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ব্রক্মৰিদ্যা। | 


( পূর্ব গ্রীকাশিতের পর ) 
এই ত্র্গবিষ্তা মানুষের করিত বা আবিষ্কৃত বন্ত নহে। ইহার [প্রবর্তক 
স্বয়ং ভগবান্‌। 
যো ত্রহ্গানং বিদধাতি পৃর্বং 
যো! বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তশ্মৈ | 
[ শ্বেতাশ্বতর--৬।১৮ ] 
ভগবান্‌ প্রথমতঃ ব্রহ্ধাকে ত্যষ্ইি করিয়া, তাহাকে বেদ সমুহ প্রদান করেন। 
বেদ বিদ্যার নামান্তর । ভাগবত ইহার প্রন্তিধবনি করিকা বলিক্াছেন-- 
তেনে ব্রহ্ধ হদী য আদি কবযে মুহস্তি ব হরর | 
ধায় শ্বেন সদা নিরন্ত কুহকম্‌ সত)ং পরং বীনহি ॥ 
সেই' সত্য স্বরূপ পৰাযাত্বার ধ্যান করি, বিনি আদি কৰিব (ভহ্ধাও 


৪২ পন্থা । | জ্যেষ্ঠ 


হৃদয়ে বেদ সঞ্চারিত করেন (ষে বেদ শ্ুধীগণেরও ছুর্বোধ্য ২্র্বং যিনি 
আপন স্বপ্রকাশ জ্যোতিতে অজ্ঞান অন্ধকার বিদুরিত করেন ।” "সেই জন্য 
ভগবান্কে “শান্্রযোনি” বলে |শান্ত্রযোনিত্বাৎ * বরহ্ষস্থত্র ১১।৩১]। সেই জন্ত 
বৃছদারণাকে উক্ত হইয়াছে__ 

অন্ত মহতে! ভূতন্ত নিশ্বসিতম্‌ এতদ্‌, হদ্‌ খখেদে! যজুর্ধেদঃ সামবেদো- 
হ্র্বাঙ্গিরস ইতিহাসং পুরাণং বিদ্যা উপনিষদ: ক্লোকাঃ হ্ত্রাণ্যনথব্যাখ্যানানি 
ব্যাখ্যানান্ত প্তৈবৈতানি নিশ্বসিতাঁনি । 

[ বৃহদাঁরণ্যক ২৪1১০ ] 

অর্থাৎ 'থেমন বিণ। প্রযত্তে প্রানীগণেষ নিশ্বাস প্রবাহিত হয়, সেইক্প সমস্ত 
বিস্তা_-খগ্বেদ, যজুর্ক্দ, সামবেদ, অথর্ববেদ, ইতিহাস, পুরাণ, যজ্ঞবিদ্যা, 
উপশ্যিদ্‌, শ্লোক, সুত্র, ব্যাখ্যান, অনুব্যাখ্যান-_সমস্ত বিদ্যাই সেই মহান্‌ ভূত 
(ব্রহ্ম) হইতে গ্রবাছিত হইয়াছে । সেই জন্ঠ পতগ্রলি খবি বলিয়াছেন-- 

তত্র নিব্রতিশয়ং সর্বজ্ঞবীজম্‌। 
[ যোগস্থত্র--১।২৫] 

খষিরা বলেন বেদ নিত্য । ইহার অর্থ এরূপ নহে যে বেদের শব্ধ বা ভাষা 
চিরস্থায়ী । বেদ এখন যে আকারে নিবদ্ধ বুহিয়াছে, তাহা চিরদিন থাকে না 
বা ছিল না। কিস্তু বেদের যাহা বক্তব্য (€0066705 বা 106৪ )---সেই 
বিদ্যা চিরদিনই আছে এবং চির দিনই থাকিবে । তাহা নিত্য ; তাহার ক্ষয় বা 
বিনাশ নাই +1 এই অশরীরী বিদ্যাকে শান্্কারেরা স্ফোট বলেন। এই 
স্ফোটবাদের সহিত প্লেটোর (1786০) প্রচারিত "1৫০৪৮ বাদের বিশেষ সাৃশ্ত 
আছে। ক্ফোট রূপে যেমন বেদ নিত্য, 10৩5 রূপে সেইরূপ বিদ্যা নিত্য | 
প্রলক্নকালে এই স্ফোট বা 102 ভগবানে অব্যক্ত হইয়া খাকে। সৃষ্টির পরে 
ইহা আবার ব্যক্ত বা ব্যঞ্জিত হয়। 


* মহতে। খগ্বেদাদেঃ শান্ত্রন্ত অনেক বিদ্যাস্থানোপবৃংহিতন্ত প্রর্দীপবৎ 
সর্বার্ধাবদ্যোতিনঃ সর্বজ্ঞ কল্পস্ত যোনিঃ কারণং ব্রহ্ম 
[ এ স্বত্রের শাঙ্কর ভাষ্য ] 
+ সেই জন্ত এই বিদ্কাকে 7017৩ 4১00161)৮ 1501৮ বলে। 


১৩৯৯ ] ত্রহ্মবিদ্য | ৪৩ 


ষুগান্তেৎস্তহ্িতান্‌ বেদান্‌ সেতিহাসান্‌ মহর্ষয়ঃ | 
লেভিরে তপসা পুর্ববং সমাদিষ্টা স্বভূবা॥ 
[ শঙ্কুরোদ্ধত বচন ] 
'যুগান্তে বেদ ইতিহাঁস প্রভৃতি যে বিদ্যা অন্তহিত হইয়াছিত, মন্র্ষগণ 
ব্রহ্মার আদেশ ক্রমে, তপন্ত। দ্বার! সেই বিদ্য। পুনঃ প্রাপ্ত হন। 
এই মহর্ষিগণ পূৃর্বকল্পের গসদ্ধ মহাপুরুষ। এখন যে স্থৃষ্টি গ্রবাহ চলি- 
তেছে, ইহার পূর্বে অনেকবার স্যঙ্টি ও গ্রলয়ের পর্যায়ক্রমে অভিনয় হইয়! 
গিয়াছে । এক এক সৃষ্টির অবসাঁনে যখন প্রলয় উপস্থিত হয়, তখন সমস্ত 
বিশ্ব, ভগবাঁনে তিরোহিত হয় । সেই অবস্থাক্ধ পূর্বতন স্থষ্টি-নাটকের অভি- 
বেতা--লকল জীব, ভগবানে বিলীন হইয়া থান) পরে প্রলয়ের অবপ নে যখন 
আবার স্থষ্টি আরস্ত হয়, তখন সেই সমস্ত জীব, ভগবান ৬ইতে পৃথক হইয়া 
আবার রঙ্গতৃূমে অবতীর্ণ হন। পূর্ব কল্পের অবঙ্গানে যে সকল জীবনুক্ত 
মহুধিগণ ভগবানে একীভূত হুইয়াছিক্ন, তাহারা জগতে ব্রহ্মবিদ্যার প্রচার 
অক্ষু্জ রাখিবার জন্য অ।বার আবিভূতি হন। কপিল, খবভদেব, ব্যাস, বশিষ্ঠ 
প্রভৃতি_-এইক্প নির্বাণ প্রাপ্ত মহাপুরুষ । তাহারা জগতের হিতার্থে আবার 
দহ ধারণ করিয়া ব্রহ্মবিদ্য। প্রতিপাঁদক গ্রন্থাদির প্রচার করেন । 
কিন্ত ভগবান্ই ব্রহ্ম বস্তার আদিপ্রবর্তক। তীহার নিকট হইতে ত্রহ্গা 
এবিদ্ধার উপদেশ প্রাপ্ত হন। ব্রহ্মার নিকট হইতে শিষ্ণ প্রশিষ্মক্রমে এই 
বিদয। জগতে প্রচারিত হয়। সেই জন্ত পতঞ্চলি ভগবান্‌কে বলিয়াছেন 
পুর্বেষামপি গুরুঃ কালেনাহনবচ্ছেদাৎ । 
[ যোগস্ৃত্র ১২৬ ] 


“ভগবান্‌ কালের অতীত; সেই অন্ত তিনি পুরাতন গুরুগণেরও গুরু |” 
রক্ষা হইতে কিরূপ ত্রহ্মবিদ্যার প্রচার হইয়াছিল, মুণ্ডক উপনিষদে 
তাহার এইরূপ বিবরণ প্রদত্ত হুইক্সাছে। 


ব্রহ্মা দেবানাং প্রথম: সংবভূৰ 
বিশ্বস্ত কর্তা ভূবনন্ত গোপা । 


8৪ পন্থা । [ জ্যৈষ্ঠ। 


সব্রন্মবিদ্যাং সর্ববিদ্যাপ্রতিষ্টাষ্‌ 
অধথর্বায় জ্োন্পুত্রার প্রা ॥ 

অথর্ধণে বাং প্রবদেত ব্রহ্মা 

হধর্ব/ তাং পুরোবাচাক্গিরে ব্রহ্মবিদ্যাম্‌। 
স ভারদাজার সত্যৰাহায় প্রাহ 
তারদ্বাজোহঙ্গিরসে পরাবরাম্‌ ॥ 


[ মুণ্তক ১১১--২] 


'বিশ্বন্রষ্টা, জগতভর্তী, আদিদেৰ ব্রক্গা, সর্ববিদ্যার আশ্রয় ব্রহ্মবিদা! আপন 
দাত পুত্র অশর্বাকে কহিয্বাছিলেন। সেই ব্রহ্ববিদ্যা অথর্ব পুরাঁকাপে 
ক্মঞ্জিরকে দান করেন। জঙ্গির সেই শ্রেন্ঠ বিদ্য। ভাব্রদ্বাজ সত্যবাহকে এবং 
সত্যবাহ অঙ্গিরাকে দান করেন? । এবং অঙ্গিরা খধিই ত্রচ্গবিদ্যার $ অংশ 
ভারতবর্ষে প্রচার করেন। মুণ্ডক উপনিধদের শেষে কথিত হইয়াছে যে এই 
সত্য, খধি অঙ্গিরা পুরাকালে বলিয়াছিলেন ( তদেতৎ সত্যম্‌ খধিরঙ্গির পুরো- 
ৰাচ)। এইরূপ ছান্দোগ্য উপনিষদে উক্ত হইয়াছে 
এতদ তরঙ্গ! প্রজাপতয়ে উবাচ । প্রজাপতিম্মনবে ষঙুঃ প্রজাত্যঃ 
[ ছান্দোগ্য ৮1১৫।১-৪ ] 

অর্থাৎ “এই ব্রহ্মবিদযা ব্রহ্ম। গ্রজাঁপতিকে বলিয়াছিলেন, প্রজাপতি মন্গকে 
এন্বং মন মানবগণকে 1 

গীতাতেও খা বায় যে ভগবান্‌ হলিতেছেন বে, কর্ত্মবোগ তিনি প্রথর্মে 
সর্ধাকে উপদেশ করিয়াছিলেন ) কুর্ধ্য ম্ুকে এবং মনু ইক্ষাীকুকে ইহা! ' প্রদান 
করেন৷ পরে শিষ্য পরম্পরাক্রমে ইহা! রাজর্ষি মণ্ডলে গ্রচারিত হয় । 

এইকপ গুরু শিষ্য পরম্পরাক্রমে জ্ঞানের প্রবাহকে “সম্প্রদার” বলিত । 
যাহাতে সম্প্রদায়ের বিচ্ছেদ না ঘটে-_বিদ্য! পরম্পরাক্রমে নির্কিস্বে প্রবাহিত 
ছয়, তদ্বিষয়ে গ্রাচীনেরা ৰিশেষ সতক ছিলেন । যে বিদ্যা বা জ্ঞান, সম্প্রদায় 
ৰর্জিত, হাহা কোন ব্যক্তি বিশেষের ভাৰনা বা কল্পনা প্রশ্ত, তাহার গ্রত্ভি 
তাহার! ৰিশেষ আস্তাৰান্‌ ছিলেন না । সেই না উপনিষদ গএরভৃতি শাস্ত্র 


১৩১০) ব্রহ্মবিদ্যা | ৪৫ 


গ্রন্থে অনেকস্থলেই সম্প্রদায়ের উদ্লেখ দেখ! ষায়। ঈশ উপনিষদের খাষি, 
ধিপ্ত। ও অবিদ্যার ভেদ নির্দেশ করিয়। বলিতেছেন 
ইতি গুশ্রম ধীরাণাম্‌ যে ন স্তর ৰিচচক্ষিরে । 
(ঈশ ১০) 

'এইরূপ জারা ধীর (জ্ঞানী) মহাঁজনগণের নিকট শুনিয়াছি 1 বুহ- 
দারণ্যক উপনিষদে প্রান প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে সেই সেই অধ্যায়োক্ত বিদ্যা 
প্রচারক খষি পরম্পরার বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে %। 

এই ব্রহ্মবিদ্যা প্রচীনকালে গ্রন্থে লিখিত হইত না। গুরুর মুখ হইতে 
শস্য পরম্পরায় উপদিষ্ হইত । সেই জন্য ইহার নাম ছিল শ্রতি। প্রাী- 
নেরা গুরু-মুখী বিদ্যার ভুত আদর ক্ুরিতেন। তাহারা বলিতেন 
* এইরুপে দেখা ধার যে নার্ধযভট্ট গোঁলাধ্যায়ে লিখিয়াছেন যে, যে জ্যোতিষ 
তত্ব তিনি তাহার গ্রন্থে নিৰদ্ধ করিয়াছেন তাহা পরাশর হইতে পরম্পরা 
ক্রমে ৭ জন শিষ্যের মধ্য দিরা তাহাতে প্রবাহিত হইয়াছে । বৌদ্ধাচার্য্য- 
গণেরও ঠিক এই হত । এ সমন্ধে 1:010105 প্রণীত “€১1065৩ 13004171917?” 
গ্রন্থে এইরূপ লিখিত্ত আছে 

(1169 211 79109165510 617৮৩ (১617 490011)65 01100051) &, 5৮০- 
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৪৬ পশ্থা । [ জ্যেক্ঠ। 


'আচার্ধ্যবান্‌ পুরুষো ব্দে। 
[ ছান্দোগ্য ৬।১৪।২] 
ঘিনি মাচার্ধযকে আশ্রয় করেন, তিনিই যথার্থ বিদ্যা লাভে সমক্ঘ হন 
আচার্ধ্যাধব বিদ্যাবিদিতা স্বাধীষ্টম্‌ প্রাপয়তি। 
[ ছান্দোগ্য ৪।৯।৩] 
'আচার্ষের নিকট বে বিদ্যা অর্জন করা যায়, তাহাই শ্রষ্টতম 1, 


শ্রীহীরেন্্রনাথ দ্ত। 


পৌরাণিক কথা । 


( পুর্ব প্রকাশিতের পর ) 
রাস পঞ্চাধ্যায় | 
মন্মথ মন্থন । 

'মন্মথ মন্থনের প্রক্রিয়া বংনীশিক্ষা হইতে উদ্ধাত করিতেছি 
মন্মথ মথনে মিলে মম্মথ মদন । 
সর্বশান্ত্রে এই কথা গায় খধিগণ ॥ 
ইহার নিগুঢ় অর্থ শ্রীগুরু কৃপায় । 
কোন কোন ভাগ্যবান জানিতে পারয় ॥ 
চিল্লীল। যুগলতত্ব জ্ঞান যাব হয়। 
মন্মথ মথন সেই করিল নিশ্চয় ॥ 
মন্মথার্থে কামদেব মনোজ আখ্যান । 
তাহার আশ্রয়স্থান কর অবধান ॥ 
পাদাস্গুষ্ে প্রতিপদে গুল ফে দ্বিতীয়ায় । 
উরুদেশে তৃতীয্কান্র কহিনু তোমায় ॥ 


4৩১০ ] পৌরাণিক কথ] । ৪৭ 


চতুর্ধীর উৎপত্তির স্থানেতে জানিবে। 
নাভিদেশে পঞ্চমীতে শাস্ত্রেতে দেথিবে ॥ 
দগ্ধ! ষষ্ঠী দিনে কুচে, হৃদে সপ্তমীতে । 
অষ্টমীতে কক্ষদেশে কহিন্থ নিশ্চিতে ॥ 
নবমীতে কঠদেশে ওষ্ঠে দশমীতে ॥ 
গণ্ডেতে বিরাজ করে গোবিন্দ তিথিতে ॥ 
দ্বাদশীর দিনে কাম রহয়ে নয়নে । 
ত্রয়োদশী দিনে কর্ণে কহে মুনিগণে ॥ 
চতুর্দশী দিনে রহে ললাট দেশেতে । 
শিখামুলে পূর্ণিমায় জানিবে যনেতে ॥ 
দক্ষে পুরুষের আর বামেতে নারীর । 
শুরু কৃষ্ণ ছুই পক্ষে বিপর্ধ্যক্ধ স্থির ॥ 
বেই দ্রিন যথা কাম অধিষ্ঠান হন । 
সেই দিনে তথা তারে করিবে মথন ॥ 
তথাহি স্মরদীপিকায়াং। 
পাদাঙ্গুষ্ঠে প্রতিপদি দ্বিতীয়ায়াঞ্চ গুল ফকে। 
উরু দেশে তৃতীয়ায়াং চতুর্থ্যাং ভগদেশতঃ ॥ 
নাভিস্থানে চ পঞ্চম্যাং যন্ত্যান্ত কুচমণ্ডলে। 
সপ্তম্যাং হৃদয়ে চৈব অষ্টম্যাং কক্ষদেশতঃ ॥ 
নবম্যাং কঠদেশে চ দশম্যাং চোদেশতঃ। 
একাদস্তাহী্ীও দেশে দঘ্বাদশ্টাং নগনে তথা ॥ 
শ্রবণে চ ত্রয়োদস্তাং চতুর্দস্াং ললাটকে । 
পৌর্ঘমান্তাং শিখারাঞচ জ্ঞাতবাঞ্চ ইতি ত্রমাৎ ॥ 
ঘত্র যন্ত্র বস্পেৎ কামস্তব্রৈবেতাদিষু ক্রমাৎ ॥ ৬ | 


অথনের অঙ্তরক্রম গুরু সন্গিধানে | 
অবশ্ত পাইবে এই কহিচ্থ সন্ধানে ॥ 


৪৮ পন্থা | [ জ্যেষ্ঠ । 


মন্থ মথন মন্ত্র ক্রম হয় ষাহা। 
রতি কোবিদের হয় শিক্ষণীয় তাহা ॥ 
তথাহি তত্রৈব। 
মন্ত্রণোনেন কর্তব্যং জাতব্যং র'তকোবিদৈঃ ॥ণাঁসি 
রত শবে রসরাজ ক্ুষ্-শক্তি হয়। 
শব্দ শাস্ত্রে এই কথা ফুকারিয়া কয় ॥ 
মন্মথের পঞ্চশর অত্যাশ্তধ্যময় | 
ষাঁছার আঘাতে বংশী সর্বস্থ হরয় | 
স্'ঘাহন সমুদ্ধেগ খীজ সুনিশ্চর | 
স্তমতন কারণোন্মত্ত বীজ চারি হয়॥ 
চৈতন্তহারক আর জালন কীর্তন। 
ম্নথের পঞ্চবাণ এই নিরূপণ । 
ভরতের মতে সম্মোহন উন্মাদন। 
শোষণ তাপন আপ স্তম্তভন পঞ্চম ॥ 
বজের নিগুঢ় রস শীভরত জান। 
অত এব তার বাক্য সরব প্রধান ॥ 
তথা হি ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে 


সন্মোহনং সমুদ্ধেগ বীজং স্তম্তনকারৎ ₹। 
উন্মত্তৰীজং জ্বলনং শশ্বচ্চেতনহারকং ॥ 
শ্রীভরতোক্কে চ। 
সশ্মোহনোলসাদনৌ চ শোষণস্তাপনস্তথা । 
স্তস্তনস্চেতি কামস্ত পঞ্চবাঁণাঃ গ্রকীর্তিতাঃ 1৮1 
কমল অশোক আর আমের মুকুল। 
রকত উৎপল যার নাহি সমতুল | 


এই পঞ্চ পুষ্প পঞ্চ ৰাণের সায়ক । 
সম্মোহন প্রভৃতির হয় নিয়ামক | 


৯৩১০ ] পৌরাণিক কথ|। ৪৯ 


তথাহি অলঙ্কারশাস্ত্রে । 


অরবিন্দমশোকঞ্চ চুতঞ্চ নবমল্লিক1। 
রক্তোৎপলঞ্চ পঞ্চেতে পঞ্চবাণশ্ত সায়কা: ॥ 


পঞ্চ পুষ্প গুণ বাণে মনোজ মদন । 
জীবের সকল বুত্তি করফে হরুণ ॥ 
অতএব কামদেবে করিরা মথন | 
রসরাজপাদপদ্ম করিবে ভজন ॥ 

কাম মথনের ক্রম যেইরূপ হয়। 

শান্তর মতে কহি তাহা করির নিশ্চয় ॥ 
সবীজ "গাবিন্দমন্ত্র আর তার নামে। 
মথন করিবে পাদা্ুনঠ স্থিত কামে ॥ 
সবীজ শ্রীকৃষ্ণ মন্ত্র শ্রীকৃষ্ণ কীর্ভনে । 
মথিবে গুল.ফস্থ কামে শাস্ত্রোক্ত নিয়মে ॥ 
সবীঙ্গ কেশব মন্ত্র আর তার নামে । 
উরুস্থ মদনে মথ কহিন্থু সন্ধানে । 
সবীজ শ্রীহরি মন্ত্র শ্রীহপ্লি কীর্তনে | 
গুহস্থান স্থিত কামে করিবে মথনে ॥ 
সবীজ ঘচ্যুত মন্্র আর তার নামে। 
মথন করিবে নাভিদেশস্থিত কামে ॥ 
সবীজ মাধব মন্ত্র মাধব গানেতে। 
মথিবে কুচস্থ কামে শাঙ্ান্ুসারেতে ॥ 
সবীজগোপাল মন্ত্র শ্রীগোপাল গাঁনে । 
মথন করিবে কক্ষদেশস্থিত কামে ॥ 
প্লবীজ শ্রীস্তামলাঙ্গ মন্ত্র নাম করি। 
মথিবে কণ্ঠস্থ কাম গুরুবাক্য ধরি। 
সবীজ শ্রীগোপীনাথ মন্ত্র আর নামে । 
মখন করিবে ওষ্ঠ বিরাজিত কামে ॥ 


ন্‌ 


পন্থা । 


সবীজ ব্রজবল্লভ মন্ত্র নাম গানে। 
মথিবে গওস্থ কাম কহিনু সন্ধানে ॥ 
বীজসহ রাধাক মন্ত্র নাম ধরি। 
আখিস্কিত কামে মথ মন দুঢ় করি ॥ 
সবীজ শ্রীন্ববীকেশ মন্ত্র আর নামে । 
মথন করিবে কর্ণ বিরাজিত কামে | 
সবীজ গরুড়ধবজ মন্ত্র নামে আর। 
মথিবে ললাট স্থিত কাম ছুনিবার ॥ 
বীজসহ চক্রপাণি মন্ত্র আর নামে । 
মথন করিবে শিখামূলস্থিত কাথে ॥ 
কিংবা স্বীয় মন্ত্র মন্ত্রের ন।ম গানে | 
সব্বস্থানস্থিত কানে মধ স্থবিধানে ॥ 
কেহ কেহ স্মরশাস্ত্র-উক্ত মন্ত্র দ্বারা । 
মথন করয়ে কাম হয় দিশাহারা ॥ 
পাদাঙ্ু্ গুলফস্থিত মনোজ মথনে । 
তথা তথা মন্ত্র নাম না কর স্মরণে ॥ 
শিন্দ্যাঙ্গেতে মন্ত্র নাম স্মরণ নিষেধ । 
ভক্তি হীনে এবাক্যর করে প্রতিষেধ ॥ 
অরবিন্দ সার়কেতে সন্মোহন জানি । 
আশোক সারকে সমুদ্ধেগোন্নাদি মানি । 
শবুল সায়কে দেখি শোষণ স্তম্তন। 
নব মল্লিকর শরে তাপন জ্বালন ॥ 
রক্ত উৎপল শরে চৈতন্য হরণ । 


- এই পঞ্চ পুষ্প শর কামের ধারণ ॥ 


এই পঞ্চ শর কাম মায়িক জনার। 


উপরে সজোরে দেখি হানে অনিবার । 
এ হেতু জীবের নিজবু্তি সমুদয় | 
কামের শরণাগত হইবারে ধায় ॥ 


| জ্যৈষ্ঠ । 


১৩১০ ] 


পৌরাণিক কথা । ৫১ 


হে নারি আত্মভূ ধবে হইবে মখন | 
তখন লভিবে জীব গ্রেময়ত্ব ধন ॥ 
প্রেমপ্পত্র ধনে তইলে হৃদয় পূরণ । 
অপ্রাকৃত মদনের হবে দরশন ॥ 
প্রাকৃত কামের দেখি যৈছে ব্যবস্থার । 
অপ্রান্কৃত মদনের তৈছে আকাব ॥ 
দরশন প্রদানির! প্ররূত মদন! 
সন্মোভন সমুদ্ধেগ উন্মাদ শোষণ শী 
স্তম্তন তাপন আদি চৈতন্য হব্লণ | 
স্বাদ্রাকৃত পঞ্চশরে করে সর্বক্ষণ ॥ 
বদনারবিনদ শরে করে সন্মোহন | 
অঙ্গ গন্ধাশোক শরে করে উন্মাদন ॥ 
সমুদ্ধেগ আদি সেই সায়কে করয়। 
তুয়। সন্িধানে এই কহিনু নিশ্চয় ॥ 
স্ববাক্যাদি রসরূপ মুকুল বাণীতে । 
শোধন স্তন্তন করে বভ প্রকারেতে ॥ 
নিজাঙ্গভাব্ূপ নব মল্লিকার শবে । 
তাপন জবালন করে জানিহ অন্তরে ॥ 
মনুরাগোৎপঙগ শরে চৈতন্ত হরণ। 
অপ্রাককৃত মন্মথের এই ত লক্ষণ ॥ 
সন্মোহন গুণে গৃহ আদি বিস্মারয়। 
সমুদ্বেগোম্মাদ গুণ শুন সদাশয় ॥ 
সমুদ্বেগ গুণে তার সঙ্গম কারণ। 
স্পৃহান্বিত রসরাজ করে সর্বক্ষণ ॥ 
উন্মাদের গুণে কৃষ্ণ করে আত্মসাৎ । 


কহিনু রহন্ত কথা তোমার সাক্ষাৎ ॥ 
শোষণের গুণে গেহস্থিত সর্বরস । 
শুষিয়া করষে দেহ সর্বদা অবশ ॥ 


পন্থা । | জ্যৈষ্ঠ। 


স্তস্তনের গুণে দেহ করয়ে জাড়ন। 
তাপনাদি গুণে দেহ দগ্ধে অনুক্ষণ ॥ 
চৈতন্ত হরণ গুণে করেন মজ্ঞান। 
সন্মোহনাদি গুণের এই ত সন্ধান | 
মত্যস্ত রহ্ত কথ! কহিন্ধ তোমায় । 
বেদাতীত তত্ব এই বিজ্ঞজনে গায় ॥ 
ইহার বিশেষ তত্ব শ্রীগুরু প্রসাদে । 
শুরু ভক্ত জনগণ পাইবে অবাধে ॥ 


তথাহি আমচ্ছকড়ি দেবেনোক্তৎ । 
শীমদ্গুরুপ্রসাদেন মন্মগ মথনং মন্তং | 
লভস্তে মানবা নূনং শর হরেষা পুরাতনী ॥ 
আগতে গুরুর পদে লইবে শরণ । 
শারপর তদাজ্ঞার ধরম বর্জন ॥ 
ধন্মার্থে আশ্রম বর্ণ ধন্ম এই হয়। 
নাভার চরম ফল মোন বেদে কষ ॥ 
তাহ। ছাড় গুরু কৃষ্ণ যুগল চরণে । 
মন প্রাণ আদি সব করিবে অর্পণে ॥ 
তবে ত মন্মথ বংশী হইবে মথন | 
তবে স্বান্থকুল্যে তবে কৃষ্ণানুশীলন ॥ 
তবে ত নির্বিিশ্ত্রে নন্দে জোর ডস্ক! মারি । 
নিত্য বৃন্দাবন পাবে শ্রীহরি ফুকারি ॥ 
শ্রীমুখের আজ্ঞা এই লঙ্ঘন না হয় । 
নিশ্চয় নিশ্চয় হহা জানিহ নিশ্চয় ॥ 
তথাহি শ্রীভগবদ্গীতায়াং। 
সর্বধন্দ্ান্‌ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ | 
হত্বাং সর্বপাপেভ্যে। মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচ: ॥ 


নিত্য বৃন্দীবনে নাই মন্মথ বিলাস। 
প্রেমের বিলাস তথা জাঁনিবে নির্যাস 1 


১৩১০ ] পৌরাণিক কথা । ৫৩ 


মন্থ মথন রসরাজ কৃষ্থ হয় । 
এ হেতু মন্মথ করীড়। তার কতু নয়” 
মন্সথ শরে কাম । মন্মথ মগন করিলে প্রেম । যতক্ষণ কামের লেশ থাকে 
ততক্ষণ প্রেমের উদর হয় না। মন্মী মথিত না হইলে শ্রকুষ্ণের দশন হর না 
এবং ভীহার দশন হইলেই মন্মথ মগিত হইয়া মায় । কারণ তিনি সাক্ষাৎ 
'মন্মথ মন্মথ ।" তাই গোপীর গ্রণয়ে কামের জেশ নাই । সে প্রণয়কে প্রেম 
বলে। 


কাম প্রেম দৌভাকার বিভিন্ন লক্ষণ । 
লৌ5 আর হেম থৈছে স্বরূপ বিলক্ষণ ॥ 
মাম্সেক্ছির গীতি ইচ্ছা! তাবে বলি কাম। 
কৃষ্ছেন্দিয গীতি ইচ্ছা ধবে, ৫প্রম না 
কামের তাৎপন্য নিজ সান্তোগ কেবল । 
রুষ্ণ স্থথ তাতৎপধ্য মাত প্রেম ত প্রবণ ॥ 
লোক ধন্ম বেদবন্ম দেহধর্খম কক্ম! 

লঙ্জা ধৈন্য দেহ জথ আহ জুথ মন্থর ॥ 
দুস্তযজ আধাপথ নিজ পরিজন ॥ 

স্বজন করয়ে যত তাড়ন ভত্সন ॥ 
সব্ধতাগ করয়ে করে কুষ্জের ভজন । 
কৃষ্ণ সখ হেতু করে প্রেমের সেবন ॥ 
তহাকে কহিয়ে কুষ্ে দৃঢ় অনুরাগ । 
স্বচ্ছ ধৌত বস্ত্র যেন নাহি অন্য দাগ ॥ 
অতএব কাম প্রেমে বহুত অন্তর | 

কাম অন্ধতমঃ প্রেম নি্মল ভাসঙ্কর ॥ 
অতএব গোপীগণের নাহি কাম গন্ধ | 
কৃষ্ণ স্থ লাগি মাত্র কৃষ্ণ সে সম্বন্ধ ॥ 


চৈতন্ত চরিতা মৃত । 
তৰে যে বলে “কামাৎ গোপ্াঃ" সেখানে কাম অর্থে প্রেম বুঝিতে হইএব | 


৫৪ পন্থা | [ জ্যেষ্ঠ। 


প্রেমৈব গোপরামাণাং কাম ইত্যগমৎ প্রথাম্‌। 
ইত্যুদ্ধবাদয়োহপ্যেতং বাগুস্তি ভগবতপ্রিয়াঃ ॥ 
ভক্ষিরসামৃত সিদ্ধ, | 
গোপ রমণীগশের প্লেমই কাম নামে,প্রসিদ্ধি লাভ করিক্নাছে । এই জন্যই 
উদ্ধবাদি ভগবঘ প্রিযণণ গোপীর কাম বাঁগ্ুনা করেন । 
কাম ও প্রেম এই ছুইয়ের সাধারণ ধর্ম অন্যের প্রতি প্রীতি এবং সেই 


গীতিবৰশে নিত্য আদরণীয় অন্ত বন্ধন সক ভুলিয়া যাওয়া । কামে ও প্রেমে 
উন্মন্ত হইলে মনুষ্য নিত্য কর্তবা ধন্ধম সকপ ভুলিয়া মার । আশ পাশ সকল 
ভুলিয়া বায়। পতি পুত্র দেহ সম্পত্তি কিছুই মনে থাকে না। মনেহয় 
কেবল ভালবাসার ধন। এই খানে সামর বোধ । কাম নিজ সুখের জন্য । 
কাঁমের আমিত্ব গ্রবল। অন্যের 'পরতি গ্রীতি, অন্যকে ভাবনা] করা কেবল আপ- 
নার জন্ত । কামে ভেদজ্ঞান আছে । কমে মামি তুমিজ্ঞান আছে, কামে 
মমত্বের অপেক্গা আছে। কামে ধন্ধত্যাগ এক উচ্ছঙ্খল বৃত্তি । প্রেমে 'আমিত্বের 
জ্ঞান নাই । প্রমে নিজ ভাবন। নাই । প্রেমে আপন! ভুলিয়া, জগৎ ভুলিয়া, 
ভেদ ভূলিয়া, দৈত ভূপিরা কেবল একমাত্র প্রেমের বস্তৃতে অবস্থিতি। প্রেমে 


উন্মন্ত হইলে তাহার আর ভোদব্‌ অপেক্ষা কি? তাহাব মার ভেদের নিয়ামক 
বিধি নিষেধ কি? 


পিরিতি পিরিতি, কি রীতি মুরতি, জয়ে লাগিল সে। 
পরাণ ছাঁড়িলে, পিবিতি ন ছাড়ে, পিরিতি গঢ়ল কে ॥ 
পিবিতি বলিয়া এ তিন আখর, ন। জানি আছিল কোথ। | 
পিরিতি কণ্টক, হিয়ায় ফুটল, পরাণ পুতলি থা ॥ 
পিরিণ্ত পিরিতি, পিরিতি অনল, দ্বিগুণ জলিয়। গেল। 
বিষম অনগ, নিভাইল নহে, হিয়ায় রহিল শেল॥ 
চণ্ডীদাস বাণী, শুন বিনোদিনী, পিরিতি না কহে কথা । 
পিরিতি লাগিয়া, পরাণ ছাঁড়িলে, পিব্িতি মিলয়ে তথা | 
ছুদিন বিধি, ভাবিতে ভাবিতে, তাহে উপজিল 'পি”। 
স্থথের স্লাগর, মথন করিয়া, তাহে উপজিল রি” ॥ 


অমিয়। ছানিয়, যে রস রছিল, তাহে উপজিল “তি” । 
এ হেন পিক্লিতি, লভিল যে জন, তাঁর অবশেষ কি ॥ 


জ্যেষ্ঠ । ) বিচার সাগর । ৫৫ 


যাহার অন্তরে, প্রবেশ করিল, এ তিন আধর সার । 

করম ধরম, ভরম সরম, সে কিছু না মানে আর ॥ 

এছন পিরিতি, জানিব কি রীতি, পরিণামে শখ হয়| 

এমন পিরিতি, স্বরূপ যে জন, সে জন হিক্নায় রক | 

পিরিতি স্থখের, সাগর দেখিয়া, নাহিতে নামিস্ু ভাস্ঈ 

নাহি উঠিতে, ফিরিঘ চাহিত১, লাগিল ছুঃখের বা ॥ 

কেব! নিরমিল, প্রেম সরোবর, নিরমল তার জল। 

ছঃখের মকর, ফিরে নিরন্তর, প্রাণ করে টন মল ॥ 

গু্জন জাল1, জলের শিহাগা, পড়সী জিরল মাছে 

কুল পাঁনিফল, কীটায়ে সকল, সলিল ' বড়িয়া আছে ॥ 

কলঙ্ক পাঁনায়, সর্দ। লাগে গার, ছানিয়া খাইল বদি । 

অন্তর বাহিরে, কুটু কুটু করে, সুখে দুঃখ দিল বিধি ॥ 

কহে চঙ্ঙিদাস, শুন বিনোদিনী, জব ছুঃথ ছুটি ভাহ। 

স্থথের লাগিয়া, যে করে পিরিতি) ঃখ যায় তার ঠাঞ্চি ॥ 

প্রেমের এই সার কথা চিদ্দাস বলিয়াছেন-_পস্থথের লাগিয়া যে.করে 

পিরিতি, দুঃখ যায় তার ঠার্ঞি।” প্রেমে সুখের লালসা নাই, ইন্ট্রি় চরি- 
তার্থতা জান না, কাম নাই, “আমি” নাই । প্রেম নিষ্চাম, প্রেম স্বার্থত্যাগ, 
প্রেম আত্মবলি । 


শ্রীপূেন্দুনারায়ণ সিংহ এম, এ, বি, এল । 


বিচার সাগর। 


চতুর্থ তরঙ্গ । 
পূর্ব প্রকাঁশিতের পর 
[ টীকা: ত্রহ্াণ্ডের অস্তরে ' অর্থাৎ ভিতরে ) ও বহির্দেশে মহাকাঁশের 


হাঁয় ব্যাপক, সদা এক রস যে ভরপুর চৈতন্ক রহিয়াছেন, তনিই তরঙ্গ । তিনি 
নিকটেও নছেন, দুরেও নহেন, কারণ যে বস্ক আপন হইতে ভিন্ন ও দেশরূপ 


৫৬ পন্থা | ( জ্যেত। 


উপাধিযুদ্ধ', তাহাই নিকটে ও দূরে বলা যায়। সকলের আত্মা হইতে বর্গ 
পৃথক নহেন। তিনি দেশাঁদি উপাধি রহিত। স্থতরাং, তিনি নিকটেও 
নহেন দৃরেও নহেন এরূপ বলা যায়, যদিও ব্রহ্ম শব্দ সৌপাধিবাচ্য। কারণ. 
ব্যাপক বস্তর নাম ব্রহ্ম । ব্যাপকতা দ্বিবিধ :১। আপেক্ষিক ও ।২। নিরপেক্সিক ৷ 
বে বস্তব কোন পদার্থ অপেক্ষা ব্যাপক ও কোন পদাথ অপেক্ষা ব্যাপক নহে, তৎ- 
সগন্ধে আপেক্ষিক ব্যাপকতা বল য|য়। যেমন. পৃর্থী আদি অপেক্ষা মায়া বাপক. 
চৈতন্ পেক্ষা নহে । সুতরাং মায়া সম্বন্ধে আপেন্গিক ব্যাপকতা ৷ যে বস্ত 
নিখিল পদাঁথ অপেক্ষা ব্যাপক, তৎসন্ন্ধে নিরপেক্গিক ব্যাপকতা কহে। চৈতন্য 
সম্বন্ধে সেই নিরপেক্ষিক ব্যাপকতা । কারণ, চৈতন্টের সমান, অথব। চৈতন্য 
হইতে আদিক ব্যাপক আর কিছুই নাই । পরস্ত, সর্বাপেক্ষা চৈতন্তই অধিক 
ব্যাপক | এই দ্বিবিধ ,ব্যাপকতাধুক্ত যে বস্তব তাহাই ব্র্গপদ বাচা । মায়া 
বিশিষ্ট চৈতন্ত সঙ্গন্ধে এই দ্বিবিধ ব্যাপকতা বিদামান । কারণ. বিশিষ্টে যে মায়া 
অংশ, তৎসন্বান্ধে াপেক্ষিক ব্যাপকতা; ও চৈতন্ত অংশে নিরপেক্ষিক ব্যাপক তা । 
বর্দিও মায়াঁবিশিষ্ট চৈতন্তে নিরপেক্ষিক বাপকতী সস্যবে না কারণ, মায়। 
চৈতন্তের একদেশ বিষয়ে অবস্থিত, সেই মায়াবিশিষ্ট চৈতন্ক হইতে গুদ 
চৈতন্তের ব্যাপকতা! অধিক ,. তথাপি পক্কমা্থ তৃর্টিতে মায়াবিশ্্ট চৈতন্য শুদ 
চৈতন্ত হইতে ভিন্ন নহে, পরস্ত শুদ্ধরূপই । সুতরাং মায়া বিশিষ্টেও যে চৈতন্য 
্মংশ, তৎসপন্ধেও নিরপেক্ষ ব্যাপকতা । এত রীতিতে. মায়া বিশিষ্টই বহ্ষশখব। 
বাচা, ও শুদ্ধ চৈতন্য ব্র্গশব লক্ষ্য । সুতরাং ঈশ্বর ও বক্মশব্দের একই অর্থ 
প্রতীতি হয়, ভিন্্র অর্থ নহে । তণাঁপি, ব্রহ্মশধধ বন্তস্থান ও কোনস্থান এই 
উভয় বাঁচা ব1 লক্ষ্য অর্থ বৌধন করে. এবং ঈশ্বর শব কেবল বনুস্থান বাঁচা অথ 
বোধন করে; এই প্রভেদ। সুতরাং, লক্ষ্য অর্থ লইগা পবন্মশব্ষের ভিন্ন অথ 
নিরূপিত হনব | ] 


কূটস্থ প্রকাশমান ও আভাস ভোক্তা 


চৈতন্ত প্রকার চার ; মিথ্যা অংশে জীব । 
পাপ পুণ্য ফল ভোগে কুটস্থ সে শিব ॥ ৯১ ॥ 
চতুর্বিিধ চৈতন্য বিষয়ে জীবের মিথ্যা বাঁ আভাস অংশ পাপপুণ্য ফল ভোগ 
করে? কুটস্থ চৈতন্য শিব অর্থাৎ মঙলময়। ৯১ ॥ 


জ্যৈষ্ঠ । ] বিচার সাগর | ৫৭ 


[ টীকা £-_-শিষ্য ! চারি প্রকার চৈতন্ত বাহ! বলিয়াছি,. তদবিষয়ে জীব 
স্বরূপে যে মিথ্যা ব। আভাস অংশ তাহাই পাপপুণা সঞ্চয় করে ও পাপপুণোর 
ফলভোগ করে । কুটস্থ চৈতন্থ শিবরূপ মঙগলময় | সুতরাং ভূমি যে শঙ্কা 
করিরাছিলে যে “বুদ্ধিরূপী বু পরমাত্বা ও জীব দুইটি পঞ্গটী” তাহা নাহ | 
পরস্ত, কুটস্থ ও আভাস এই দুইটি পক্ষী উক্ত ভয় । কুটস্থ গ্রকাশ্মান, আভাস 
[ভাঁক্তা |] 

আভাসই কর্তী ও ফলদাঁত!, চিতন্য নহে । 
জীবের স্বরূপে ছায়া ক্মের সংলোগ | 
ঈশ্বর স্বরূপে ছ্বা$ দেয় ফল ভোগ ॥ 
চৈতন্য অসঙ্গ জান একরূপ তারু। 
ইথে বিপরীত দেখে বেবা ছুরাচার ॥ ৯২ ॥ 

ছায়! আভাস কন্মী ও কলদাতা; চৈতন্য কন্ম ধা ফলের সংধোঁগ 
নাই। সেই চৈতন্য অসঙ্গ ও একরূপ; মন্দ লোকে তাহাকে অন্তব্ূপ 
দেখে । ৯২॥ 

[টীকা £-_জীবের স্বরূপে ঘে চৈতন্ঠের ছায়া বা আভাস অংশ. তাহাই 
কম্মী। ইঈশ্বরন্বরূপ যে ছাঁয়। বা আভাস অংশ, তাহা! সেই কন্মীর ফলদাতী | 
দেহলিদীপক-ন্তায়ে ছার শাবের পুর্ব উত্তর আর দুইটি সধন্ধ । দেরূপ দেহলির 
( চৌকাট উপর পুত দীপ উরদিক আলোকিত করে। - ছায়া কম্মী ও 
ছাঁয়! ফদাতী””; সুতরাং হা সিদ্ধ হইল বে জীবন্বরূপে ে আভাস অংশ তাহ? 
পাঁপ পুণা করে ও পাপ পুণোর ফল ভোগ করে, এবং ঈশ্বরে দে আভাস অংশ 
তাহা ফল দেয়ঞ& জীব ও ঈশ্বরে বে চৈতন্য অত্শ তাহাতে পুণ্য, পাপ, ফল 
প্রভৃতি কিছুরই সংঘোগ নাই ! অর্থাৎ জীব বিষ্বার যে চৈতন্ত অংশ তাহাতে 
কন্ম ও ফল সংযোগ নাই, এবং ঈশ্বর বিষয়ে (ঘ চৈতন্য অংশ তাহাতে ফলদান 
যোগ নাই । চৈতন্তে এপ সংষোগ যে কে, সে মুখ | জীব ও ঈশ্বর বিষধে 
চৈতন্য অসঙ্গ ও একরূপ চৈতন্যে ভেদ নাই। মন্দ লৌকে জীবচৈতন্ ও 
ঈশ্বরচৈতন্ত পথক দেখে । হে শিষ্য! "জীব ও পরমাত্মার একতা! স্বীকারে কন 
উপাসনা প্রতিপাদক বেদ নিম্ষল হয়” এই যে শঙ্কা করিয়াছিলে. তাহার 


চপ 


০ 


৫৮ পম্থা । [ জ্যৈষ্ঠ। 


সমাধান কহিলাম। জীব ও ঈশ্বরের চৈতন্য ভাগের অভেদ, এবং আভাস 
অংশের ভেদ। স্ৃতরাং, অভেদ ও ভেদ উভয়কথন সম্ভবে | ] 


জীব ব্রহ্ম লক্ষ্য অর্থের অভেদ । 

জিজ্ঞাসিলে যাহ তুমি শিষা মতিমান। 

তাহার উত্তর আমি করিনু প্রদান ॥ 

এক বৃক্ষে ছুটি পাখী করায় বসতি । 

ভোক্তা একে সাথী তার স্প হাশূন্যমতি ॥ ৯৩ ॥ 

সে ভোক্ত! আভাস, শিষ্য নহেত চৈতন্য । 

ন্ভ ছাঁস্স1 ঘটাঁক1শ হয় যথ] ভিন্ন ॥ 

ফল তশোক্ত1 ফলদাতী স্বতন্ত্র হজন। 

মতি মান" ছায়' বস নহেত চেতন ॥ ৯৪ ॥/ 

জীব ও ঈশরে নাহা চৈতন্ স্বরূপ । 

ভেদ গন্স নাই তাঁতে অদয় অনুপ ॥ 

এই হেতু “আমি বঙ্গ”? জ্ঞান গুনিশ্চয় । 

“আমি শব লক্ষ্য অর্থ কুটন্ বে হয় ॥৯৫॥ 

“ব্রহ্ম” শক লক্ষ্য অর্থ মহাকাশ সম 

ইভাঁতে সংশয় কোঠন না বহে বিষম ॥ 

“আমি ব্রহ্ম”? এই জ্ঞান নহে নতক্ষণ । 

দুঃখী সেই জান ভেদে ভয়ের কারণ ॥ ৯৬। 

হেশিষা! তুমি সে প্রশ্ন করিক্গাছিনে তাহার উত্তর দিলাম | তুমি থে 

বলিয়াছিলে “এক বক্ষে ছুটি পাখী, 'একটি ভোক্তা ও একটি চেষ্টা বা ইচ্ছ' 
রহিত” তাহার উত্তরে কছিলীয যে পন্দোক্ত' গ তাহার স্পৃহাশূন্য অবিক্রিষ 
সাথী আভাস ও চৈতন্য লক্ষ, দ্টাকাঁশ ও আকাশ প্রতিবিষের স্াঁয় ভিন্ন 1 
ফল ভোক্তা ও ফদাতা যা পৃথক বল্গিয়াছি, বস। তাহ বুদ্ধিস্থ (চৈতন্য) 
গ্রতিবিশ্ব ও মায়াস্ত /চৈতন্ত) গ্রাতিবিষ্ব জানিবে। জীবও ঈশ্বরে চৈতন্য অংশ 
ভেদ গন্ধ রহিত, অনুপ অদ্বয়! ন্থৃতরাং “অহং ব্রচ্ম” এই জ্ঞান হয়। "অহং” 
শক কুটস্থ লক্ষ্য, “ব্রন্ধ” শব লক্ষ্য অর্থ মহাকাশ সম জানিবে । যত কাল 


জ্যৈষ্ঠ |) বিচার সাগর । ৫৯ 


লোকের “অহং ব্রহ্ম” এই জ্ঞান না হয়, তত কাল লোকে অতি দীন ও ছুঃখিত 
থাকে, এবং ভেদ ক্গান তাহার ভয়ের কারণ হয় । ৯৩--৯৬ ॥ 

[ টীক1 $--হে শিষ্য! “এক বৃক্ষে ছুটা পাখী, «কটি ফল ভোক্তা ও 
একটি ইচ্ছ। রহিত ও বিশুদ্ধ। সুতরাং ব্রঙ্গের একতা সম্ভবে না”, তোমার 
এই সংশয়ের সমাধানে কহিলা'ম যে এ স্থলে ছুটি পর্মী অর্থে জীব ব্রহ্ম বুঝিও 
না) পরস্ত, একট বুদ্ধিতে চৈতন্ত ওুতিবিদ্ধ ও অপরটি কুটস্থ বুঝিও। তাহারা 
ঘটাকফাশ ও আকাশ প্রতিবিধেন সায় পুথব | আর তুম যাহা প্রশ্ন করিয়া 
ছলে ঘে “জীব কন্ম ও উপাসনা করে, এব. পরমাআ্সী ফল তন, স্থৃতরাং তাহা" 
দের একত! সম্ভবে না 7 ইহার উত্তরে কহিণাম এয জীব কর্মকর্তা! নহে, 
ও ঈশ্বরও ফলদাত! নহেন। পরস্ত, জীবে বে আভাস অংশ তাহাই কম্ম করে, 
ও ঈশ্বরে যে আভাস অংশ তাহাই ধল দেয়। এবং জীব ও ঈশ্বরে যে চৈতন্ত 
অংশ, তাহা ঘটাকাশ ও মহাকাশের হার লেশ মাত্র ও ভেদ রহিত। হে 
শিষ্য! এই রীতিতে জীব্‌ ব্রচ্মের একতা সম্ভবে । সুতরাং “অহং ব্রহ্ম” এই- 
রূপ তুমি জানবে ৫ পঅভং? শব্দে কুটস্থ ও পত্রঙ্গ” শবে ম্ভাকাশ সম লক্ষ্য 
অর্থ জানিবে! “অভ*” শক ও “এন” শবের বাচ্য হর প্রতেদ থাকিলে, 
লক্ষ; অথেদ অভেদ ' হে শিষা! “ অভং ব্রহ্মাম্মি” এই জ্ঞান যতদিন লোকের 
না হয়, ততদিন সে অতিদরীন ও ছঃখা জানবে, এবং ভেদজ্ঞান তাহার 
ভয়ের হেতু গাঁনবে। সুতরাং “মহং ব্রহ্ম” এইক্প স্থির নিশ্চয় হও | ] 

প্রশ্ন £--অহং ব্রহ্ম” এই জ্ঞান কাহার বিষয়ে হয় ? 

তত্ব দৃষ্টি কহিলেন £_- 

কহ গুরু “অহং ব্রহ্ম” হয় কার জ্ঞান । 
আপনার বাক্য বিনা না জানি সন্ধান ॥ ৯৭ ॥ 

গুরুদেব! অহং ব্রহ্ধ” এই জ্ঞান কাহার সম্মন্ধে হয়, তাহা আপনি 
বলুন। আপনি ন। কহিলে আমি জানিব না । ৯৭॥ 

[ টাক! £-_এই প্রশ্নে শিষ্যের গুঢ় অভিপ্রায় এই যে “অহং ব্রঙ্গ” এই জ্ঞান 
কুটস্থ বিষয়ে..হ্য় অথব1 আভাস বুদ্ধিবিষয়ে হয়? যদি কুটস্থে কেন, তবে 

কুট বিকারযুক্ত হইয়া সান। আভাস সহিত বুদ্ধিতে বলিলে, "আমি ব্রহ্ম” 


৬০ পন্থা । [ জ্যৈষ্ঠ। 


এই জ্ঞান ভ্রান্তিরূপ 2উণ। বাব । কারণ, আপনি পুর্বে বলিযাছেন যে “কুটস্থ 
ও ব্রঙ্গ এক, ও অ'হাস ভিন্ন । স্ুতরা” ব্রহ্ম ৬ইতে ভিন্ন থে আভাস তাহ! 
বঙ্গরূপ জ্ঞান ভরস্তি ভইবা ধাখ। থেমন সর্গ হইতে ভিন্ন যে রজ্জু তাহার সর্প 
রূপ জ্ঞান ভ্রাপ্তি মাত্র । এই রীতিতে আভাস বুদ্ধিক “অহং বর্গ” জ্ঞান যথাথ 
নভে, পবগ ভ্রাস্তিরপ । বদি “অহং ব্রঙ্গান্মি' এই জ্ঞান ভ্রম স্বীকার করা বাষ, 
ভাব ভ্রম জ্ঞান ভইতে মিথ্যা জগতর শিরন্তি হভত পারে না। পরন্থ সতা 
জ্ঞাণ »ই7ত মিথ্যাবানবৃত্তি হঘ। যেক্ধপ রজ্জুর “খাথ জ্ঞান মিগ্যা সর্প জ্ঞানর 
নিবান্ধ। সুতবা, আভাস বাপত “অহ বঙ্গ জ্ঞান সম্থবে না । | 
£| গক কচি লন 
আভাস অবস্থা সাত, চৈভানয না পুনঃ । 
“অত” বঙ্গ' জ্ঞান সাত কি শিষ্য শুন ॥ ৯৮) 
ভেশিষা । আভাাসর মপ অব সং কিছ শুন । সই সত আনার 
কোনটিও কুটন্ত চৈতান্যব সই । “আমি বন্গ' এই জ্ঞান “পই সপ্ত অবস্থা 


অন্তগত | 
গথুম অজ্ঞান ণঙস আববণ আব । 


"জব্নপে দান্ছি পুশ জ্ঞান দ্িপ্রকাব ॥ 
শোক ন'শ আতহষ আচ্াঘ অপাব। 
আভাপ অবস্তা সাত এহ দে নিদ্ধার ॥ ৯৯ 


অচ্ছান ও আবরণ স্বপ বর্ণন | 


“নাহি জানি বন্ধ আমি, বঙ্গ বি বা কূপ 
ভাই জানত শিষ্য অজ্ঞান স্বরূপ ॥ 

“বক্ষ নাই, আর নাই প্রীতি তাভাব ।” 
আবরণ নাম বৎস এই ব্যবহার ॥ ১০০ ॥ 


'ত্রহ্ম আমি জানি নী” ইহাকে অজ্ঞান কাহ। “বন্ধ নাই, ভার প্রতীতি 
হয় না” ইহা আবরণ 1 ১০* 

[টীকা :--হে শিষ্যা। অজ্ঞান হেতু পুরুষে কহে "ত্রন্মকে আমি জানি 
না”। ব্রঙ্গ নাই, তাহার গ্রাভীতিগ ভয় না” আবরণ তেতু পুরুষে এবূপ 


জ্যৈষ্ঠ |] বিচার পাগর | ৬১ 


কহে। কারণ, অজ্ঞান শক্তি দ্বিবিধঃ-_(১) অসন্ব। পাদক ও (২) অপ্রতীতি 
পাদক। এই উভয়কে আবরণ কহে। “বস্ত নাই” এরূপ প্রতীতিকাঁরিণী 
শক্তিকে অনত্বীপাদক কহে, ধস্ত প্রতীতি হয় না” এইরূপ প্রতীতিকারিণী 
শক্তিকে অপ্রতীতিপাদক কে । এই রীতিতে, অজ্ঞানের অসন্বাপাদক শক্তি 
“রন্ধ নাই” এই বাবহারের হেতু , বং অপ্রতীতিপাদক শক্তি প্্রন্ম গ্রতীতি 
ভয় না” এই বাবভারের ভেত । এই উভয়ের নাম আবরণ । ] 
ল্াস্তিবর্ণন | 

জন্ম মুত্যু গতাগতি আদি থে স"সার। 

পুণ্য পাপ সুখ ছুঃখ ভোগ অনিবার ॥ 

আপন স্বন্ূপে এই হয় ঘে গ্রতীতি | 

বেদ কে শুন শিষ্য ভ্রমেব এ রীতি ॥ ১০১ ॥ 

জন্ম মরণ, গমনাগমন, পুণাপাপ, সুুখছুঃখ নিজস্ববপে অর্থাৎ কুটস্থে 

গ্রতীতি হয় ' বেদ এই সকলকে ভ্রান্তি « কছে। ১০১ ॥ 

পরোন্দ ও মপরোক্ষ দ্িবিধ জ্ঞান বর্ণন। 

ঘে পরোক্ষ অপরোক্ষ জ্ঞান দ্বিপ্রকার । 

“অন্তি ব্রহ্ম” “মঅহম্‌ বঙ্গ” দৃষ্টান্ত তাহার ॥ ১০২ ॥ 

“নাভি বন্ধ” এ আশঙ্কা পরোক্ষ বিনাণে। 

সকল অবিদ্যাজাল অপরোঙ্গ নাশে ॥ ১০৩ ॥ 

জ্ঞান দ্বিবিধ (১ পরোক্ষ, ২) অপরোক্ষ। প্রন্গ আছেন” ইহা 

পরোক্ষ জ্ঞান । “আমি ব্রহ্গ” ইভ! অপরোক্ষ জ্ঞান । বক্ষ নাই” এই সংশয় 
পরোক্ষ জ্ঞানে বিনষ্ট হয়। এব অপরোক্ষ জ্ঞান সকল অবিদ্যা জাল ছেদন 
করে। ১৭২, ১০৩ ॥ 


সস পিপি তি _ শা পি পা শালা শীপিপপশীশীগীশীশ পিট শি তি 





পাশা িপীশি৮০ স্পািোশিিকপীশীশীশীছি 








* আম্মার দেভ প্রাণ ইন্দ্রিরর ও অন্তঃকরণ সহিত চিদাভাসের “জন্মাদি 
ধর্মমাত্র বা ধন্মী সহিত ধর্মের অথবা সন্ধ সহিত সগন্ধ বিশিষ্টের আপন 
বিষন্ন সহিত 'প্রতীতি ১) ও অনাত্মায় আত্মার তাদাত্ম্য সম্ন্ধ অথবা সতত্বাদি 
ধন্মন সম্বন্ধে আপন বিষয় সহিত প্রত্তীতিকে অধ্যাস কহে । সেই অধ্যাসকেই 
ভ্রান্তি, বিক্ষেপ ও শোক কছে। 


৬৯ পন্থা। | | জ্যৈষ্ঠ। 


[টীক। :-_প্রঙ্গ নাই” এই আবরণ অংশ, প্ত্রহ্ধ আছেন” এই পরোক্ষ জান 
দ্বার। বিনষ্ট হয়। কারণ, “সত্য জ্ঞান অনস্তন্ূপ 1 ব্রহ্ম” এই জ্ঞানের শাম 
পরোক্ষ জ্ঞান । সেই পরোন্গ জ্ঞান, *ত্রক্ম নাই” এইক্ধপ প্রতীতির বিরোধী । 
এবং “আমি বঙ্গ” এইরূপ অপরোক্ষ জ্ঞান সকল অবিদ্যাজালের বিরোধী । 
“আমি বরকে জানি ন।” এই অজ্ঞান, “রহ্গ নাই ও তাহার প্রতীতি হয না” 
এই আবরণ, এবং "আমি ব্রঙ্গ নহি, কিন্তু পুণ্য পাপ কর্তী ও সখ ছঃখ ভোক্তা 
জীব” এই ভ্রম প্রভৃতি বে অবিদ্যাজাল তাহা অপরোক্ষ জ্ঞানদ্বাক্া “বিনষ্ট হয়। ] 


ভ্রান্তি নাঁশ বর্ণন | 


জন্ম মৃত্যু নাই মোতে সুখ ছুঃখ লেশ। 
অভন্ত কুটস্ক আমি-__ইহ। ভ্রীস্তি শেষ ॥ ১৯৫ ॥ 


জন্ম মরণ ও সুখ ঢুঃখ লেশ আঁমাতে নাউ, পরস্ত আম জন্মরহিত, কুটস্থ) 
ইহাই ভ্রানন্ত নাশের স্বরূপ | ১৭৪ ॥ 

[ টীকা £--“আঁমার বিষয়ে জন্ম মরণ নাই, জুথ দুঃখের কণা মাজ নাই, 
কোনই সসার পন্ম আমাতে নাই; আমি জন্ম রহিত কৃটস্ক”--এই রীতিতে 
সর্ব অনর্থের নিমেধকে ভান্তি নাশ কতে । এ স্টাল কুটস্কে জন্মের নাষধ 
করণে সকলের নিষেধ জানিবে। কারণ জন্ম প্রতীতি অনস্তর অন্ত অনর্থ 
প্রতীত হর । সুতরাং জন্মের নিষেধে সব্ধ অনর্থের নিষেধ হরর। এই ভ্রাস্তি 
নাশকে শোকনাশ কহে, | 


ই শি শিট 3টি শাক্পাশীকীগপ পাপী 


যাহার দেশ কাল ও বন্ধগত অন্ত ব। পরিচ্ছেদ নাই, এইরূপ সর্দেশ, 
সর্বকাল ও দর্ধবন্ত বাপক বঙ্জর্কে অনন্ত কে) তাভাকেই ভূমী ও বিড 
কহে। ব্রঙ্ষ ব্যাপক, উৎপত্তিনাশ বাঁহত ও আপন স্বরূপে অধ্যন্ত সর্ব 
কার্যযের আত্মা । এই হেতু শ্রুতিতে কদ্ধকে অনন্ত কছে। ছান্দোগ্য উপ- 
নিষদে ব্র্গবিদ্য। প্রসঙ্গে নক নার্দকে কিপাছেন “যিনি ভূমা ! অর্থাৎ পরি- 
পূর্ণ ), তিনি সুখ স্বরূপ । অন্প। অর্থাৎ, পরিচ্ছিন্ন ) বিষয়ে স্থখ নাই” স্থৃতরাং 
যিনি অনন্তরূপ, তি'ন ভূমী। যিনি তৃমা, তিনি আনন্দব্ূপ । 


১৩১০ ] বিচার সাগর ৬৩ 


হর্ষ স্বরূপ বর্ণন | 


“আমি "স অদ্বয় ত্র্গ”-না রবে সংশয় । 
তবে যে আনন্দ জাদ. ভর্ষ তারে কয় ॥ ১০৫ | 
তোমার স্বরূপে খন সংশয় শট এইরূপ জ্ঞান হইব হে “আম সেই অদ্ধ 
ব্রহ্ম”, তখন তোমাতর হৃদয়ে ঘে আনন্দ হইব, তাহ; হর্ষ বলিয়া জাঁনিবে | 
[ টাকা £-_-“€সাহহুম্” উপলব্ধি করিয়া সাধক বে অপার আনন্দ অনুভব 
করেন, তাহার নাম হর্য। পঞ্চদরীণ তপ্ডিদীপ বিষিয়ে বিদা1র্ণাস্বামী এই 
হর্ষকেই “নিরস্কৃশা 2প্তি?' কতিয়াছেন ! | 
আভাস অবস্থা সাত কহিনু তোমায় । 
“অভং বঙ্গ” এই জ্ঞান আভাসের হয় ॥ ১.৬ ॥ 
জিজ্ঞাসিলে যেই বৎস “জ্ঞান তয় কার? 
কতিন্থ উত্তর ; প্রশ্ন কিব' আছ আর? ১০৭ ॥ 
গ্রশব ?--আভাস ক্ষ হইতে ভিন্ন “ভত তাঁর অহণনক্ষ” এই সতাজ্ঞান 
কিরূপে সম্ভবে ?) 
“অহং বক্ষ” জ্ঞান কহ আভাসের হয়। 
একটি সংশয় মনে হত্তেছে উদয় ॥ ১.৮ | 
বঙ্গ হতে ভিঙ্গ প্রতু কছিলে মাভাস। 
“মহৎ বক্ষ” জ্ঞান ভার কমলে বিশ্বাস ॥ ১০৯ । 
মিথা। জ্ঞান হয় তার শুন ভগবন্‌। 
ভজঙ্গের পরতীতি রজ্জুতে ধেমন ॥ 
এ সংশয় ভগবন্‌। করুন ভঞ্তন' 
সযুক্তি আপন টক্তি করান শ্রবণ ॥ ১* ॥ 
ভগবন ! আভাঁসের “অহং বঙ্গ” এই জ্ঞান হয়, আপনি ঘাঠা বলিলেন, 
তাহা লক্ষ্য করিলাম । পুনঃ মনে এক সংশয় আসিতেছে । আপনি পুর্ঝে 
বলিয়াছেন “বন্ধ হইতে সেই আভাস ভিন্ন” ৷ তবে সে আভাস “অভং তচ্গঃ* 
এই জ্ঞান কিরাপ জানে? উহা রজ্জুতে ভূজঙ্গবৎ মিথা! জ্ঞান। শ্রীগুরো । 
যুক্তিদ্বার! এই সংশয় ভঞ্জন করন ! ১০৮-১১০ ॥ 


ন্ 


খু 


৬৪ পন্থা । [জ্যৈষ্ঠ। 


| টাক! £-ভগবন্! আপনি পুব্বে বলিয়াছেন “কুটন্থ ও বক্ষ উভয়ে এক, 
আভাস ব্রক্ষ হইতে পৃথক ৷ ব্রঙ্গ হইতে ভিন্ন আভাসের “অহং বঙ্গ” জ্ঞান 
সম্ভবেনা । “আমার অধিষ্ঠান কুটন্তই র্গরূপ”” আভাসের এইরূপ জ্ঞানই 
বথার্থ জ্ঞান “ অহং ক্ষ” এই জ্ঞান তাঁর যথাথ হইতে পারে না। কারণ, 
আপন স্ব গপেয় নাম “অহগ) যাহাকে আমি" কছে। অভাকের সবপ 
মিথ্যা, সুতরাং বক্ষ হইতে ভিন্ন । আভাসের সেই ভিন্ন স্ববপে বঙ্গ স্বরূপ 
জ্ঞান হইলে তাভ। সিথ্যা জান । যেমন সর্প হইতে ভিন্ন যে রজ্ভ তাহাতে সপ 
জ্ঞান মিথ্যা । মিথ্য। ভ্রান্তির নাম। »সেই দক্ষ জ্ঞানকে ভ্রান্তিরপ কথন 
সম্ভবে না। | 
। উত্তর £--অহং” শের অথ দ্িবিধ। ব্ন্স সহিত কুট/স্থর সামানাধি- 
করণা, & আভাসের বাধ সামানাধিকরণ্য | ) 
শুন খিষু) “অহমের অর্থ স্বিচার। 
ঘাবে দূরে তব শঙ্কা! কলঙ্ক অপার ॥ ১১, ॥ 
আভাসের হয় ববে “অহং বঙ্গ জ্ঞান । 
কুটস্থে আপন লয় ছায়া অভিমান ॥ ১১১ ॥ 
কুটস্ক চৈতন্তে বিভূ অভেদ অনুপ । 
বাধকাঁলে ছায়া! নিজ হেরে ব্রহ্মরূপ ॥ ১১৩ ॥ 
শিষ্য! ণ“আহম্” শকের্‌ অর্থ বিবেক শ্রবণ কর, ইহাতে তোমার জদয়ের 
অনেক শঙ্কা কলঙ্গ বিদুরিত হইবে । আভাসের “অত রঙ” জ্ঞান কালে, 
আভাস নিজক্ষপে কুটস্থের অভিমান ৪য় বৎস। কুটস্ত ও ব্যাপক চৈতন্থে 
নিত্য অভেণ । বাঁধকালেই আভাস শ্ব স্বরূপে বঙ্গরূপ দেখে । ১১,১১৩ ।॥ 
[ টাক বৎস! যখন বুদ্ধি সঠভিত আশভাসের “ভ্হংস” জ্ঞান হয়, 
তখন আভাস কুটস্থ ও আপন স্বরূপকে আত্মারূপে জানে । “আমি” শবে 
সেই আগ্রারই গ্রহণ হয়। তাহাই “অহং» শব্দের অর্থ। 


| ক্রমশঃ] 
শ্রীবিজয় কেশব মিত্র । 


জ্যেষ্ঠ । ] শ্রীরামচন্জ্র | ৬৫ 
শ্ীরামচক্্ । 


ষ্ঠ ভাগের ৪৭২ পৃষ্ঠার পর. 
রাবণ ত্রিদও, কমওলু, কাষায় বসন ধারণ পূর্বক তাপসবেশে কুটার দ্বারে 
উপনীত হইয়া সীতাকে সম্বোধন পূর্বক বলিতে লাগিলেন 


অয মনোহরে, 

নারী কুল রত্ব তুমি তূবন ভিন্তারে ; 

অনি হেম বর্ণে, তুমি পদ্মহারধরা 

পদ্দিনী সমান রূপে কাম মনোহর! । 

ই, শ্রী, কীভিমন্তিমতি হেন বোঁধ ভ়, 

কি? ভাগ্য লক্ষ্মী, শোভা ভূতি মনে লর় ) 

কিন্গা তুমি রতি স্বৈরচারিণী সুন্দরি, 

বিধাতা স্জিলা তোমা নারী শ্রেচ্ন করি । 

এইবরূপে তাপসজনের অযোগ্য ভাষায় জানকীর রূপের অনেক প্রশংসা 

কিয়া তাহার পরিচর জিজ্ঞাসা করিলেন ৷ জাঁনকী, তাপস ত্রাঙ্গণকে অত্িথি- 
রূপে অভ্যাগত দশন করিয়া, তাহার জন্য ফল জল আনয়ন পুর্বক প্রদান 
করিয়াছিলেন । তাহার মন আরাম ও লক্ষণের জন্য |নতাস্ত উদ্দিগ্র, রাবণের 
বাক্য তাহার এ্রতিগোচর হইল না। বিষয়াস্তরে মন ব্যাপুত থাকিলে এই 
রূপই হইয়া! থাকে । স্থৃতরাং তিনি ছদ্ম তাঁপস, যে কাঁলকুট ভব! হ্বর লইয়া 
তাহারই সর্বনাশোদ্দেশে আঁসিয়াছেন তাহা? তিনি বৃৰিভেও পারিলেন নখ) 
যতদুর দৃষ্টি চলে অরণ্য বই আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হইতেছিল না । কোথায়উ 
ব! তাহার স্বামী কোথায়ই বা তাহার দেবর । তিনি তাহাদের চিত্তায় মগ্ন। 
কিয়ৎক্ষণ পরে পাছে তাপস রুষ্ট হন এই, ভয়ে তিনি তাপসকে বলিলেন-_ 

মিথিলা ধিপতি রাজ জনক সুজন 

তাহার তনর। আমি শুন মহাজন! 

দশরথ ভূপতির জ্যেষ্ঠ পুত্র রাম 


তার পত়ী আমি দেব, সীতা মোর লাম। 
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সতাশীল পতি মোর পিতৃ সত্য তরে 

এসেছেন বনবাঁসে দণ্ডতক ভিতরে । 

বৈমাত্রেয় ভাঁত। তার বীরেক্জ লক্ষ্মণ, 

অতি ধীর আর ভ্রাতৃভক্তি পরাঁয়ণ 

আমাদের উভয়ের অব্ণ। গমন 

সেই বীরবর চন্গে করি দরশন 

ব্রহ্মচারী হয়ে করে শরাসন লে 

সঙ্গে সঙ্গে ফিরিছেন দহ কই সয়ে। 

লক্ষণ, শ্রীরাম বিনা কিছু নাহি চায় 

আমরা পরম সুখী পারা তাহা । 

গ্গণেক বিশ্রাম কর নিরাতস্ক চিতে 

অবশ্য এখানে বাস পাইবে করিতে । 

নানাবিধ পশু বণ করি মোর পতি 

মাংস লয়ে আসিবেন হেথা শীন্্ গতি | 

হে বিপ্র, তুমিও মোবে কহ তব নাম. 

কোন গোত্র কেবা পিতা কোথা ভব ধা ? 

ীতার প্রশ্নে রাবণ ছদ্মবেশ পরিতাগ পূর্বক নিজ পরিচন্ন প্রদান করিণ 

ও তাহাকে আপনার সঙ্গে লঙ্কার গমন পুর্বক্ষ রাজরাণী হইয়া স্তথে বাস 
করিতে অন্্ররোধ করিল। রাবণের বাঁকো সীতা রোষে ও গ্রণায় অনাদর 


পূর্বক কুপিতা সিংহিনীর ন্জার বলিলেন-_ 
শগাল হইয়া তুই রে দাসের দাঁস 


চলত! সিংহীরে নিতে কৈলি অভিলাষ? 
স্ষুধাতুর সিংহ আর সর্প মুখ হোতে 
দন্তোতপাটন ইচ্ছা করিলিরে চিতে? 
ইচ্ছা কৈলি ঢই হস্তে ধরিতে মন্দর ? 
কালকুট পানে ইচ্ছা জুড়াতে অন্তর ? 
ভীক্ষধার সুচীমুখে নয়ন মার্জন 

করিতে পাপাত্মা তুই কৈলি আকিঞ্চন ? 


১৩৯৪৫ থু 
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থর ক্ষুর লেহিবারে নিরচ্ছি জিহ্বায় 
অভিষ্নাষ করেছিস্‌ মজি কু আশায় ? 
কণ্ঠে শিলা! বান্ধি ইচ্ছা সিদ্ধ, সম্তরণ ? 
ক্ষুদ্র করে ধরিবিকি শশাঙ্ক তপন? 
প্রজ্জলিত ছুতাশন বান্ধিবি কি বাসে? 
লৌহ শূল মধ্য দিয়! যাবি অনায়াসে ? 
সিংহ আর শৃগালেতে যেমন অস্তর 
নদী আর সমুদ্রেতে বত দূরতর 

যেরূপ অন্তর মৃঢ়, কাঞ্জিক অমুতে 
নেরূপ অন্তর দুষ্ট বণ লৌহেতে 

হংস আর গৃপ্রে, পাপী অন্তর যেমন 
হত আবে শবৃযেনে। আন্থবু তন £ 
বিদ্যমানে সেই পুর্ণ রাম মহেঘ?ল 
যদিও আমারে তুই ধরে লয়ে যাস্‌ 
রত ভোজনের মআাশে মক্ষিকা মতন 
নিশ্চয় হইবে তোর বিন জীবন 1” 


কিন্তু রাখণ সে কথাক্স কর্ণপাত করিল না। সে সহজে কুতিকাধ্য হওয়া 
অসম্ভব দেখিয়া কঠোর বাকো বলিল “আমি দশানন রাবণ , আমায় দেবগণও 
ভয় করে, বাধু মামার নিকট প্রবল ভাবে বহন করে না সূর্য্য আমাক দেখিলে 
স্বীয় তীব্রতর কিরণ কোমল করে । আমার ভয়ে নদা বহে না? অরণ্য বৃক্ষের 
পর নিস্তব্ধ £য়। রাম কে? -স সামান্ত মনুষ্যমাত্র, আমি রাক্ষসের আধপতি ! 
আমার বলের ইয়ত্তা নাই । এই এলিয়া রাবণ সীতাকে ভীতি প্রদর্শন কার- 
লেও বিন্দু মান্রও বিচলিত করিতে পারিল না। দীতা দৃঢ়তার সহিত বলিলেন 


স্থররাজ.বাসবের শচীরে হরণ 
করিয়। পারিস তুই ধরিতে জীবন: 
কিন্ত দেখ ওরে মৃঢ় রাম পত্ঠী আ'ম 
আমারে ধরিস যদি হয়ে তুই কামী 


৬৮ পন্থা | [ জ্যেষ্ঠ 


তা হলে ঝুলে তুই না রবি কখন, 

কর্ধের মতন ফল পাবি রে রাবণ । 
তথন রাবণ মার বিলম্ব কর! যুক্তিযুক্ত নয় ভাবিয়া ভীষণ মুড ধারণ পূর্ববক 
সীতাকে গ্রহণ করিয়! স্বীয় মায়াময় রথে আরোহন পূর্বক দক্ষিণ মুখে প্রস্থান 
করিল। সীতাব ক্রনদনরোলে গগন তল পূর্ণ হইতে লাগিল! বুথায় সীত। দেবর 
লক্মণকে আহ্বান করিতে লাগিলেন, বৃথা রামের নাঁম উচ্চারণ পূর্বক রোদন 
করিতে. লাগিলেন । কিন্তু তারা কোথায় ! সীতা নদী, বৃক্ষ, মৃগ, পক্ষী, 
আরপ্য জন্ত, যারে দেখিতে পাইলেন সকলকেই নিজ বিপদ কাহিনী জ্ঞাপন 
করিয়া, রামচন্দ্রকে সংবাদ দিতে বলিতে লাগিলেন। সবশেষে পক্ষীবাজ 
জটীষুকে দর্শন করিষ। তাহাকে, রাম ও লক্ষ্মণ সমীপে নিজ বিপদ বার্ত। 


জ্ঞাপন করিতে 'বগিলেন। 
জটাম্কু নিদ্রিত ছিলেন, তিনি রমণীর আর্তনাদ জাগ্রত হইয়া, দেখিলেন 


রাবণ সীতাকে ভবণ ঝরিয়। প্রস্থান করিতেছে । তিনি রাবণকে বলিলেন, 
সীতা রামের পরিণীতা পত্রী । অন্তের পত্ভী ভবণ করা গুকতর পাপ। রাবণ 
তাহার বাক্যে কর্ণপাত করিল না। তদ্দশনে বৃদ্ধ জটাঙু তাভার সভিত যদ্ধে প্রবৃত্ত 
হইলেন | ব্হক্ষণ যদ্ধেব পর রাবণকে ক্ষত বিক্ষত করিয়। অবশেষে তাভার 
শরে ছিন্ন পক্ষ হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন, তাভার মৃত্যুকাল আগত প্রায় । 

জটায়ুকে আহত করিয়া রাবণ 'আবাঁব শুন্য পথে চলিল। সীতা নিজের 
অলঙ্কার উন্মোটন কবিয়া ভূমিতে নিঃক্ষেপ করিতে লাগিলেন । কিয়দ্,রে 
তিনটি শাখ। মুগ তীঙ্কার নয়ন গোচর হইল, তিনি তাহাদের সমক্ষে আপনার 
বত্বালিঙ্কার ও উত্তরীয় বস্ত্র নিঃক্ষেপ করিকেন। মনে করিলেন উহার! হয়ত 
তাহার পতিকে সেই সমস্ত দেখাইবে ও তাঁহার গমন পথ নির্দেশ করিবে। 
ফলে তাহাই ঘটিয়াছিল। 


ক্রমশঃ 


১৮১০ ] ভগবদূশীতা! । ৬৯ 
ভগবদৃগীতা | 
চতুর্থ অধ্যায় । 


(ঘগ্গ ভাগের ২৭৫ পৃচ্ভার পর 





৪ 





জ্ঞান যোগ ১) 

আবির্ভ:ব তিরোভাবাবাবিস্কর্ত,ং স্বরং ভরি । 
তত্বম্পদ বিবেকার্থং কন্মযোগং প্রশংসতি ॥ 

[জ্ঞান বোগতত্ব এবে উচ্ছি প্রপঞ্চিতে ] 
কহিল শ্রীভগবান্‌ [ পার্থে পুনরপি ] 
এই যে অব্যভিচারি ফলের আব 
জ্ঞান যোগ,1২ [যা উতাগ্রে মোক্ষ হেতু বলি 
কহিন্থ, ] কহিনু ইহা [ কল্পারস্তে ] আমি 
[ ক্ষত্রিয় কুলের বীজ দেব ] বিবস্বতে ; 
বিবস্বত [ নিজ স্থৃত ] বৈবস্বতে [পরে] 
কিল! এ যোগ তত্ব; কহিলা [ তৎপরে 
্বন্ুত ] ইক্ষাকুরাঁজে মন্তু[ বৈবস্বত ]1 ১॥ 
এরূপে বংশানুক্রমে [ গুরু শিষ্য ভাবে ] 
সংগ্রশপ্ী এ যোগ তত্বে আছিল! দীক্ষিত 
[ নিমি আদি পূর্বতন | রাজ-খধি ধত 
| ক্রমে ] দীর্ঘকাল বশে | সম্প্রদায়চ্ছেদে | (৩) 





শা 


€১) বিভিন্ন পুব্তকে অধ্যায়ের বিভিন্ন বিভিন্ন নাম দৃষ্ট হয়। আমার হস্ত 
লিখিত পথীতে ১ম অধ্যায়ের 'সৈম্ত দশন” এই নাম লিখিত আছে ) কিস্তু অন্ত 
সকল পুস্তক “অঞ্জুন বিষাদ” এই নাম এবং শ্রীমতী বেসেপ্টের অনুবাদে 
£ [9657০740180 91 4১0072- এই নাম লিখিত আছে ) অতএব আমরা 


৭5 পশ্থা। 1 [জৈষ্ে। 


লুপ্ত উহা, পরস্তপ, এ হ্বানব লোকে । ॥ ২॥ 

হও তুমি ভক্ত মম, সখা; [ সমবয়াঃ ) 

তেই 1 আঁমি এ প্রাচীন যোগততত্ব আজি 

বিজ্ঞাপিম্থ তোমা [, ভূমি যোগ্য পাত্র বলি 1 

যেহেতু এ যোগ তত্ব রহস্ত অতীব 

গোপনীয় [, নহে দেয় অপাত্রে কুত্রাপি ]1 ॥৩॥ 
[ শুনি অসম্ভব বোধে ] পার্থ জিজ্ঞাসিলা,_- 

এ কালে জনম তব | বস্দেব গুহে 7, 

[কিস্তু দেন] বিবন্বত বভ পুর্বে [ তব | 

লভিল! জনম ; [ তবে, ] কিরূপে জানিক 

গ্রে বস্তা তুমি, ইহা [ সন্তাবিত বলি ]? ॥৪॥ 
উত্তরিলা ভগবান্‌; বন্ছ জন্ম মম 

অজ্জন, অতীব [ পূর্বে 1, তোমারও | বভ 

অতীত) হুর্য্যের যথা অস্তরীক্ষ পথে 

উদয়ীন্ত প্রতি-অহ, জীবেরো তেমতি 

আবির্ভাব তিরে।ভাঁব প্রতি নিয়তই 1; 

জানি তা সকলি আমি [, জ্ঞান শক্তি মম 

অনাবৃত 17 নহ [ কিন্ত ] তুমি. পরস্তপ. 

(স বুত্তাস্ত অবগত [, অবিগ্ভ! কুহকী 


পাশপাশি পেশি শা শ্পশাাশীী 


১ম অধ্যায়ের “অর্জন বিষাদ” এই নাম দিয়াছি। ওর্থ অধ্যায়ের নাম উক্ত ভম্ত 
লিখিত পুথীতে “সংন্যাস ধোগ/ লিখিত আছে 3 কিন্ত কৈলাস সি“হের সংস্করণে 
'জ্ঞান কর্মনন্যাস যোগ' মধুস্থদন, সরস্বতীর টাকায় “ বন্ধার্পণ যোগ” ও উক্ত 
অনুবাদে ' 1110 ৮০৪৪ 01 ৮১150011.' লিখিত আছে । আমরা শেষোক্ত 
নামানুসারে এই অধ্যায়ের 'জ্ঞান যোগ” নাম দিলাম । 

(২) পজ্ঞানযোগ”- কন্মবোগোপার লভ্য জ্ঞানযোগ যাহা পুর্ব অধায়ে 
উক্ত হইয়াছে। স্বামী ও মধুন্দন | 

(৩) “সম্প্র্দায়'---গুরু পরম্পরাগত সন্ূপদেশ | 


(৪) প্পানি”হানি । স্বাঙী। 


১৩১৪ "] 


৬। 


আনন্দ-গীতা ৷ ৭১ 


রাখিছে আকৃত কৃরি জ্ঞান শক্তি তব ]। ॥৫॥ 
হই যদ্তপিও অজ [--জনম রহিত ], 
অব্যয় স্বভাৰ বদি [নহি অরধন্ী ] 
[ আব্রঙ্গন্তসতান্ত ] তত সংঘাত উপরি 
ঈশ্বর যদি ও আমি | কন পরতন্তব 
নহি কভূ ], তবু নিজ [ শুদ্ধ সত্ময়ী | 
য1 প্রকৃতি, তা আশ্রয়, স্বীয় মায়াগুণে 
লণ্ভি জন্ম [, ইচ্ছি যবে এ ভবে জন্মিতে ]। ॥৬॥ 
ববে যবে ধর্মে গ্লানি ।৪, উপজে, ভারত । 
অধর্্ম উদ্দামভাব ধরে | ধরাতলে 1, 
তখন শরীর ধার অবতন্িি | ভবে 11 ॥৭॥ 
| প্রমশঃ | 
শীমহেশ চন্ত্র বস্তু । 


গু 


আনন্দ গীতা। 


( প্রথম সংথার ৪০ পৃষ্ঠার পর) 


আহার ও বাবহারে, শরীর ও মনের পরিবর্তন ঘটিবেই ঘটবে; 


স্থতরাং শরীর ও মনের সহিত ভাবের পরিবর্তনও স্থনিশ্চিত । 
৭। কেহই নিজ নিজ উপাদানের বিপরীত প্রকৃতির বিরুদ্ধে বিষয় বা 
বৃত্তি ধারণ করিতে পারে না। 
৮1 যে এক বালুকা কণার সমস্ত ক্রিয়া জানে, সে সমস্ত জগৎ জানে | 
৯। ধনী, দরিজ্র, সর্ধপ্রাণী, বায়ু বৃষ্টি রৌদ্র সমানাংশে উপভোগ করি- 
তেছে, স্থতরাং *সর্ধ জীবে সম্নান দয়া” তাহার অভিপ্রেত | 
১০। দেহীর দেহ এবং সখ ছুঃখ বোধ যতদিন আছে, ততদিন সে যে 
অবস্থার থাকুক না কেন, তাহার বিকার প্রাপ্ত হইবার আশঙ্কা আছে । 


৭ পন্থা । [ জ্যৈষ্ঠ। 


১১। প্রকৃতি একই অবস্থায় চিরদিন থাকিবার নয়, যে হেতু অভাবমূলে 
“অভাবই' উৎপন্ন হয় । 

১২। স্ষ্টির প্রথমে জীবের যেরূপ ভগবৎ জ্ঞান ছিল, ত্রমেই তাহার 
অভাব ঘটিয়াছে, কারণ, অভাব বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই ভগবৎ জ্ঞানেরও অভাব 
হইতেছে। 

১৩। প্রতাক্গ ফলে ধাবিত জীব অপ্রত্যঙ্গ ফলে ধাবিত হইতে পারে না, 
ই] স্বাভাবিক ; ভগবান সম্বন্ধে নিশ্য় কোন প্রতাক্ষ ফল আছে বা কেহ 
পাইয়াছে, এই জন্যই 'ভগবানের জন্ত' জীবকে ধর্-পথে চালিত করে। 

১৪ | বালককে ঘেমন মিষ্টান্পের প্রলোভনে মুগ্ধ করিয়া তিক্ত কটু কমার 
প্রভৃতি গুধপ সেবন করাইয়া রোগ নিব্স্ভি করা হয় সেইব্প চতুর্বগ ফল 
প্রত্যাশায় ধাবিত হইয়1 জীবের ঈশ্বর ঈপাসনা দ্বারায় নিষ্কাম কন্মে প্রবৃত্তি 
জন্মে 

১৫ | বিক্ষেপণের মূলে আকবণের জন্ম, আবার ধেখানেই 'আকর্ষণ-বিঙ্গে 
পণ” আছে, সেই থানেই 'সাম্যাবস্থা' আছে। 

১৬। সমস্ত জগতই অভাব পুরণ করে, স্থৃতরাং অভাব পুরণ দ্বারা মা 
মভাবই পুর্ণ হর. কিন্তু তদ্দারা পূর্ণ পদার্থের সব্ঘথা অভাবই ঘটে ; সুতরা" 
অভাব পূরণ দ্বারা অভাবের হাস না হই বরং বৃদ্ধি হইয়া থাকে । 

১৭। প্রক্কৃতি” স্থষ্টি পর্য্যস্ত আছে, স্থৃতর1ং স্থ্টিথাকা পর্য্যন্ত প্রকৃতির 

ংস নাহ । ( ধ্বংস, 'বিকারের, )| মনুষ্য প্রকৃত প্রকৃতিস্ঠ হইলে, তাহার 
আর ধ্বংস নাই । 

১৮। ভগবান ভিন্ল অন্ত অভাব আত্মার আসিষা তদ্‌্ভাবের অভাব বোধ 
করাইতেছে ; বিশুদ্ধ ভগবৎ ভাব লাভ করিতে হইলে, অন্য ভাব ত্যাগ করিয়া 
কেবল তাহাকে আত্মীর উপলব্ধি না করিলে কখনই উক্ত ভাবের উদ্ভেক 
হইৰে না। 

[ক্রমশঃ ) 
স্বামী কেশবানন্দ । 


বশোহর-বিনোদপুরস্থ বসন্ত যোগাশ্রম | 


নাদ অনাহত। 
গুথম নির্ধোষ । 

অধম সিদ্ধি সমূহ (১) হইতে আপৎ পাত (২) বিষয়ে 
ঘাহারা অনভিচ্ঞ তাহাদের নিমিন্ত এই উপদেশগুলি প্রদ্ত 
হইল । 

[ টাকাঃ--১ আশ্রঙ্স ।ভাদ সিদ্ধি ছিবি+-- অধম ও +ত্তম--উক্ত হইয় 
খাকে। অধম পিদ্ধি দশটি ও উগ্ম সিদি, আটটি । নিরন্ডবের এ দশটি সিদ্ছি। 
সন্থাদিগুণ সম্ভূত সুতরাং নাবাভ । চচ্চন্তদের সিদিগুলি ঈশ্বরাশ্িত, স্থৃতরাং 
মান! বজ্জিত। 

ক্ষুতপিপাহাদি বাহিত 2 সবুর দৃষ্টি 5 শ্রুতি 2 মনোবেছে দেহের গতি ও 
ইচ্ছামত বূপধ রণ 2 পৰদেহ প্রবেশ £ স্বেচ্ছীমৃত্যু  জঙ্গরা সহ দেংগণের 
নাড়া দশন £ সঙ্কল্লিত বিষ প্রাপ্ত £ অপ্রতিহত»তি ? অপ্রতিহত আজ্ঞা 
এই দশটি গুণাশ্রিত সিদ্ধি। 

অণিমা, মহিমা, লঘিমা এই ব্রিবিধ দেহ সিদি। ৪ প্রাপ্তি । ইন্ড্রিয়ের সহিত 
স্বস্ব অধিঠাত দেবতার দশন £ প্রাকাধ্য (দুষ্ট ব। শত পদার্থ সমূহের ভোগ 
দশন সামর্থ। 2 ঈশিতা মায়' বা তদংশের উপব শক্তি প্রেরণা £ বশিতা 
। ব্ষঙ্গ সঙ্গ হীনতা! 2 কাম্বসায়িতা । অভিল্ষিত স্থখ প্রাপ্তি এই আটটি 
ঈশ্বরের স্বাভাবিক সিদ্ধি। 

যিনি জিতেন্ড্রির, [বষয় পথ হইতে মন গত ফিরাইরা ফিনি ঈশ্বরে 
দংযোগ করেন, ভগবানে ধৃত-চিন্ত সেই যোগীর কোন সিদ্ধিই ছুল্লভ থাকে নাঁ। 

মন্ধার্ণাং ধারয়তঃ ক' স। সিদ্ধি স্থছুলভা 
 শ্ীমভভাগবত )। 
সেই ধোণীর নিকট সকল পিদ্ধিই আপন! হইতে উপস্থিত হয়। 
জিতেন্দিয়স্ত যুক্তস্ত জিতাশ্বাসন্ত যোগিনঃ। 


ময়ি ধারয়তশ্চেত উপ্তিষ্ঠস্তি সিদ্ধয়ঃ ॥ গ্রীঃ ভাঃ 
৫ 


৭৮ পন্থা! | [ জ্যৈষ্ঠ। 


(২) স্বার্থ প্রেরণায় নিকৃষ্ট সিদ্ধিগুলির পরিচালন বড়ই ভয়ঙ্কর । ঈউ হাতে 
পরিচালকের বিনাশ পর্য)স্তও সংঘটিত হয়। সিদ্ধি মাত্রই সাধকের কাল- 
ক্ষোপর কারণ ও ভগবত প্রাপ্তির অন্তরায় । ভগবান উদ্ধবকে বন্দি তে ন-- 

অন্তরাঁয়ান্‌ বদক্তোতান্‌ যু্জতে যোগ মুর্তমম্‌ | 
মরা সম্পাস্মানম্ত কাল ক্ষেগণ হেতব ॥ 
জীঃ ভাত । 

উত্তম যোগঘুক্ত ফ্ভক্তের এই সিদ্ধি গুলি কালশ্গেপণের কারিদ, ই 
হেতু যোগীগণ উহাঁদগকে (মৎ প্রাপ্তির অন্তরায় বলিয়া থাকেন ।' 

সিজির দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দ'ধক লক্ষ্যত্রষ্ট ওয়েন এবং গম্যস্থান সদর 
হইয়! পড়ে ।] 

ধিনি অনাহত ধ্বনি (১) শুনিতে এবং শুনিয়া উহা! অব- 
ধারণ করিতে ইচ্ছা! করেন, তাহাকে ধারণার (২) গুট তত 


বিশেষরূপে বুঝিতে হইবে । 
[ টীকাঃ--১ এই অনাহত ধ্বনি বা অনাদ নাদ বাহা ধ্বনির সায় 
ভোক্তা! জীব) ৭ সাক্ষীর সম্মিলন ঘর্দীভৃত হভবার পু 


ঘাতোখ নহে 
এই সম্মিলন ঘশী ১৩ 


ক্ষণেই এই ধ্বনি সাধকের দিবা ধতির বিষয় হয় 
হইলে, পুরুষ জীবন্ক্ত হইয়া ঈশ্বরের সা!হইধ্যে অবস্থিত হন । 
(২) ধোয় বস্তবতে চিত্ডের এক'এ্রতার নাম ধারণা । ] 


হৃদয় যখন বিষয়ে বিতৃষ্ণ এবং ইক্ড্রিয় নিচয় চেষ্টাহীন 
হইবে, তখন সাধক ইন্দ্রিয় সমুহের রাঁজা মনকে অন্বেষণ 
করিবে (১)-যেহেতু মনই চিন্তার প্রবর্তক এবং তীঁহাঁরই 
কুহকে সমস্ত মানব সংসারমুগ্ধ | (২) 

মনই সত্যের ঘাতক | (১) 

সাধক সেই ঘাতককে বধ করুক | (৪) 


জ্যেষ্ঠ । ] নাদ অনাহত। ৭৯ 


[ টীকাঃ--মনের শ্রন্বেষণে কোথার ফিরিবে? কোন পথে যাইৰে? বিষয় 
পথ অন্বেষণ কর, সাধক তোমার মন মিলিবে।*্[নিবেক চক্ষে সেই পথে 
চাহিক়া দেখ, মনের সাঁক্ষাৎ পাইবে । কিন্তু সাক্ষাৎ পা্ুলেই তো! হইবে না। 
মন পলকে আবার অদৃশ্য হইবে । মূন বড়ই চঞ্চল, স্থির থাঁকিখার পাত্র নছে। 

চঞ্চলং হি মর্োধর্শঃ বহে ধন্মো যথোষ্তা । 
' যোগবাশিষ্ঠ 1 

বহির ধন্খ্ব যেমন উষ্ণতা, মনের ধম্ম তেমনই চঞ্চলতা । আপন ৰাপন। 
তাড়নাম্ম মন নিরতই টায় হইতে বিম্য়ান্তরে ছুটিতেছে। [ব্ষয় সংলগ্নে 
তাহার চিন্ময়ত্ব তেজোহীন হইব! পর্ভিরাছে । অভ্যাস দোষে মন জড়তে পরি 
ণত হইতেছে । সত ও অসত চিন্মরত্ব ও জড়ত্র উভয়ের মধ্যস্থানে মন অব- 
শ্থিত। উভয়ের মধ্য অবস্থারই নাম মন। 

যন্ডুৎ সদসতোম ধ্যিৎ যন্মধ্য* চিন্তজাড্যয়োঃ | 

তন্মনঃ প্রোচ্যতে রাম দ্য়োদেশলাক্িতাককৃতিঃ॥ ( যোঃ বাঃ) 

মন এঠ সৎ ও 'অনতের মধ্যে দোলারমান | যে দিকে তাহারে লইয়া 

যাইবে, মন সেই দিকেই ধাবিত হইবে । বাহাতে উপনীত করিবে মন, তাহাই 
প্রাপ্ত হইবে 

মন এব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োহ | 

দৃ্ধায়্ বিবয়াসক্তং মুক্তং নিব্বিষয়ং স্মৃতম্‌ ॥ 

. অমৃতবিন্দূপনিষৎ। 

মনই মানুষের বন্ধ মোক্ষের হেতু । বিষয়াসক্ত ( অশুদ্ধ) মন বন্ধের, ও 
বিষয় সঙ্গ-৪হিত (বিশুদ্ধ মন মুক্তির কারণ। এই তেতু মন দ্বিবিধ উক্ত হয় 
শুদ্ধ ও অশুদ্ধ 111121)00 00৫ 1,0৮2) 

মনোহি দ্বিবিধং প্রোক্তং শুদ্ধ শুদ্ধমেবচ | 
অশুদ্ধং কাম সঙ্কল্পং শুদ্ধং কাম বিবর্জিতম্‌ ॥ 
(অঃ বিঃ) 

বিষর হইতে নিরুদ্ধ করিতে পারিলে, মনের চঞ্চলত। দুর হয়। মদ তখন 

বহাভাব ধারণ করে । 


৮৩ পন্থা । [ জ্যৈষ্ঠ। 


এই মনের নিরোধ কে করিবে ? বিষয় হইতে মনের উদ্ধার কে সাধিবে ? 
মনকে বিষয় বন্ধন হইতে মুক্ত কবিতে মন আপনিই সমর্থ । 

মন এঁধস্ঠীমর্থং বো মনসো! দৃঢ নিগ্রহে। 
যোঃ বাঃ) 

মনই মনের নিগ্রহ করিতে সক্ষম । মুন ব্যতীত মন পরাজয়ে অ'র 
কেহই সমর্থ নহে | বিবেক-নির্মল মনই অভ্যাস বলে ভব-ভাঁবনা-মগ্র মনকে 
তরাইতে পারে । মন নিগ্রহের অন্ত উপায় নাই । 

(২) মন মননাকআ্মক. অনন্ত কুকল্পনার আধার। তিণ মধ্যে তৈলের গ্াথ 
মনেই সুখ দুঃখ অবস্থিত । আপন কল্পনা বলেই মন সেই সুখ দুঃখ ভোগ 
করে। আবার বলে-- 

“হ্গীনি আমি এ ভব মগুল 

মায়াময়, বৃধা। এর আখ ছুঃখ যভ। 

কিন্ত জেনে শুনে তবু কাঁদে এ পরাণ 

অবোধ ৮ (মেঘনাদ বধ কাবা ১॥ শর্গ 

(৩) মনের অসাধ্য কিছুই নাই । মন দুরকে নিকট [নকটকে দুর ও 
সাদাকে কালো, কাঁলোকে সাদা ; ছোটকে বড, ঝড়কে ছোট . পরকে আপন, 
আপনকে পর; স্ুথকে হুঃখ, ছুঃথকে স্থুখ নিয়তই করিতেছে । মনই এই মিথ; 
জগৎ প্রপঞ্চের কারণ। এই মায়াময় জগৎ অসত্য হইলেও মনের প্রভাবেই 
সত্য বলিয়া বোধ হয়। 

মনসা তন্ঠতে সর্কমসদেবেদমাততম্‌। (যোঃ বাঃ 

(৪) যিনি বিষয়ে মনের প্রসর দেন না. তান সংজেই চিত্ভজয় করিতে 
পারেন । বিষয় রাগ চপলতা! বিদুরিত হইলে; মন এক বিষয়গামী হইতে শিখে । 
তখন চিত্তপ্রসাদ উপস্থিত হয় । চিত্ত নিবুত্তি বিন সাংন পথে অগ্ুসর ভইবার 
অন্ত উপায় মাই । 

যাবস্নাপি কিলোপাঁয় বিচস্ভাপ সমনাদুতি। ( যোঃ বাঃ 
বিষয় লালসা ত্যাগ করিয়া, সাধক! মনকে একরসে আসক্ত কর। 
নির্মল বুদ্ধি অবলম্বনে চিদাকাঁশে শোভমান হও । চিন্মাত্রে ভাবনাযুক্ত হও । 


জ্যৈষ্ঠ । ] বীজকের কথ! । ৮১ 


পরে সেই ভাবন। সুদুড করিতে অবহিত ₹91 তবে সেই অনাহত ধ্বনি 
তোমার অন্তঞ্ততির 'গাঁচর ভইবে। ] 
[ ক্রমশঃ ] 
শ্বীবিজষ কেশব মিত্র । 


বীজকের কথা । 


পূর্ব প্রকাশিতের পর) 

যোগবাশিঙ্গা ব'মাষ”ণ সপ্দ্াধিক শততম দাগ 'মভৎ স্বরূপ পবিকীর্ীনে । 
কথিত আছে য টল্লিঙিন (বালি ঘে কোন বস্ত্র পবিধান যে কোন বস্ত ভোজন 
বা যেকোন স্থী ন শষন ককণ সনা?টর ন্যাঁধ বিরাজমান ভন | বর্ণ ধর্ম, আশ্রম- 
চাঁব ও শান্ত্রযন্্রণ। তাভাকে আনমপ ককিতে পাবে না। তিনি সংদার পিগুর 
হইতে নির্ঘত বিষফাশা বিবচ্ষিত হউন শরুৎকাঁলীন আকাশের ন্যায় পবম 
শোভা ধারণ এবৎ সব্বথ। পবমানন্দরণল মগ্র ভইয়া আত্ম।তেই বমণ করেন । 
নিতা তৃপ্তি বশতঃ পাপ পুণ কিছুতেই লিপ্ত ভন না তত্বজ্ঞানর আবি- 
ভব গ্রাযুক্ত তদীয অস্তঃকবণ বন্মঞ্চলে রপ্তিত তয় না । তিনি সর্বদা নির্বি- 
কার এ নিপিপ্র হইয়া অবস্থিত কারন এক মনুষ্য বি বনজন্ক ঠেমন তীঁহ। 
5ই7ভ ভীত হয় না তিনি তিমলি ভাত 7দব হইতে ভীত ভননা। তীর্থে, 
চগাঁলগ্াভ সথবা হন্য ।(ঘ কান জান তিনি দেভ তাগ করুন ন। 
কেন ভিন মুন্ত। কেন নাতিনিজ্ঞান "াভ কবিয় জ্ঞানষড় তইয়াছন , 
অতএব তিনিই পন্য, তিনিই পুজ তিনিই নমস্তা তিনিই কশনীয় এব" তিনিই 
অভিবাদা, অধিক আর বলিবাব কি আছে তিনিই সান্সাৎ ব্রক্গ। 

প্রিষ দশন 1! শৌগ যাগ, জপ তপ, সাধন ভঙ্তন জ্ঞান ধ্যান তীর্থ ব্রত, 
উদ্দাসন। ও সতসঙ্গ যাহা কিছু শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে, ত'ভা সমস্ত এই উপরোক্ত 
অবস্থা গ্রার্ডির নিমিত্ত ; *ভাই জীবের একমাত্র +াদাস্তা এবং ইহাই গমা স্বান। 
মামি কারমনোবাক্যে তোমায ম্বাশীর্ববাদ করি, তুমি অভ্যাস যোঁগদ্ধার এই সতা, 
যাহা মাজ অবগত হইলে, তাহা অচনি শি সাধান গ্ররুতিস্থ করিয়া সম্পূর্ণভাবে 
তন্ময় হইয়। যাঁও । 


৮২ পন্থা! | ( জ্যৈেষ্ঠ। 


বস! এবংস্প্রকার আশীর্ধাদ দয়াল গুরুর মুখারবিন্দ হইতে শ্রবণ করিয়া 
মামি আনন্দ সাগরে ভাসিয়া গেলাম, আমার সুখের আর সীমা রহিল না। 
আমি গদ গদ স্বরে করযোড়ে কহিলাম, দেব! যদি আপনার অতুল দয়ার 
প্রতাপে এ দাসের সমস্ত কামন। পুর্ণ হইল, তাধা হইলে নাথ! সই অভ্যাস 
যোগের সাঁধনটা এই অভাজনকে শিক্ষা দিয়া ভব কারাগার ভইতে উদ্ধার 
করিতে আজ্ঞা হঙক । 


আমার কাঁতর উক্তি শুনিয়া দঝাল গুরু মৃদুস্বারে কহিলেন, পুত্র! ইভ] 
গুহ্াতিগুহ্য অতি আবশ্টকীয় গুরু জক্ষিত সার সাধন, ইহ।কে বীজক বলা যায়, 
যেহেতু ইহ! জানিলে সমস্ত জ্ঞাত হওয়া যায় । এখন এই সার ও শেষ অভ্যাস- 
যোঁগ সাঁধনটা কীর্তন কণ্রতেছি, মনোনিবেশ পুর্ধক শ্রবণ কর' 
অভ্যাসমোগ সাধন । 


হেতাত! এই যে উপদেশ, বাত! আজ তৌমাঞ্ছ প্রদীন করিলাম, তাহ। 
গুরুর প্রমুখাৎ অবগত হওয়াকে সামান্য জ্ঞান কহে, এবং অভ্যাস ফোগদ্বার। 
সাধিত হইলে ইহাঁকেই বিশেষ জ্ঞান বলা যায় । যে অবধি বিশেষ জ্ঞান না 
ভষ্ব, তাবকালপর্ধ্স্ত প্রকৃতি, বাহাকে সাঁধারণে মায়া বলিয়া] জানে, তাহার যথেষ্ট 
প্রাছুর্ভীব থাকে, কিন্ত জানিও ভাভাঙ জীবের ভিতের নিমিত্ত । কারণ প্রকৃতি 
মাতা; মা সম্তানতে তাহার মঙ্গল কামনার্থে ভয় দেখাইয়া থাঁকেন। মাতা দেখি- 
লেন, তাহার প্রাণাধিক1 কন্তা পিড়িং অনেকক্ষণ ধরিয়া খেলায় মত্ত রহিয়াছে, 
খেলিতে খেলিতে পরিআাস্ত হইয়া! কাস্ত হইয়া পড়িতেছে, তথাপি বিশ্রাধার্থে. 
মার নিকট জাসিতেছে না, তখন গ্রেমময়ী জননী কৌশল অবলদ্ধন করিয়া 
বলিলেন, 'আয় তে, রে জুজু. পিভিংকে ধরে নিয়ে যা” আবার নিজেই জুজু সাজির1 
বিকৃতত্বরে বলিয়! উঠিলেন “ বাই যাই এই যাচ্ছি" । অমনি পিড়িং ভয় পাইয়া 
চমকিয়! টঠিল, সাধের খেলা ভূলিয়া গেল, আর তাঁহার খেলার প্রতি তিলার্্ 
মন রহিল না; সমস্ত থেল। পরিত্যাগ করিয়া তাড়াতাড়ি মায়ের কোরে আসিয়! 
ঝাঁপ দিয়। পড়িল, মায়ের আঁচাল মুখ লুক'ইল, ও মায়ের বুকের মাধো আপ- 
নার দেহ সংলগ্ন করিয়া মায়ের অস্তিত্বে বিলীন হইয়া তন্ময় হইয়া! গেল; 
তখন অজ্ঞ দাস দাসীর। বলিল “ম! । অ'মাদের খুকী ঘৃমাইয়] পড়িল ।” কিন্তু মা 


জৈষ্ঠ] বীজকের কথা । ৮৩ 


জানেন যে খুকী ঘুমায় নাই সে বিশ্রী কাঁরতেছে, যেহেতু সে মায়ের অস্তিত্বে 
বিলীন হয় শ্ব-স্বর্ূপে স্থিতি করতেছে । তাহ।কে দ্বৈত মিথ্যা হইতে 
কপ্পিত জুজুর ভয় না (দখাইলে সে এত শশ্্র বিশাগ লাভ করিতে পারিত না । 
অথচ, এইব্সপ জুক্ত দ্বারা লাভ ভিন্ন ক্ষতির আশঙ্কা নাই, কারণ সেই যে কল্পিত 
জুজু; সেও মা ছাড়া আর কিছুই নহে । এখন পিড়িং জুভু-_মা- ও পিড়িংকে 
এই ত্রিবিধ সঙ্ধন্ধ ভূলিক্ব! একমাত্র স্ব স্বরূপে বিশ্রাম করিতেছে । 


তদ্রপ হে অন জুখ, ছুঃখ, আপদ সম্পদ, স্বর্গ নরক, ব!রম্বার মৃত্যু 
ন্ত্রণ ও গর্ভবাস যঙ্্রণ - £ সমস্তই জীবকে সাধন পথে আমিষ অভ্যাস যোগ 
দ্বার! স্ব স্বরূপে নিমগ্ন করিবার নিমিতু প্রাযাজি» বঠিয়াছে। 

এই সংসার বিষম স্থান, এগানে পাদ পদে পদস্থ তু হইষ থাক যেজবল 
উদ্দেশ গুক যত্বুপুপ্বক প্রদান করেন, তাহাও ধারখার ভূলিয়) যাওষ। যাঁষ ১ 
দ্বৈতরূপী দানব বারদার আক্রমণ করিতে থাকে | সাধক যতই সাধন পথে 
অগ্রসর হইতে থাকেন ততই বাঁপ। বিদ্ব অধিক পরিমাদে বাভিতে থাকে । বৎস! 
সেই জন্যই অভ্যাস যোগের দাধন মতি মাবস্তক | দেই অভ্যাসটা এইবপে 
সাধন করিবে। প্রথনে "শিতবাইভং৮ এই মভামন্ত্রটী অহরহঃ অবিরাম অস্তরে উখিত 
হইতে থাকিবে ; শান্ধর সভিত কোন সম্পক থাকিবে না ইহাকে অজপ। জপ 
কঠে। কিছু দিন হহা সীধ্ধান 5ইথ! অভ্যাস করিলে আপনা আপনি অন্তু 
করণ মাধো উচ্চারিত ভাত থাকে । ভখন দি তুমি গান করিতে থাক, কথ 
করিতে থাক, বা পৃমাইয়া থাক, অধিক আর ফি ধলিব স্যুপ্তিকালেও ইহার 
বিরাম থাকে না, এই অবস্থাতে স্থিত হইতে পাকিলেই অজপা সাধিত হইল । 


তৎপকে। চিন্তা । এই প্রকার পথম প্রথম চিন্তা করিতে অভ্ঞাস করিবে-_- 
আমি মৃতও নহি অথব1! জীবিতও নহি ; আমি আত্মারাঁম, আমি কিছুই নহি, 
আমি কিছুতেই লিপ্ত নহি, আমি অজর, অমর ও অমল চিৎস্বর্ূপ। আমি 
আদি, অস্ত ও মধ্য সকলেরই বহির্ভ,.ত) আকাশে, সু্ষ্যে, অনলে, পবনে, স্ধিতে 
পৃথীতে, অমরে, নরে, নারীতে, নাগে, বনষ্পতিতে, ওষধিতে, ক্রমে ও তৃণাশ্রে-- 
ফলতঃ সর্বত্র যে সৎ বিব্লান্দ করেব, আমি সেই সতস্বরূপ। এই প্রকার ভাবন! 
'অভ্যাস হইলে সহজে সমাধিলাভ হপ্ন। 


৮৪ পন্থী । 1 জ্যে্ঠ। 


কিন্তু বংন। ভহ1 লাঞবপে জানি ৭, বে সম্/ধিক্ালেও অজপা। বি্যমান থাকে 
তবে “শিবোহ৬”, শব্দটার ৯. শকটি লুপ্ত হইয়! বায় তখন “বল মাত্র শিব শিব 
শব্বটী থাকে । এ শব নিশ্বাস ঠাশ্বাসর গ্যায অবিবাম প্রণাহিত হইতে থাকে । 
এই অবস্তা উপাস্তত ভইলে ভৎকালে ₹'ধকেক অদ্ভান্ত সাবধ্নে গাকণ কর্তব্য। 
কারণ এ অবস্থায় বাভ। চী'ঞওবে ভিছি হি হইবে । এ অবস্থার যাভাকে 
ভাবনা করিবে সেবাদ সত স্মদ্র গন্ পারবে থাকে বা গানবীল জন্গরূণ 
করিক়া থাক তথাপি দে মুক্মান হইয়। তোমার দন্মাখে মাসিয়া উপস্থিত 
হইবে । অতএব এ অবস্থার অতিশধ কঠিন অবস্তা) এথখ।/ন অতিশয় সবখানে 
পদ 'শার্গপ করা প্র্থোজন | এভ অবঞ্। উপ শত ভহন্ল কি ভা কি মন 
কি শুভাক অশুভ কেোনদ্ধপ খামদ। (কানরূল চিন্তাকে মানর ভিতার 
গ্ররেন কবিতে দির ন!। কারণ অর একটু স্পষ্ট করিয়া বলিতেছি। অধ্ধ।ন 
কর ২পরাক্ত প্রকরে সমাধিলাত হউণে শুভ বা অশুভ যাহ)? কামনা কার/ব 
তাহাই তোমার আবন্বাহীন ভাব । এই কালে মদি তোমার অস্তঃকরণে 
অশুভ বাসনার ঈ7্ক হধ অর্থাৎ “কাপ একার ভেষ জঘন্য ক্ষমতা ৮ ভ কবি- 
বার ম্পৃহী জন্মে, তাভা ৬ই*ণ ভমি ততাত পার হন চিবদিনব জন্য কপ 
কাম পুর্ণীর্থে আপনাকে নিযুক্ত রাখিয়া আপনাব সাবড় লগভ বঞ্চিত ১ইখ' 
ঘোরতর নিরানর মগ্ন থকিযা যাইবে ,যাঙাৰ উন্ত এত পর্শ্িম এত চষ্টা, 
এত মন্ত্র, করিয়া আসিপে ত5 তোমার নিবট হংতে স্ণরপরাভত হহথ। 
রহিবে, আর হয ত তোম।কে সেই বাসনানুদ্ধদ তমসী নিখাতে অনস্ত ক15। 
পর্যন্ত নিমগ্ন থাকিতে হইবে । ন্গমত গঞ্জ হন সুখের আশায় শাহী 
লাভ করিবে ত ডা চিবদিনের জন্ত কাচ তোমার ভো গ আপিবে না, এ সক- 
লের পরিণাম অ ৩শদ ভঙ্জাবহ ও ছুঃখ দ। ভবিষ্যতে এ সকল দ্বৈত ও মিথ্যা 
বুদ্ধিদ্বার! যে গরল উৎপন্ন হইর থাকে, ভাঁগাক জাদ। অসহন ব, সে ছুঃখ মন্ম- 
বিদারক, এই জন্ঠ তোমার মঙ্গলের জন্ত পুনরায় বঁপত ই যে অজপা সিদ- 
কালে ভাঁল মন্দ শুভাশুভ কোন প্রকার কামনাকেই ম'নামন্দিরে এককালীন 
স্কান দিবে না 


শা বাড ০৪১০। 1 ও সংখা। । 
পন্থ! কাধ্যলয়--২৮।২ ঝাঁমাঁপুকুর লেন, কলিকাতা । 


চস িিটিসটিিটিটি সিট 








মাসিক পত্র। রি 

বীরুষ্ণধন মুখোপাধ্যায়, এষ্‌, এ, বি, এল»ও শ্রীহীয়রজ্দ নাগ দভ, 7 
এম্‌-এ, ধি-এল, সম্পাদিত । ৃ 
কলিকাতি। থিওসফিকাল সোসাইটা, হইতে 
শীরাজেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায় এম্‌, এবি, এল,দ্বারা প্রকাশিত। 
বিষয় । লেখকগ্রণ । পল্সাঙ্ক । 
। এবরন্ধবিদ্ব। ৷ ্রীদুক্ত হীরেক্্রননাথ দত্ত এম, এ, ধি, এল। ৮৫ 

২। পৌরণিক কথ! । » পুেন্দুনারায়ণ লিংহ এম, এ বি, এল, ৮৯ 
৩। বিছীর সাগরু। 5 খিজয় কেশব মিত্র এম; এ, বি। এল, ৯৭ 


8 1 ভীধামচজ্ দ* ৪ +৬% ১০৭ 

৫1 ভারতী কথ! » অনোরগ্ন সিংহ । ২১৭, 

1; মহাবিদ্যা » ক্কষ্থধন সুখোপাধ্যায় , ১১৯ 

৭। ভগবদ্গীতা ॥ মহেশ চজ্জ বত ৮.0 ৮৯৯ 
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সগ্ডম ভাগ । ৰ আমাঁচ ১৩১০ সাল। | আসা 


১৬ সি ০৯৮ 


ব্রঙ্গবিদ্যা | 


পাপী টিপি তি 2 লী 





৩) 


পুর্ব্বে বলিয়াছি যে এই ক্রক্ষবিদ্ গুপ্ত বসত বলিয়! বিবেচিত হইত। 
গুরু, "বশেষ পরীক্ষা না করিয়া শিষ্যকে এবিদ্যা প্রদ্দান 
করিতেন না। সাধারণ নিয়মই এই ছিল যে সাধন চতুষ্টয় সম্পন্ন 
না হইলে কেহ এহাবদ্যার আঁধকান্সী হইতে পাবিতেন ন।! সাধন চতুষ্টয় 
কিকি 1 বিবেক, বৈবাগ্য। ষট সম্পত্ভি ( শম' দম, তিতিক্ষ৮ উপরতি, শ্র্। 
ও সমাধান ) এবং মুমুক্ষুত্ব। এই সকল চিত্তসম্পদ্‌ অঞ্জন কারতে পারিলে 
তবেই শিষ্য, ব্রক্ষবিদ্যা লাভের উপযুক্ত বিবেচিত হুইত। ব্রহ্মবিা 
পরাকাণ্ঠী যে ব্রহ্ম-জ্ঞান, তাহার উপদেশের অধিকারী হইবার জন্ঠ আরও উচ্চ 
ও কঠোর সাধনার আবশ্তক হইত কখিত আছে যে শ্বেতাশ্বতর খষি পরধ 


৮৬ পন্থা! । | আষাঢ় । 


পবিত্র ব্র্গজ্ঞান লাঁভ করিয়। “ অত্যাশ্রমী” দ্বিগকে ইহার উপদেশ করিয়া- 


ছিলেন। 
তপঃ প্রতভাবাদ্দেবপ্রসাদদাচ্চ 


বরঙ্গই শ্বেতাশ্বতরোহ্থ বিদ্বান্‌.৷ 
অত্যাশ্রমিভ্যঃ পরমং পবিভ্রং 
তপ্রোবাচ সম্যগৃষিসংঘজুষ্টম্‌ ॥ | শ্বেতাশ্বতর ৬।২৯১] 
এখানে ব্রঙ্গজ্ঞানকে খবিসজ্ঘজুষ্টি বল। হইয়াছে । ইহার অর্থ এই যে 
এ জ্ঞান খষি সম্প্রদণায়ে নিবদ্ধ ছিল ধীহার। বক্ষচর্য্য, গাহস্থ্য, বানপ্রস্থ 
সন্ন্যাস এই চাবি আশ্রমের পরপারে গিয়াছেন, তাহারাই “ অত্যাশ্রযী”। 
হারাই সার্কোচ্চ ত্রক্ষজ্ঞানের অধিকাঁরী--_-অপরে নহে । কারণ, 
যন্ত দেবে পরাভন্তি যথা দেবে তথা গুরৌ । 
তাম্তেত।ঃ কথিতাস্থার্থাঃ প্রকী শস্তে মনীষিণঃ ॥ 
। শ্বেতাশ্বতর ] 

“ ঘিনি ঈশ্বরে পরাভক্তি অজ্ঞন কবিয়াছেন, এবং ঈশ্বরের স্ভায় গুকতে 
পরম ভক্তিমান্, সেই মনীষি বাক্তিউ এই উচ্চতক্ক সমৃহেব উপদেশ গ্রভণ 
করিতে সমর্থ 1” 

ছাঁন্দোগ্য উপনিষদ এসন্বন্বে এইরূপ নিষন প্রতিপালন 
করিতে উপদেশ দিয়াছেন । 

ইদং বাচ তজ্জ্যেষ্ঠায় পুজায় পিতা ব্রহ্ম প্রয়াৎ । 
প্রণাধ্যায় ব্যন্তে বামীনে | 

নান্ন্মৈ কন্মৈ চ ন যদ্যপ্যম্মা ইমাং অদ্ভি ॥ 
পরিগ্ঠহীতাম্‌ ধনন্ত পূর্ণাম্‌ দদ্যাৎ । 

এতদেব ততোভূষঃ ইত্যেতদেব ততোভূয়ঃ ইতি ॥ 

দএই ব্রহ্ষজ্ঞান পিতা জ্যেষ্ঠ পুভ্রকে অথবা অধিকারী শিষ্যকে উপদেশ 
দিবেন; অন্ত কাহাকেও দিবেন না। যদি ও তাহাকে বিভ্তপুর্ণ সাগরাম্বরা 
বন্থন্ধর৷ উপহার দেয়, তথাপি বলিবেন না । কারণ এ জ্ঞান, তাহা অপেক্ষাও 
অনেক মহৎ--অনেক মহৎ ।”” 


১৩১০] ব্রহ্মবিদ্যা | ৮৭ 


তবে কি ব্রহ্ষবিদ্যা কেবল অপরের উপদেশ সাপেক্ষ 
পরোক্ষ বস্তু ছিল? এসশ্বন্ধে কি কাহারও প্রত্যক্ষ বোধ হইত ন।? 
তাহ। নহে, ধাষির! তত্ব সাক্ষাৎকার করিতেন । খষি নামের 
সার্থকতী' তাহাই । খষি অর্থে দ্রষ্ট।; যিনি তত্ব দ্রশন করিয়াছেন, অথাৎ 
বাহার জ্ঞান পারোক্ষ মাত্র নহে, অপরোক্ষ প্রতাক্ষ হইয়াছে, তিনিই ধধি 
্রহ্মবিষ্ভায় যে সকল অতীন্দ্রিয় সুক্ম বিষষেব উপদেশ অছে) তাহা আমাদের 
স্থুল দৃষ্টির গোচর নহে সেসকল বিষখ প্রত্তাঙ্গ করিবার জন্য সুক্ষ দৃষ্টির 
উন্মেষ আবগ্তক। যোগের সাহায্যে এই সুক্ষ দষ্টিব উন্মেষ হয খাঁষরা 
ঘোগসিদ্ধ পুরুষ ; তাহার ফলে তাহারা সমস্ত ত্জ প্রত্যক্ষ 
করিতেন | বিশ্ব রৃহস্তেব সমস্ত আবরণ ঠাহাদের নয়নের সম্মুণথে উন্মুক্ত 
হইত। সেতাম্ম দৃষ্টির নিকট কোন কিছুহ লুক্কায়িত থাকিত ন। সেই 
জন্য খধিবাক্যকে আন্তবাক্য কবলিত আত আথ্‌ ভ্রমপ্রমাদশূন্ত তকজ্ঞীনী 
পুরুষ । হনি দিব্যদৃষ্টি বলে যে সকল সত্য প্রতাগ্ করিয়। জগতের হিতার্থে 
প্রচারিত করিতেন তাহ। মন্রান্ত হইবার বিচিত্র কিট এইন্ধুপ দেখা যায় যে 
শ্বতার্ধতর খষি তপঞপ্রভাবে এব” দেবপ্রসাদে বঙ্গজ্ঞান লাভ করিয়। সেই 
দ্রান প্রাচীন পষি সমাঞ্জে প্রচাব করিধ। গিখাছেন । বুদ্ধদেব সঙ্ধন্কে কথিত 
মাছে বে তিনি বোধি-দ্ু॥ তলে নিব [ণ লাভ করিয়া আধ্যসত্য 
সমুদায় প্রত্যক্ষ করেন। 

তত্ব আবক্কারের জন্য বেজ্ঞানিক, সাধারণত? বে প্রণালার 
অনুসরণ করেন, ব্রহ্মবিদ্যা সাক্ষাৎকারের প্রণালা তাহা 
হইতে স্বতন্ত্র | বেজ্ঞানিক স্থুল ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে জগ ব্যাপারে 
মালোচনায় প্রবৃত্ত হন। ইন্দিয়ের শন্তি সীমাবদ্ধ সেহজন্ত তিনি নানারূপ 
বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের সাহায্য গ্রহণ করেন। দুরবীক্ষণের সাহায্যে অতিদুরব্তী 
বস্ত তহ!র নিকটন্ক হয়; অণুবীক্ষাতের সাহায্যে অকিক্ষুদ্র বন্তও বৃহৎ দেখায় 
এইরূপ অন্ঠান্ত হন্ত্রিয়ের স্বপ্ধেও দেখা যায়। সামাব্দ হন্ত্রিয় শক্তির বিস্তৃতি 
সাধন করিবার জন্য বৈজ্ঞানিক যে কত প্রকার যন্ত্রে আবিষ্কার করায়ছেন, 


৮ পন্থা! | [ আষাচ 


ভাহার গণন। 'করিয়। শেষ কর। যায় না। কিন্তু জগতে এমন ক্ষুদ্ৰীতিক্ষুত্ 
পদার্থ আছে যে অণুবীক্ষণ দশসহত্্র গু প্রখর করিতে পারিলেও মান্ব-নয়ন 
কখনও তাহাকে প্রত্যক্ষ করিতে পারিবে ন।। স্থষ্টি এতই অসীম ও বন্ুবিস্তৃত 
যে শতসহম্ দুরবীক্ষণ সংযুক্ত করিলেও অতি দূরবর্তী বস্ত কোন মতেই 
ইন্দ্রিয় গোচর হইবে না| সেই জন্য ত্রহ্ষবিদ্যার অধিক্কারী হইতে 
হইলে জিন্ঞান্তকে ধ্যান যোগ অবলম্বন করিয়া সন্মম ইক্দিয় 
সমূহকে বিকশিত করিতে হয় | বাহ্ব বিষয় বাহিরে রাখিয়া, মনের 
গতি অন্তমু্খী করিয়। চিত্তের বিক্ষিপ্ত বৃত্তির একাগ্র করিতে হয় এইক্ূপে 
ধ্যান যোগ যতই আয়ত্ত কর। যায়, তত্বজ্ঞান ততই প্রতাক্ষের বিষয় হইতে থাকে | 
অনেক স্থলে গুরু শিষ্যকে ত্রন্মবিদ্যা উপদেশ প্রদানের পূর্বের 
তাহাঁর চিন্তকে তত্ববীজ রোপণ্রে উপঘোগী করিয়া লয়েন । 
পরে তাহার আধিকার বুঝিয়। তদনুরূপ উপদেশ প্রদান ক্রেন প্রশ্থা 
উপনিষদ দেখ। যাষ যে স্থৃকেশ, প্রভৃতি কয়েকটা তত্বজিজ্ঞাস্ু ধষিযুবক 
মহধি পিপ্ললাদের সমীপে উপস্থিত হইয়। ব্রক্ষবিষ্ঠ। বিযয়ক প্রশ্ন ভিজ্ঞাস। করিতে 
আরস্ত করিলে, পিপ্ললাদ সে সকলের প্রশ্নের কোনও উত্তর ন। দিয়। তাহাদিগকে 
হলিয়াছিলেন যে তোমরা সম্বংসর ধরিয়। ব্রক্ষচর্ধ্য পালন করিয়। শুদ্ধচিত্ত 
হ্‌ইয়া আ্াইয | ' পরে হইচ্ছানুসারে প্রশ্ন করিও, যথোচিত উত্তর পাইবে । 
এইরূপ শুদ্ধচিভ অধিকারী শিষচকে যদি বা গরু ব্রহ্মবিদ্যা 
উপদেশ দিতে বিলম্ব করেন, তবে সে বিদ্যা অন্য উপায়ে 
তাহার অধিগত হয় | ছান্দোগ্য উপনিষদে কথিত আছে যে সত্যকাম 
জাবাল বছদিন গুরু গুঁশ্রীষ। করিলেও গুরু তাহাকে ক্রক্ষবিদ্ার উপদেশ করেন 
নাই । তাহাতে বায়ু, অগ্নি প্রস্ভৃতি দেবতার। শরীরী হইয়া! জাবালরে যথোচিত 
ন্গবিষ্কা উপদেশ দিয়াছিলেন 


আর অনেকস্থলে ইহাঁও দেখা যায় যে গুরু শিষ্যকে 
মৌখিক উপদেশ না দিয়া, শিষ/ যাহাতে তত্বজ্ঞান স্বয়ং 


১৩১৯ ] পৌরাণিক কথ! । ৮৯ 


উপলব্ধি করিয়া তাহা! আত্মসাৎ করিতে পারে, তাহার 
উপায় করিয়া দেন । এইক্ধপে বঙ্ষবিষ্তা পরপ্রত্যযসিদ্ধ না হইযা নিজে 
অরবোঁধ জনিত হয। (সেইজন্য গুরুশিষাসম্বন্ধে গ্রাচীনের বলিতেন 

গুরোত্ত মৌনং ব্যাখ্যানম্‌। 

শিষ্যাস্ত ছিন্নসংশঘাঃ ॥ 

'গুরু মৌখিক যদিও কিছু উপদেশ দেন না) কিস্ত, শিষ্যদিগেব সংশয় 
তিরোহিত হয় এইরূপ আমর। তৈভ্িরীযু উপনিষাদে দেখিতে পাঁই 
যে ভৃগু তত্বজ্ঞানী পিত। বকণের সমীপস্থ হইঘা তাহাকে বঙ্গ জিজ্ঞাসা করিলে 
« অধিহি মে ভগবন্‌ নক্ষেতি”, বরুণ তবাভাব প্রশ্নের সাক্ষাৎ কোন উত্তর না 
দিয়া তীহাকেই এই বিষধে এক্কাগ্রভাবে চিস্ত। ধান করিতে বলেন। 
ভূগুও তাহার উপদেশ মত তৎসম্বন্ধে ধ্যান কবিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন 
যে * অন্নই বক্ষ”: বরুণ তাহার এই সিদ্ধান্ত শুনিয। তাহাকে পুন্রাষ ধ্যান 
করিতে বলেন; ধ্যানাস্তর ভণ্ড বুঝিতে পাবেন মে “প্রাণইঈবক্ষ”” বরুণ তাহাকে 
পুনবপি ধ্যান কবিতে বলেন এইরূপ ধ্যান করিতে কবিতে ভগুর জদযে 


বঙ্ষের শ্বন্ধপ প্রতিভাত হয্‌। তিনি তখন ছপশপব্ধি করেন যে বন্ধ রি ৯১ | 
ক্রমশঃ 
শ্রীহীরেন্দ্র নাথ দত্ত 


পৌরাণিক কথা । 
রাস পঞ্চাধ্যায় । 


আত্মারাম । 
“আত্মারাম হুইক্সাও বূমণ করিয়াছিলেন” | শ্রাকঞ্জচের নিজের জন্য কি 
প্রয়োজন মাছে! তীহার প্রাণে জগৎ অনুপ্রাণিত! তাহার সততায় জীবের 


সত, তীহার জ্ঞানে জীবের জ্ঞান তাহার গানন্দে জীবের আনন্দ । 
তাহার আবার কার কাছে কি প্রয়োজন? “ নানবাপ্তমবাপ্তব্যং ত্িষু 


৯০ পন্থা! | [ আষাড় 


লোকেধু কিঞ্চন” । তিনিই জগৎ পালন করিতেছেন। তিনিই শাস্ত্রধোনি। 
বেদ, ধর্ম, কর্ম তাহা হইতে। তিনি নিষ্কাম কম্ম করিতে জগৎকে 
উপদেশ দেন। তাহার আবার কামনা কি? রমণইচ্ছা__._প্রাক্কত, মায়িক ? 
তিনি অপ্রাকত। তিনিই মাযার অধীশ্বর। তাহার আবার রমণ কি? 
তিনি আনন্দের স্বন্ধপ। নিজের আনন্দে নিত্য অবস্থিত। তিনি আত্মারাম। 
তাহার আবার বহিরঙ্গ বৃত্তি কি? 


তিন ব্যক্তির কথা পুর্ধে বলা হইয়াছে খরূপ ব্যক্তি ব৷ অস্তরঙ্গ ব্যক্তি 
জীব শক্তি বা তটস্থ শক্তি, মাযা শক্তি বা বহিরঙ্গ শক্তি। সরূপ শক্তি ও 
মায়াশক্তি এই ছুই শক্তির মধ্যে জীবশভি, ব্যবস্থিত। মায়াশক্তিতে হাবুডুবু 
থাইয়। বহিমুথ জীব, ক্রমশঃ প্বরূপশক্তি আশ্রয় করিতে শিখে ৷ হুঃখের তাড়নায়, 
ত্রিতাপের ঝঞ্চাবাতে, সংসারের পীড়নে, জীৰ একে একে অন্তমু্খ হয়! 
করুণাময় ভগবান্‌ মায়ার অতীত হইলেও মাধ: আশ্রয় করিয়া মায়ার জগতে 
অবতীর্ণ হইয়া মায়িক জীবকে শিক্ষা দেন! তিনি মারা আশ্রষ ন। করিলে 
মায়ায় ভাসমান জীবের সহিত ভাহার সাক্ষাৎ সম্বন্ধ হইতে পারে না। আর 
ঈশ্বরের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধ না হইলে জীব মায়াব সমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে 
পারেন।! প্মামেব যে প্রপদ্ধন্তে মায়ামেতাং তরস্তিতে ৮” জীব যাহাতে 
তাহাকে আশ্রয় করিতে পারে, সেই ভন্য তিনি নিজেমায়া৷ অবলম্বন করিয়া 
জীবের রূপ ধারণ করেন এই জন্যহ তিনি মানুষ হইয়া মানুষের কাছে গিয়। 
দাড়ান। মানুষ মান্থুবকে ভাল বাসিতে পারে। মানুষ মানুষকে আশ্রয় 
করিতে পারে। মানুষ মানুষের কথ। শুনে । মানুষ মানুষকে বুঝিতে পারে। 
মান্ুবই মানুষের আদর্শ হইতে পারে । 

এই জন্যই রামচন্দ্র মান্গুষ। এই জন্যই শ্রীকষ্ণচন্দ্র মানুষ । তাহারা 
নিজ জীবনে নিষ্কাম ধর্মের শিক্ষা দিয়াছেন । উপাসনার পথ সহজ করিয়াছেন । 
এবং জ্ঞানের নির্মল আলোক বিস্তার করিয়াছেন। অবতারের প্রয়োজন এই 
যে যাহাতে জীব ক্ষেত্রস্থ শক্তি অতিক্রম করিতে পারে। যাহাতে তাহাব্র 


মিশ্রভাঁব দূর হইতে প'রে। যাহাতে সে ঈশ্বরের স্বন্ধপ শক্তি লাভ করিতে 
পারে। 


5৩১০ ] পৌরাণিক কথা । ৯১ 


ঈশ্বরকে ঈশ্বর জানিয়| সর্ব তাহাকে ভাবনা করিয়া, অকপট ভাবে 
তাহাকে ভক্তি করিষ। ঈশ্বরের স্বরূপ শক্তি লাভ হইতে পারে। কত ভক্ত 
এইক্পে ীশ্বারিক শক্তি লাভ করিয়া মায়ার অতীত বৈকুণ্ধামে গমন করেন 
এবং সেখানে শ্রীকৃষ্ণের পারিষদ হইয়া বিশ্বপালন কার্ধ্যে সহায়তা করেন । 
পেই গুদ্ধসত্ব বৈকুষ্ঠধামে রজোগুণ নাই, তমোগুণ্‌ নাই এবং রজোগুণ তমোগুণ 
মিশ্রিত সত্বগুণ নাই । 
প্রবর্ততে যত্র রজস্তমস্তয়ো? 
সতৃঞ্চ মিশ্রৎ নচ কাঁলবিক্রম্ | 
ন যত্র মায়া কিমৃতা পরে হরে 
রনুব্রতা ঘত্রস্তরাতরাচ্চিত? ॥ 
ভাগবত । ১-৯-১০ 


সেখানে সকল ভক্ত অত্যন্ত তেজস্বী এবং বৈকুগ্ঠেশ্বর যেরূপ চতুর্ব 
সেইন্দপ ত্বাহার সকলেও চতুবণনথ। কারণ ছুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন, 
ধর্মের স্থাপন এ সকল কার্ধ্যে তাহারা তগবানের সহকারী । 
শ্যামীবদাতাঃ শতপন্ত্রলোচনাঃ 
পিসঙ্গবস্ত্রাঃ হরুচং স্থরপেশাসঃ | 
সর্বেবে চতুর্ববাহুব উন্মিষনুণি 
প্রবেক নিক্কাভরণাঁ শবচ্চসঃ ॥ 


২-৯-১ ১ 


বৈকুষ্ঠাধিপতি বিশ্বপালনের জন্য লক্ষ্মী দেবীকে মুখ্যা নিজ শক্তিন্ূপে গ্রহণ 
করেন। যজ্জেশ্বর হরি এইবূপে নিজ শক্তি ও নিজ পারিষদে পরিবৃত 
হইয়া! জগৎ পালন করেন । 
দদর্শ তত্রাখিলসাত্বতাঁং পতিং 
শ্রিয়ঃ পতিং ষজ্জঞপতিং জগৎপতিম্‌ | 


৯২ পন্থা । [ আষাঢ়” 


স্নন্দনন্দপ্রবলাহনাদিভিঃ 
স্বপার্ষিদা্রেঃ পরিষেবিতং বিভূম্‌ ॥ 


২-৯-১৫ 
এই রূপ বিশ্ব কার্ষেয বতী হইলেও, তিনি 
“স্বএব ধামন্মমানমীশ্বরম ও? 
২-৯-১৭ 


« স্বএব ধামন্‌ স্বন্বরূপ এব রমমাণং অতএব ঈশ্বরম্” | শ্রীধর | 
তিনি আপনার স্বরূপেহ রমমান | এই জন্যই তিনি ঈশ্বর | 
বৈদাস্তিক ভাবা জাগ্ুত, স্থৃল্দরশী বিরাট পুকষ বাহ জগতে অবস্থিত । 

কুক্ষমদর্শী হিরণাগর্ভ অন্তঞগতে অবস্থিত। আর কারণোপাধি বিশিষ্ট ঈশ্বর 
ক্গরূপে অবস্থিত ! বৈকুগ্ঠাধিপতি ভগবান্‌ মাযার অতীত, স্কুল, সুক্ষ, কারণের 
অতীত । তিনি বৈদাস্তিক ব্রক্ষ । পৌরাণিক ভাষায় ক্ষ ও ভগবান্‌. এক 
ব্রহ্ম নির্বিশেষ, ভগবান্‌ সখিশব  বক্ষা ভগবানর প্রভা মাত্র। 

ঘস্য প্রভা প্রভবতো জগদন্তকোটি 

কোটিধ্বংশেষবন্তধাদিবিভূতিভিন্নম | 

তদ বন্গা নিক্ষলমনন্তমশেষভূতমং 

গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ 

বঙ্গসংহিতা 
যেমন বৈনাস্তিক ঈশ্বর আপনার স্বরূপে রমমান, সেইরূপ বৈকুণশ্বর ভগবান 

ও আপনার রূপে রমমান, বিশ্বপালনাদ কার্য দ্বারা স্বরূপচ্যুত হন্‌ না 
তিনি সকল কালেই আত্মারাম। তবে ভক্তের মিলনে তিনি আত্মহারা কেন 
হইবেন ? 
ভগবান্‌ বৈকু্ঠা ধপাঁত শঙ্খচক্রাদিধারী মূল নাঁরারণ আপন ভঙ্ড 'দগবে জইয় 
ধম্মের রক্ষা করিতেছেন। কখনও তাহাকে ভয়ঙ্কর মুর্তি ধারণ কাঁরতে 
হইতেছে, কথনও কোমল মূর্ভি। কখনও [তান দৃণডপরায়ণ, কখন ও মধুর 
ভাষী। তিনি ঈশ্বর হইয়া আপন এশ্বর্্য ছাড়িতে পারেন না। কিন্তু তক্তের 


আষাঢ়] পৌরাণিক কথা । ৯৩ 


কাছে আপন ত্রশ্বর্যয দেখাইতে তিনি কুগ্িত ভক্তের কাছে ঈশ্বর শবে 
থাকিতে তাহার ভাল লাগেনা । নক্তের কাছে আমি ঈশ্বর হইয়া কি করিব? 
এই শঙ্খ, চক্র, গ্দ। পদ্ম, ত তাহাদের জন্য নহে এ রাঁজমুকুট, এ রাজবেশ, 
এ অন্ত্রধারণ, এ সকল লহয়া। ভক্তের সহিত সমানে সমানে মিজিতে পারি না। 
ভক্তের সহিত গলাগলি করিব, ভক্তের সহিত কোলাষ্কুলি করিব, ভর্তকে 
কাধে করিব, ভক্ত আমান কাধে করিবে আমি তাহাদের উপর মান কপি, 
তাহারা আমার উপব মান করিবে এই উশ্বয্যের মধ্যে ত ইভার কিছুই হইতে 
পারেনা  ভক্তাকে লইয়া মামাকে অন্ত দেশে গাকিতে হইল | এই বৈকুষ্ঠের 
ও বা।ঠরে আমাকে থাকিতে হইল । £সসানে তি গাকিবেন। সেখানে 
ধশ্বর্যা থাকিবে না সেখানে সন্ত খাকিতবল, সেখানে পাধাবাধি থাকিবে না, 
/নখ[নে উচ্চনাচ থাকিবে ন। | দেখান আমি ৬ঞ্ডের সন্দস্থ ভন্ত আমার সর্বস্ব 
সেখানে সকলই মধুর , সকলহ আগার আমি সকলের সেখানে আম ভক্ডের 
সহিত রমণ করিব, ভপ আম।ণ সভিত খন" করিণব। এ রমণ কেবল ভগবান 
ও ভগ্ডের সম্পর্ণ মিলন যে থে ভাবে আমার সহিত মিলিত হইবে, আমি 
তাহার সহিত সেই ভাবে মিলিত তইব আমাদের এ মিলন, জগৎ জানিবেন।, 
ব্ক্ষাণ্ড জানিবেন। দেবতারা জানিবেনা , বৈকুগ্ঠেব লোক জানিবেনা এমন 
কিআনাব নি প্রকৃতি লক্মীদেবাও €নিপেন। | এই ভক্তধাম গোলোক ধামে 
গমার ভক্তগণহ আ।মার প্ররুতি হতদব। সেই আননময় ধামে, তাহারা আমার 
আনন্দমগ়ীহলাদিনী-শর্পি তবে । তাহারা আমার অতান্ত প্রিষ নি্গ শক্তি হইবে । 
মার গোলোকপামে ভক্তের সহিত আমি বে রমণ করিণ, সই রূঁমণের ধারা বিশ্বে 
প্রবাহিত হইরা বিশ্বকে অপরূপ ভাবে নধুধ করিবে । “সই নধুরতা বিস্তীর্ণ 
হইলে আর আমাকে ঈশ্বর হইর। এশ্বম্য বিস্তার করিত হইবেনা। তখন 
আমি জগতের মাঝে শঙ্খ, চক্র, গদা. পঞ্ম ভ্যাগ করিয়া, ছুই ভাতে জগতের 
নর নারীকে কোলে করিব, তাভাদেব সহিত খেলা করিব, তাহাদের সকল 
ভার আমার উপর লহয়া তাশ।দিগের সহিত আনান্দে নৃত্য করিব । আমার 
হলাদিনী-শক্তিগণ্ এ বিষয়ে সহকারিণী ভইবেন তাহারা নিজের রমণ 
ইচ্ছা করেন না, আমিও নিভের ভন্য বমণ ইচ্ছ। করিনা। আমি তাহাদিগকে 
হ 
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উত্তমরূপে জানি, তাহারাও আমাকে উত্তম প্ূপে জানেন । তবে যে আমাদের 
রমণ, আমাদের মধুর আলিঙ্গন--এত অত্যন্ত সাভাবিক। আমি ভক্তদের 
অত্যন্ত প্রিয়, ভক্তেরা আমার অত্যন্ত প্রিয় । আমরা পরস্পর দর্শনেই মিলিয়' 
যাই, এক হুইয়া যাই.__থাকে আমার ভক্ক কিন্ব। আমি । এই যে আমাদের 
পভাৰগত মিলন, স্বরূপপগত মিলন, স্বরূপে স্বরূপে মিলন, অভেদাত্ম্যক মিলন, 
এই মিলনে ঝলকে, ঝলকে আনন্দ উদ্ভূত হইবে, প্রতি মিলনেই আনন্র ধারা 
প্রবাহিত হইবে, আনন্দ উলিয়া! পড়িবে ও সেই আনন্দে ভ্রিলোকের সকল 
ভক্তের পোষণ হইবে, মধুরতার বিকাশ হইবে, ভালবাসার শোতে নার্থ ভাসিয়। 
যাইবে, কঠোর ভাব তিরোহিত হইবে, মন্ুষা জীবন মধুর হইবে। দণ্ড দেওয়া 
কি আমার সাধ, মায়ার তাড়ন ক্কি আমার ভাললাগে ? কি করি, দণ্ড ও তাড়নই 
জীবের প্রধান শিক্ষা । কিন্ত মায়াবশ জীবে যেমন আমি দণ্ড করি, মায়াতীত, 
আমার নিজভাবাপন্ন শ্বরিক জীবকে প্রেমালিঙ্গন করা কি আমার তেমনি 
কর্তব্য নয়? আমি চক্রাদি হস্তে যেমন ভয়ের কারণ, বেণুহস্তে সেইব্ূপ 
মনোমোহন হইব? যে হস্তে আমি ভক্তকে দণ্ড দিয়াছি, সেই হস্তে আমি 
তাহাকে গভীর আলিঙ্গন করিব। আমি প্রিয় হইতে প্রি হইব, মধুর 
হইতে মধুর হইব এবং এই মধুরতা দ্বারা কালে জগৎ মধুর করিব । 

এই গোলোক ধাম. এই গোলক ধামের শিক্ষা জগতে কিপ্পে প্রকট 
করিব? ত্রিতৃবনের লোক কিন্ধূপে এই শুদ্ধ গোলোক ভাব জানিস্তে 
পারিবে? কিরূপে এই মহান আদর্শ জগতে প্রত্যক্ষ করাইব? কিরূপে 
আমি জগতের মধ্যে ভক্তের সহিত রমণ করিব? এখন৪ জগতে 


বিষম বৈষম্য । এখনও আলুর ভাবের প্রবল প্রাধান্ত । অতি গোপনে, 
অতি সাবধানে আমাকে এই আদশ দেখাইতে হইবে। 


আমি বুন্দাবনকে গোলোকের স্তায় শুদ্ধ সত্ব করিব। সেই শুদ্ধ সত্ব 
বন্দাবনে কেবল মাত্র আমার শুদ্ধ সত্ব প্রধান ভেদজ্ঞানরহিত ভক্তগণ 
থাকিবে । তাহাদিগকে লইয়া আমি গোপনে লীলা করিব। আমি 
সখাদের স্থিত বনরমণ করিব । সখীদের সহিত অতি নিভৃতে রমণ করিব | 


কেবল জামার একান্ত ভক্তগণ ইহার রহস্ত চিরকাল জানিতে পারিবেন । 
তাহার! চিরকাল হূদয় মধ্যে নিত্য বৃন্দাবন প্রত্যক্ষ করিবেন । 
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কিন্ত গোলোকে রমণ ত কেবল নিজশক্কি লইয়া । মায়ার জগতে মায়! 
রচিত শরীর লইয়া, ভেদের জগতে ভিন্ন দেহ লইয়া, কিরূপে সেই অমায়িক 
লীলা! দেখাইব? অমায়িক প্রেম, মায়ার ভাষায় ব্যভিচার । আমাদের 
মিলন ত কেবল আত্মায় আত্মার । কিন্তু মায়ার জগতে মায়ারচিত শরীর 
ভিন্ন আত্মার মিলন হইতে পারে না। এই অপরিহার্য ভেদের কি ব্যবস্থা! 
করিব? এই জন্ঠই খষিদিগের নিকট অন্নভিক্ষা। এই জন্যই গৌবদ্ধন- 
ধারণ। এই জন্যই প্রকট ভগবান্। এই জন্যই গোবিন্দত্ব। এই জন্যই 
ভেদেের মধ্যে অভেদদাত্মক ধর্ম । 

জ্ঞান মার্গে ধর্্স, কর্ম, বিধি, নিষেধ ত্যাগ করিস! “শিবোহহং, বলিলে 
লোকের নিকট তত দূষণীয় মনে হয় না। জ্ঞানী যদি ভেদের মন্তকে পদাঘাত 
করে, তবে সে মহাপুরুষ । ভক্ত যদি ভেদের ধন্ম দূরে রাখিয়া! ভগবানকে 
আলিঙ্গন করে, তবে সে কলঙ্কিণী। বস্ততঃ ছুয়ের এক উদ্দেশ । “মামেব ষে 
প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরস্তিতে” । কেহ নির্বিশেষ ব্রহ্গকে আলিঙ্গন করে। 
কেহ সবিশেষ ভগবানকে আলিঙ্গন করে । 


মায়ার জগতে মায়ারচিত দেহ লইঘ1 *বঙ্ধাশ্মি বলা যেরূপ ব্যভিচার, 
শরীরধারী শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করাও সেইরূপ ব্যাভিচাঁর। 


যতদিন জীব মায়াবশ, ততদিন জীবের ধাধ'। লাপিতে পারে, ততদিন 
পে কলুষিত নেত্রে পবিত্র ব্রজলীল! দশন করিতে পারে। মায়ার ফস ক্রমে শিথিল 
হইবে। ভক্তির চক্ষু ক্রমে নির্শল হইবে! ক্রমে ব্রজলীলার মাহাত্ম্য শুদ্ব- 
ভাবে জগতে বিস্তৃত হইবে । কিন্ত কৃষ্ণ অবতারের সময় উত্তীর্ণ হইলে আর 
তিনি অবতীর্ণ হইবেন ন।। আর জগতে এ মধুর শিক্ষ দিবার কেহ অধিকারী 
হইবে না। ুগ্গাবতার, মন্বস্তরাবতার, কেহই এ শিক্ষ। দ্রিষার অধিকারী 
নহেন। 

তাই শ্রীক্ষষ্ণ আত্মারাম হইয়া রমণ করিয়াছিলেন। এ রমণে যে কিছু 


পার্থিবাংশ, যে কিছু মায়ার ব্যবহার, তাহা কেবল যোগমায়া ₹চিত। সে অংশ, 
পে ব্যবহার শ্রীকষ্ও জানেন না, গোঁপীরাও জানেন না। 
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মে। বিষযে গোপীগণের উপপতিভাবে | 

যোগমাধা করিবেক আপন প্রভাবে ॥ 

আমিহ ন। জানি তাহা না জানে গোপীগণ। 

ভার কপঞ্জণে হার নিত্য হরে মন ॥ 

ধন্ম ছাড়ি বাগে তে করষে মিলন | 

ক মিলে কড় ন। মিলে দৈবের ঘটন ॥ 

এইসব রমনিষাস করিব আস্বাদ | 

এহ দ্বারে ফরিব সব ভবে প্রসাদ ॥ 

রজের শিম্মল বাগ শুনি ভক্গণ ' 

বাগমার্ণে ভজে যেন ছাড়ি ধন্ম বক্ম॥ 

চৈতন্ত ভরিনামৃত। 

অন্ুগ্রহায় ভক্তীনাং মান্তষ দেহমী্িতিঃ 
ভজতে তাদশী, জ্রাড়। বাঁ? শ্রাত্বা তৎপরো! ভবেছ । 


গবত ১০-৩৩-৩৩১৩ 


৫1 


এতদাশানমাশস্য প্রকুতিস্থোহুপি তদ গুণৈঃ | 
ন যুজ্যতে সদাক্সস্থৈ ধর! বুদ্ধিস্তদাশ্রয়! ॥ 
১-১১-৩৯ 
এইত ঈশ্বরের ঈশ্বরত। ৷ প্রকৃতির মধ্যে অবস্থিত হইগ্রাও তিনি প্রাক্কৃতিক 
গুণের সহিত সংযুক্ত হন না। বাহা,্দর ভগবদাশ্রধ, বদি, তাহারাও এই 
কপ প্রাক্ক'তিক গুণ দ্বার। খিচলিত হন্‌ ন। 
পরমভাগবত গোপীগণ ও মায়াদ্বার। বিচলিত হন নাহ, আজ্মারাম, 
মায়ার অধীখর একৃষ্ণও প্রাকৃতিক গুণ দ্বার, বিমোহিত হন নাই। 


ভীপুর্পেন্দুনারায়ণ সিহ | 


বিচারসাগর | 


( পুর্ব প্রকাশিতের পর ) 
সেই পঅহং, শকে প্রতীত কুটস্থের বরঙ্গনভিত নিতা ভেদ । যেমন, 
ঘটাকাশ ও মহাকাশের নিতা অভেদ। এই হেত বেদাস্তশান্ত্রে কুটন্ত তরঙ্গে 
পমথা সমানাধিকরণ সন্বন্ধ”* উক্ত হইযাছে। যেবস্ত সহিত যেবস্বর সদ! 
অভেদ,. সেই উভয় বস্ত সন্ন্ধ “মুখ্য শামানাধিকবণা? কহে; যেন, 
ঘটাকাশ ও মচাকাশ সঙ্গন্দ | ঘটাকাশ ও ম্হাকাশে সদা অতভ্দ, সুতরাং 
ঘটাকাশ মভাকাশই বটে। এই বীতিতে কুটশ্ক বঙ্গে মুখ্য সমানাধিকরণ 
সম্বন্ধ । কাবণ, কুটস্ক ও বাঙ্গে সদা অভেদ। স্থতরাং “অহই, শব্দে গ্রাতীত 
কটস্তেব বক্ষ চিত সদা অভেদ | 
“অভংশ শান্দে প্রতীত আভাঁস স্বরুপের রঙ্গ পভিত সবাধ অভেদ | যেমন, 
বিশ্বরুপ মুখের সহিত, মুখপ্রতিবিম্বের সনার অভেদ । এই হেতু বেদাস্তশাস্তে 
রঙ্গ সহি আভাদের পবাধসামানাধিকরণ্য'” উক্ত হইয়াছে । বাধ হইয়া 
যে বস্তর যে বস্তপহিভ অভেদ হভঘ, সেই উভয় বস্তর পরম্পর সম্বন্ধকে বাঁধ»- 
সামানাধিকরণা?” কহে ' যেমন মুখ ও সুখ প্রন্তিবিন্বে সবাঁধ অভেদ । স্থতরা 
প্রতিবিশ্ধই মুখ বটে, ভিন্ন নহে । অথবা, যেমন স্তাণুতে পুরুষভ্রম স্থলে 
স্ঠাণুজ্জানের বাধ ভইঘ। পুরুষ ও স্তাণুতে সবাধ মভে্দ, সেইরূপ আভাস ও ত্রন্গে 
সবাধ অভেদ | শ্ুতবাং, “অহ, শন্দে £।তীত আভাসই ব্রক্ষ, পৃথক নহে । 
সমান অর্থাৎ এক, অধিকরণ অর্থাৎ অর্থরূপ আশ্রধ যাহার এইরূপ 
ছুইশব বা পদকে “সমানাধিকরণ” কহে । সেই ছুই শকের পরম্পর সম্গন্ধা্ষে 
“গামানাধিকরহ/” কহে । একসত্া ও করুপবান গুকৃতভেগরহিত ছ্যর্থ 
বোধক বাক্যগত হুইপদকে "মুখ্য সামানাধিকরণ্য” কছে? যেমন ঘটাক্াশ 
মহাকাশ, কৃ ব্রঙ্গ। পুথক সভ্ভাবাণ সমান অর্থবোধক বাক্যগত ছইগদরে 
“বাধসামানাধিকর্ণ/” কল্ছ। যেমন জগতবন্দ স্থানুপুরুষ, বিশ্বগ্রতিবিত্ব 
ইত্যাদি । 


৯৮ পন্থা । [ ১৩১০ 


এই রীতিতে “জহং” শবে গ্রতীত কুটস্তের ব্রচ্ম সহিত মুখ্য অভেদ,ও আভালের 
মবাধ অভেদ | 

(প্রশ্ন:-"অহং” বৃত্তিতে কুটস্থ ও আভাসের প্রতীতি সমকালে অথবা 
তির্লকালে হয় ?) 


এক কি! ভিন্নকালে সাক্ষী ছায়াভান। 
“অহম্ঠ বুত্তিতে হয় কহ ভগবান ১১৪॥ 

ভগবন্। অহং* বৃত্তিতে সাক্ষী ও আভাসের প্রীতি এক অথবা তিন্ন 
কালে হয়, তাহ! বলুন । ১৯৪ ॥ 

(উত্তরঃ-_-একইকালে উভয়ের প্রতীতি হয়|) 

শুন শিষ্য কহি তার উত্তরের সার । 
জ্ঞানভান্ু নাশে যাহে অজ্ঞান আধার ॥ ১১৫ 
সমকালে হয় ভান সাক্ষী ও আভাম 
চৈতন্য বিষয় ছায়া সাক্ষী স্বপ্রকাশ ॥ ১১৬ ॥ 

হে শিষ্য! তোমার প্রশ্নের সার উত্তর দিতেছি শ্রবণ কর, ইহাতে জ্ঞান 
নূর্ধ্য উদয় হইয়া তোমার অজ্ঞান অন্ধকার (বনীশ করিবে। অহং বৃত্তিতে 
সার্দমী ও আভাসের প্রতীতি একই সমক্জে হয়; আভাস চৈতন্তের বিষয়, 
সাক্ষী স্বয়ং প্রকাশ। 

( টীকা:-_হেশিব্য “অহং” বৃত্তি বিষয়ে একই সময়ে সাক্ষী ও আভাসের 
প্রতীতি হয়। “আভা” শবে অন্তঃকরণ সহিত আভাসের গ্রহণ। সুতরাং 
অস্তঃকরণ সহিত আভাস সাক্ষী চৈতন্তের বিষয় হইয়৷ প্রতীত হয়। সাক্ষী 
স্বয়ং প্রকাশরূপে প্রতীত হয়। সাক্ষী অক্তঃকণের আভাস বৃত্তির বিষয় নহে। 
ঘটাদি বাহ পদার্থ সম্বন্ধে এই রীতি, যে যখন ইন্দ্রিয় ও ঘটের সংযোগ হয়, 
তখন ইন্জ্রিয় দ্বারা অস্তঃকরবৃণত্ভি বহির্গত হইয়। ঘটের সমানাকা'র প্রাপ্ত হয়। 
যেষন মৃযে (মুডীতে ) গলিত তাত্র, মুযের সমানাকর প্রাপ্ত হন্স। সেইরূপ 
জন্তঃকরণ বৃত্তি ও ঘটের আকার প্রাপ্ত হয়। সেবৃত্তি আভাসরহিত নহে, 
পরস্ধ সাভাস। কারণ, বৃত্তি অন্তঃকরণের পরিণাম ৷ অস্তঃকরণের পরিণামকে 


আষাঢ় ] বিচার সাগর | ৯৯ 


বৃত্তি কহে *। সত্বগুণের কার্য হইলে অস্তঃকরণ স্বচ্ছ বা বিমল হয়। সুতরাং 
অস্তঃকরণ বিষয়ে চৈতন্তের আভাস পড়ে । সেইরূপ বৃত্তিও স্বচ্ছ আস্তঃকরণের 
কা্য। তুতরাং, বৃত্তিবিষয়ে চৈতন্তের আভাল পড়ে । বৃত্তি যাহা উৎপক্গ হয়, 
তাহ! আভাস অস্তঃকরণ হইতে উৎপন্ন হয় । :এই হেতুই বৃত্তি আভাস সহিত হয়। 
এবং চৈতন্য অজ্ঞানের আশ্রয় ও বিষয়। 


বিষয় যে ঘট তাহ, তমোগুণের কাধ্য, সুতরাহ, স্বরূপত জড়। সেই 
জড় ঘট বিষয়ে অজ্ঞান ও অজ্ঞানের আবরণ ভাছে এসমন্ধে এইরূপ সংশয় 
হইতে পারে যে, বিচার দৃষ্টিতে অজ্ঞান ও তাহার আবরণ চৈতন্য বিষয়ে আছে, 
ঘট বিষয়ে নহে । কারণ, অজ্ঞান চৈতন্তের আশ্রিত ও চৈতন্যাকেই ব্ষিয় করে । 
ইহ] বেদান্ত সিদ্ধান্ত! আভামেব সপ্ত অবস্থা প্রলঙ্গে অজ্ঞানের আশ্রক় যে 
অন্তঃকরণ সহিত আভা বল। হইয়াছে, তাহ! অজ্ঞানেব অভিমানী । "আমি 
অজ্ঞান বা জ্ঞানহীন” এইনবপ অভিমান অন্তঃকরণ মহিত আভাদের হয়। 
এই হেতু, অজ্ঞানের আশ্র় উক্ত হইয়াছে । অজ্ঞানের নৃখ্য 1 আশ্রয় চৈতন্ত, 
সাভাস অন্তঃকরণ নহে । কারণ, আভাস সহিত অস্তঃকরণ অজ্ঞানের কার্ষ্য | 
যে যাহার কাধ্য, সে তাহার আশ্রপ হইতে পারেনা । সুতরাং, চৈতন্কাই 
অল্জানের অধিষ্ঠানব্ূপ আশ্রয়, এবং চৈতন্তকেই অজ্ঞান বিষয় করে! সব্ধপের 
আবরণ করণই অক্ঞানের বিষয় করণ | সেই অজ্ঞানরুত আবরণ জড় বস্ততে 
সম্ভবে না। কারণ জড়বস্ত স্রূপতই আবৃত। জড়বস্ত বিষয়ে অজ্ঞানরুত 
আবরণের কিছুমান্ত্র উপযোগ নাই! এই ব্লীতিতে, চৈতন্য অজ্ঞানের আশ্রয় 
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* বিষয় প্রকাশক অন্তঃকরণ ও অজ্ঞানের পরিনামকে বৃত্তি কহে। 
জ্ঞানরূপ পরিণামে যাহা প্রকাশ হয় তাহাকেই বৃত্তি কহে। বৃতিজ্ঞান ছ্িবিধ 
প্রন্ারপ ও অপ্রমারূপ । 

+ যেমন কোশ ধনেক় মূখ্য আশ্রয় । আমি ধনী” এইরূপ ধনের অন্ভি- 
মানীরূপ আশ্রত্স, পুরুষ 1 সেইরূপ অজ্ঞানের মৃথ্য আশ্রয় চৈতন্ত, ও অভিষানী- 
রূপ সাশ্রয়, আভাস অন্তুকরণ | 
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ও বিষয় । বেমন, গৃহাভাস্তরে অন্ধকার গ্ৃহ্মধাকে আবরণ কবে । সুতরাং, 
ঘ্টব্ষিক়ে অন্ঞানন ও তার আবরণ সম্ভবে ন। ৷ 


বাহ পদার্থ বিষষে বৃত্তি ও আভাস উভয়ের উপমোগ । 
অঙ্ছান আরতঘট দৃষ্টান্ত | 

ধ্ী সংঘের সমাধান এই £-যেকপ চৈঠ্ন্তেণ তাপ ভইাতে ভিন্ন সদ্দসৎ 
বিলক্ষণ অজ্ঞান, চৈতন্যেব আশ্রিত, এবং নেই অজ্ঞান্দাব। চৈতন্য আবৃত হ্য, 
সেইক্প ঘটের কপ ভইতে তিনি অজ্ঞান ঘটেব আশিত নাঁহহনেও অজ্ঞান, 
ঘটাদি রূপ হইতে অপ্রক্কাশ জড়গরূপ উৎপন্ন করে । স্ুঙবাং, ঘটাদি সদাই 
অঞ্চপমান আবুত | সেঈ আরতঙপভাব ঘটাদি, আক্ছ'ন দ্বাব ক্ুতভ | কারণ, 
তমোৌগুণ প্রধান অজ্ঞান ভইতে ভতেব 14077000৯) উতৎপভি দাব। ঘটাদিক 
স্ষ্টিবা উৎপত্তি । সেই ভমোগুণ আবরণ কভাবব ন। স্তত্তবাং ঘটা 
গ্রকাশবহিত অঙ্গই হু । এই ব্রীতিতে, মক্ষভাবপ আবব৭ ঘটাদিতে 
অভ্ঞান্কত সভাবসিদ্দা এবং ঘঢাঁদিব অধিষ্ঠান চৈঠন্ত আশ্রিহ মজ্ঞান, 
চৈতন্যাকে মাচ্ছাদিত কবিন পঠাব৯»” আবুতঘটাদিকে ও আবুত কবে। 
য্দি ও প্রভাবতঃ আবৃত পদ্দাথের অপবণের গুধোজন হয ন,, তথাপি আবরণ 
কারী পদার্থ প্রঘোজনেব আপেক্ষা ন। করিয়।, নিঝাবঝণের ভ্ভাম সাবরণে আবরণ 
করে। ইহ। লোক প্রসন্ধ। অজ্ঞানদ্।না আবুত ঘটকে ব্যাপ্ত অস্তকরণের 
আভাস ঘট।কার বৃত্তির বুত্তি ভাগ ঘটের ন্গাভাবিক আববণকে দপ করে, এব, 
ব্ুত্তির আভাস ভাগ ঘটের প্রকাশ করে। এই র্লীতিতে বাহ পদার্থ নিনয়ে 
বৃত্তি ও অভাস উভয়ের উপযোগ তথ । 


দৃষ্টীস্ত | 
যেমন অন্ধকারে কলম মধ্যে মুত্তিক। মথবা লৌহপান আচ্ছাদিত রাখিলে, 
দণ্ড দ্বার। কলম ভঙ্গের পর দীপবিন। এ নিরাঁবরণ পানের প্রকাশ হয় না, পরঞ্জ 
দীপহ্ার। প্রকাশ হয়। সেইক্প বৃত্তি অজ্ঞানাবৃত ঘটের আবরুণ ভঙ্গ করিলেও 
বটেক্ব প্রকাশ হয় ন!| কারণ, ঘটন্বরূপত্তঃ জন্তু ; এবং বৃত্তি জড়। আবরণ 
ভঙ্য়ান্র বৃত্তর প্রয়োজন । বৃন্তি হইতে প্রকাশ হয় ন।। সুতরাং আভাল 
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ঘটের প্রকাশক । নেত্রগোঁচর বস্তর প্রঙ্গক্ষজ্ঞানের এই রীতি কহিলাঁম | 
অবণাদির বিষয়ের প্রত্যক্ষ জ্ঞানেরগ এই বীতিই জানিবে । 

বৃত্তি ও ঘট উভয়ে একদেশস্থিত হইলে ঘটের জ্ঞান প্রতাক্ষ কহে। অন্তঃ- 
করণের বৃত্তি ঘটাকার হয়, ( এবং ঘটের সহিত বৃত্তির সঙগন্ধ হয় ন।. পরস্ত বুভ্তি 
অস্তরেই গাকে ) তাহাই ঘটের পর্পোক্ষিজ্ঞান বলা যায “ইহা ঘট” অপরোক্ষ- 
জ্ঞানের এইরূপ আকার । “ঘট আছে,» “উহ। ঘট” পরোক্ষজ্ঞানের এইব্ধপ 
আকার । ্মতিজ্ঞান পারোক্ষজ্ঞান হউলে€ উহ। সংস্কারজন্ত । অনুমিতি আদি 
পরোক্ষজ্ঞান প্রমাণজন্ত | এইমাত্র প্রভেদ | 

প্রমাণ প্রপঙ্গে প্রমাণ নিরূপণ করিতেছি | শ্রীনাণ নড়বিধ ৮7১ প্রত্যক্ষ, 
২। অনুমান, (৩) শন্দ, (৪. উপমান, ৫) অথাপন্তি ও (৬) অন্ুপলন্ধি 

প্রত্যক্ষ" প্রমার কাবণকে?। প্রতাক্ষ প্রমাণ কছে। অন্রমিতি প্রমার কারণকে 
অন্মান প্রনাণ কছে। শাবী প্রমার কাবণকে খন্দ প্রমাণ কহে। উপমিতি 
প্রমার কানণকে উপমান গ্রমাণ কহে ৷ অর্থাপত্তি গ্রামার কারণকে অর্থাপস্তি 
প্রমাণ কহে । অভাব পরমার কারণকে মন্ুপলন্ধি প্রমীণ কহে। 

চার্বাক কবল এক প্রতাঙ্গ প্রমাণ স্বীকাব করেন। কণাদ ও হগতম [বুদ্ধ] 
প্রতাক্ষ ৪ অন্তমাণ, এই দ্বিবিধ প্রমাণ স্বীকার করেন। সাংখ্যকার কপিল 
প্রতাক্ষ, অনুমান, শব্দ এই ত্রিবিধ প্রমাণ ক্দীকার করেন। ম্যায়কার গৌতম 
প্রত্যক্ষ, অনুমান, শন্দ ও উপমান এই টতুব্বিধ প্রমাণ সীকার করেন | পৃর্বব- 
নীমাংস। একদেশীভটশিষ্য এ্রাভাকন প্রত্যক্ষ, অন্ুনান, শক উপমান € অর্থা- 
পত্তি এই পঞ্চবিধ প্রমাণ ক্লকার করেন | ভর্ট বড়বিধ প্রমাণ স্বীকার করেন । 
বেদান্ত গ্রন্েও ষট প্রমাণ উক্ত ভয় 
ৃ ২ প্রমাণ ন্ত যথার্থ জ্ঞানের নম গ্রম। প্রত্যক্ষাদি ভেদে প্রম। ষড়বিধ। 
বথার্থ জ্ঞানের উপাদান কারণ অন্তঃকরণ এবং নিমিত্ত কারণ প্রত্যক্ষাি প্রমাণ, 
তথ। ইন্ট্রিয়সংযোগ আদি । মবিস্ভার পরিণাম ভ্রমজ্ঞানের উপাদান কারণ 
'অবিগ্ঠ। এবং নিমিভ কারণ সজাতীয় বস্তর জ্ঞান জন্য সংস্কার, প্রমাতৃদোঁষ 
প্রমাণদ্োষ, প্রমেয় দোষ, অধিষ্টানের সানান্ত অংশের জ্ঞান, এবং তিমিরাদি | 


1+ কারণ, অর্থাৎ অসাধারণ কারণ । 
খ্টু 
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(১) অজ্ঞানের জ্ঞাপক বা)প্রমার কারণকে প্রমান কহে । নেত্রাদি- 
ইঞ্জ্রিরকে প্রত্যক্ষ প্রমাণ কহে । উনত্ট্রি্নজনা যথার্থ জ্ঞানকে প্রত্যক্ষ প্রম। 
কহে। ইন্দ্রিয় হইতে ইন্ট্রিয়বিষয়ের সম্বন্ধ উৎপন্ন হইন়্। প্রত্যক্ষপ্রমার 
উদ্তব হর। প্রত্যক্ষ প্রম! দ্বিবিধ :--( ১) অভিজ্ঞাপ্রতাক্ষ, । ২) প্রত্যভিজ্ঞ'- 
প্রত্যক্ষ! কেবল ইন্দত্রিয়াদিসন্বন্ধন্ন্ত জ্ঞান অভিজ্ঞাপ্রত্যক্ষ । প্রত্যক্ষ 
সামগ্রী সহকৃত সংস্কারছন্থ জ্ঞান গ্রাত্যাভিজ্ঞাপ্রত্যক্ষ। শী দ্বিবিধ প্রত্যক্ষ 
প্রমার প্রতোকে মান্তর বাহা ভেদে দিপ্রকার। আস্তরপ্রত্যক্ষপ্রম। ও দ্বিবিধ 8 
(১) আত্মগোচর ও ২) অনাক্সগোচব । আম্মগোচর ও সই প্রকার £_- 
(১) শুদ্ধাত্মগোচর ও (২) বিশিষ্টাস্রাদোচর ৷ শুদ্ধাআমগোচরও ছুই প্রকার 2 
(১) ব্রন্ধ অগোচর ও (২ ' ব্রন্গগোচর । 

বাস্ৃপ্রত্যক্ষপ্রমা শ্রোব্র, ত্বকৃ, চক্ষু, জিহ্ব। ও ঘ্রাণ ভন্য ঘণার্থজ্ঞান ভেদে 


পাচ প্রকার । 


! ২ । কণাদ ও স্থগতমত্তে কেধল এক প্রত্যক্ষ প্রমাণ গীকাব করিলে, 
তৃপ্তির জনা ভোভনে প্রবৃত্তি হয ন | কাবণ, অতন্ভোজনবিষয়ে তৃপ্তির, 
প্রত্যক্ষ প্রমাণজগ্ প্রত্যক্ষজ্ঞান হয় না। ?তরাং, ভুশ্তভোজানে অনুভূত 
তৃপ্তি অভুন্তবিষয়ে অন্ুমানে জানিয়। অভুভ্তভোজনে প্রবৃত্তি ভয়। সুতরাং, 
অনুমান প্রমাণ শীকার্ময | অনুমিতিপ্রমাব কারণকে অনুমানপ্রমাণ কহে। 
লিঙ্গজ্ঞান জন্য জ্ঞানকে অন্ুমিতি কহে । পর্বতে ধূমের প্রত্যক্ষজ্ঞান হতয়। 
বহির জ্ঞান হয় সে সলে ধূমের প্রত্াক্ভ্ঞানকে [লিলজ্ঞান কহে। সেই 
লিঙ্গজ্ঞান হইতে বহ্রিজ্ঞানের উদ্ভব হয়। সুতরাং পর্বতে বহরিজ্ঞান অন্মিতি | 
অন্ুমিতি জ্ঞানের বিষয়কে সাধ্য কহে, সুতরাং বহি সাধ্য | ধমজ্ঞান হইতে সাধ্য 
বির জ্ঞান হয়। সুতরাং ধমলিঙ্গ। ব্যাপ্যের জ্ঞান হইতে ব্যাপকের জ্ঞান 
হয়, সুতরাং ব্যাপ্যকে লিঙ্গ ও ব্যাপককে নাধ্য কে । ব্যাপ্রিষুক্তকে ব্যাপ্য 
ও ব্যাপ্তির নিরপককে ব্যাপক কন্তে। ধুম বহ্রির ব্যাপ্য। তগ্তলৌহে ধূম 
বিন| বহি থাকে । হুতরাং ধূমের ব্যাপ্য বহি নহে, পরন্ত বহ্তির ব্যাপ্য ধূম। 
পর্বতাদিতে ধৃম প্রত্যক্ষ হয়। তৎপর সংস্কার উদ্ভব হইস্সা ব্যাপ্তির স্মৃতি হয়। 
তৎপর “বহমান পর্বত” এইরূপ অন্ুমিতি জ্ঞান হয়। 
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(৩) সাংখ্যকার, কপিল কছেন যে দেশাস্তরে যাহার পিতৃবিদ্বোগ 
হইয়াছে তাহাকে ধদি সঁতাবাদশ কোন পুরুষ আসিয়। কহে, “তোম'র পিতার 
মুভ হইয়াছে” তবে । কেবল প্রত্যক্ষ ও অন্থুমান প্রমাণ সকার করিলে) 
শ্রোতার পিতৃমরণ নিশ্চয় হওয়া উচিত নহে। সুতরাং, শব্দ প্রমাণ ্সীকাধ্ধ্য | 
শাকীপ্রমার কারণকে শব পরমা কহে ' শাকীপ্রম! দ্বিবিধ £-_ ১) বাবহারিক 
ও (২) পারমার্থিক। লৌকিক বাক্য ও বৈদিক বাকা ভেদে বাবহারিক 
শাব্বীপ্রধ। দ্বিবিধ । যেমন, “নীলঘট,” বজহস্যঃ পুরন্দর$” | বৈদিকবাক্য 
দ্বিপ্রকাব £- ১) বাবভাবিক অর্থবোধক, (২) পরমার্থতত্ববোধক | ত্রহ্গ 
হইতে ভিন সকলকে ব্যবহাপিক অর্থ কতে। পবগার্থতত্বকে ব্রহ্ম কভে। 
বঙল্গবোধক বাক্য পিবিধ__অধাস্তর ৪ মহাবাক্য। অবান্তর বাক্য তৎপদ 
ব। “ত্বম্ঠ পদ অথের স্বরুপ বোধক ' যেমন, “নভাং জ্ঞানমনস্তং ব্রঙ্গ ১১ “তিৎ” 
পদ অথ বোধক, ও *্য এষ হন্তত্ত ভেযাতিঃ পুরুষ১ “তম্ঠ পদ অর্থ বোধক | 
তং” পদ আর্থ গু “ভ্বময পদ অপেব অভেদকোধক “তত্বমসি” 'আদি 
মহাবাক্য। 

আকাজ্া। জ্ঞান, যোগতা জ্ঞান, তাৎপর্য জান ও আসছি * শকবোধের 
হেতু । 

(৪) ন্তায়কার গৌতমমতে উপমান চতথ প্রমাণ। “গো সদৃশ গবয়” 
এই পুর্কঞ্রুত বাকা স্মরণ হইয়। “এই পশুগবয়”' এই জ্ঞানের হেতু উপমান 
প্রমাণ। বেদস্তমতে গবর়ে গোসাহৃশ্য জ্ঞান উপমাণ প্রমাণ এবং গোতে 
গববসাদৃশ্ঠজ্ঞান উপমিতি। সাদৃপ্তজ্ঞ ন জন্য জ্ঞান উপমিতি। সাদৃশ্জ্ঞান 
উপহ্ান। অসঙ্গ, একবন আদি ধম্মে আত্মা আকাশের সদৃশ । আকাশে 
অত্মার সাদৃশ্তজ্ঞন উপমান এবং আত্মার আকাশেব সাদৃশ্জ্ঞান উপমিতি । 
উত্তম জিজ্ঞান্তুর অন্তকুল সিদ্ধান্তের নির্দোষ উপমিতি উদাহরণ নাই | যখন 
গুরবাক্য হইতে তাভার এরূপ দু নিশ্চয় হয় যে “আকাশাদি সর্বপ্রপঞ্চ 
গন্ধর্বনগরবত দৃষ্ট নষ্ট স্বভ'ব এবং আত্মা তাভা হইতে বিলক্ষণ ব্দভাব, তপন 


স্পশশীশ শশা পাটি শশী পাশা পাশ শী পাশ চে সপ ৮ পাপী ২পশি 


যৌগাপদ সমুহের শক্তি বা! লক্ষণাবৃত্তিরাপ সম্বন্ধ হৃঈতে বাবধান রহিত পদ অর্থের 
স্মতিকে আসত্তি কহে! 








৯০৪ পন্য । [ ১৩১৩ 


মাকাশ ও মায্মার তাভার মাদৃশ্ত জ্ঞান থাক| সম্ভব নছে। তথাপি, সাদৃস্ত- 
জ্ঞান ক্তন্ত অথব। বৈধন্থ্যজ্ঞানজন্য জ্ঞানকে উপমিতি কহে। যেমন সাদৃষ্- 
জ্ঞান হইতে উপমিতি হয়, সেইরূপ বৈধম্মজ্ঞান হইতে ও উপমিতি হয়, 
'“দেছাদি বৈধন্থ্যবান্‌ আ্ম।” গুরুদখে আত্মপদের এই অথ শুনিয়। “অনিতা 
অগুচি দুঃখ ব্রূপ দেছার্দি হইতে বিনদ্ধ ভাব নিতাশুদ্ধ মানন্দরপ আত্মা”, 
শিষোর এইন্ধপ উপমিতি জ্ঞান হয়! এই রীতিতে প্রপঞ্চে রক্ষের বিধন্ম ৰা 
বিরোধ জ্ঞান উপমান | প্প্রপঞ্চ হইতে বিধক্ী বঙ্গ” ইভা উপমানপ্রমাণ । 
সেই উপমান প্রমাণের ফল উপমিতি জ্ঞ!ন | 

«৫ প্রভাকরমতে অর্থাপত্তি পঞ্চম শ্রমাণ। অর্থাপভিগমার 
কারণকে অথাপত্তি প্রমাণ কে । উপপ'দককল্পনর হেতু উপপাদ্য জ্ঞানকে 
অর্থাপভি কহে । উপপার্ক জ্ঞানকে অথাপন্তি প্রম। কহে । উপপাদক, 
সম্পাদক ও উপপাদ্য, সম্পাদ্য পর্যায় শব্দ। যাত বিন) যে বস্ত সম্ভবে না, 
তাহার সে বস্ত উপপাদ্য । যেমন বাত্রি ভোজন বিন। দিন অভোজী পুরুষের 
স্থলত। সম্তবে ন।। সুতবাং স্থলত। বাতি ভোজনেব উপপাদ্য । যাহা অভাবে 
যে বস্তর ভাব হয) তাহ। সেই বস্তব উপপাদক ! যেমন বাত্রিভোজনের অভাবে 
দিব। অভোজীর স্থলতার অভাব । শ্রতরাং, বাত্বিভোজন স্ুলতার উপপাদক। 
মর্থ অথাৎ উপপাদক বস্তু, আপত্তি অর্থাৎ কল্পনা । উপপাদ্য অর্থাৎ যাহাতে 
অর্থের কল্পন! হুঘ, তাহার অনুপপিি জ্ঞানরূপ প্রমাণ অর্থাপনডি শব্ধ অথ । 

(৬) পুর্ধ্মামাংসক ভট্ট মতে অন্গপলন্ধি ষষ্ঠ প্রমাণ । অভাব প্রমার 
অসাধারণকাব্রণকে অন্রপলন্ধি প্রমাণ কছে। গ্ৃভাদিতে ঘটাদির অভাব জ্ঞান 
হয়। সে স্কুলে যে পদার্থের প্রতীতি ভঘ ন।, তাভার অভাব জ্ঞান হয়। 
'অপ্রস্তীতিকে অন্ুপলন্ষধি কহে । ঘটের অপ্রতীতি বা অন্থুপলন্ধি হইতে ঘটের 
অভাব নিশ্চয় হয। ..সেই অভাব দ্বিবিধ £2-। ১ সংসর্গীভাৰ ও (২) 
অন্যোন্যাভীব। সংসর্গাভাব চতুর্বিধ__প্রাগভাব, প্রধ্বংমাভাব, সামগ়িকাভাব 
ও অতাস্তীভাব । 

অভেদ নিষেপণক অভাবকে অন্টোন্াাভাব কহে । অথব।' অত্যন্ত অভাব 
সইতে ভিন্ন, উৎপত্তিন'শশূন্ অভাবকে অন্যোন্যাভীব কহে । তীঙীকেই ভেদ, 


ভিন্নত পাথকাযা কহে । 


আধাঁঢ়। ] বিচার সাগর । ১০৫ 


প্রাথভাব উৎপত্তিশৃন্ত কিন্ঞ নাশশুন্ঠ নহে। অনাদি, সাস্ত, অভাবকে 
প্রাগভাব কছে। ব্দোস্ত সিদ্ধান্তে মায়। অনাদি, সাস্ত । পরস্থ মায়া অভাব নহে, 
সর্দসৎ হইতে বিলক্ষণ, অনর্বচনীয়। প্রপ্বংশাভাব নাশশৃন্ত কিন্তু উৎপত্তিশুন্ 
নছে। সাদি, অনন্ত, অভাবকে প্রধবংশাভাব কহে ॥ যেমন, মুদ্গর আদি দ্বার! 
ঘটাদির ধবংশ । মোক্ষ সাদি, জনন্ত। জ্ঞান হইতে মোক্ষ হয, স্ৃতরাৎ মোক্ষ 
সাদি। মুক্ত পুনঃ সংসারে আসে ন। শ্থতরাং মোক্ষ অনস্ত। পরস্ত মোঙ্ 
অভাব রূপ নহে, ভাবরূপ ৷ 

উৎপত্তি ও নাশধুক্ত অভানকে শাময়িক অভাব কহে | অন্তেহ্টোভাব 
হইতে ভিন্ন উৎপত্তি ও নাখশুন) অভাবকে অত্যন্তাভাব কহে । যেমন বাষুতে 
রুপ ও গন্ধের অতান্থাভীন। আক্মান ফপরমণন্ধশন্সস্পশের অতান্ত অভাব। 
'মাকাশাদির ন্যায় অত্যন্তাভাব অবিদ্যার কাঁধ্য ও বিনাশী। হুতরাং অভাব 
ও নিতা নহে মম্ম: ভিন্ন কোন পদার্ের নিতাত। সম্ভবে ন। | 

প্রমাণ ও প্রমাজ্ঞাবের লক্ষণ । 

প্রমাজ্ঞানের অসাধারণ ক।রণকে প্রমাণ কহে । স্মাতি হইতে ভিন্ন, অবাধিত 
মর্থ বিষ্যকরণক্ষম জ্ঞানকে প্রমা কনে । স্মৃতিজ্ঞান প্রমা নহে । কারণ 
প্রমাজ্ঞান প্রমাতার আশ্রিত । স্মতিপ্রম। প্রমাতাৰ আশ্রিত নভে, পরস্ত 
সাক্ষীর আশ্রিত । অন্ঃকরণের জ্ঞানরূপ বুন্বিকপ জ্ঞান প্রপ্াতার আশ্রিত । 
তাঞ্ছাকেই প্রমা কনে । স্মৃতি জ্ঞান অন্তঃকরণের বুপ্তি নহে, সুতরাং 
প্রমাতার আশ্রিত নভে ; এবং প্রমাও নভে । ম্দৃতিজ্ঞান অবাধিত অর্থকে বিষয় 
করণক্ষম হয় বটে। পরন্, স্মতি হইতে শ্মাতজ্ঞান ভিন্ন নহে । হৃতরাং 
স্মতি হইতে ভিন্ন অবাধিত অর্থকে বিষয় করণক্ষম জ্ঞানকে প্রা কহে। এই 
লক্ষণে কোন দোষ নাই*। 
_ » প্রমার ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণ দুষ্ট ভয়। প্রমাণ জন্য যথাথ জ্ঞানাক গ্রামা ক্হে। অথবা 
অবধিত র্থকে বিষষ করণক্ষম জ্ঞানকে পরম কতে | অথবা, অবাধিত অর্থকে বিষয় করণে 
স্বৃতি হইতে ভিন্ন জ্ঞানকে প্রমা কহে । অথবা ষথার্থ অন্ুুিবকে প্রমা কহে। তদ্ভিন্ন 
জ্ঞানকে অপ্রম! কহে। প্রথম লক্ষণ অনুসাবে ঈশ্বব জ্ঞান, খাদি গো্ঠর জ্ঞান, স্ততিজ্ঞান 
ও জমজ্ঞান অপ্রথা। জহর জ্ঞনেদি বথার্থ অগ্রমা, . ও ভ্রমজ্জীন অযথার্থ। অপ্রম। 
প্রত্যক্ষাদি ভেদে প্রমাজান ফড বিধ। 


১ পিপিশীশীশগ 


১০৬ পন্থা । আধা । 
স্মৃতি জ্ঞান ও ষট্‌ প্রমার বিচার পূর্ববক কারণ লক্ষণ | 


কফেভ কেহ স্মতিজ্ঞানকেও প্রমা কহেন | তাহাদের মতে পরম! লক্ষণে 
স্মৃতি 5ইাতে ভিন্ন এই পদ্দ থাক। উচিত নহে; অবাধিত অর্থকে বিষয়করণক্ষম 
জ্ঞান্‌কেই প্রমা কঙে | ভ্রান্তিজ্ঞান অবাধিত অর্থকে বিষয় করে না। পরস্ত 
বাধিত অর্থকেই বিষষ কবে । শতরাং প্রমালক্ষণে ভ্রান্তিজ্ঞান আসে না। 
ধাহারা স্যতিজ্ঞান বিষয়েও এ্রাম। ব্যবভাব করেন, ভাহাদেব মনে স্মৃতিজ্ঞান 
অন্তঃকরণেব বুত্তি, অবিদ্যাব বুন্তি নহে এব সাক্ষীর আশ্রিত নহে; পরস্ত 
প্রমাতার আশ্রিত । কাবণ গ্রমাতাই অন্তঃকনণ বুত্তির আশ্রর় সম্তবে, সাক্ষী 
নভে । এই ভীতিতে কাহাবত এতে স্বাতিজ্ঞীন অন্তঃকরণের বুত্তি সুতরাং 
প্রমাবপ ; ও কাহাঁবও মতে অবিদাব বৃত্তি শ্বভবাং প্রমাকপ নহে । সকলেরই 
মতে ভ্রান্তি ও সংশধজ্ঞান অবিদ্যার স্ততি এবং সাক্ষীৰ আশ্রিত । এ সম্বন্ধে 
কোন বিবাদ নাই । বিচার দৃষ্টিতে দেখিলে স্মাতিজ্ঞান ও অবিদ্যাব বুন্তি, এবং 
সাক্ষীর আশ্রিত; প্রমাবূপ নভে কাবণ, বেদান্তবেভাগপ খে ষট প্রকার 
প্রমা কভিয়ীছেন তাহার মধো স্মতিবিজ্ঞান নাই, হুতরাং স্কাতিজ্ঞান এরম। নহে । 

মধুসদল স্বামী শ্বতিজ্ঞান সাক্ষী আশ্রিত কঠিঘাছেন ! ষটবিধ পরমা 
ও প্রমান পরবে বল হহযাছে অসাধারণ কালণকে কসণ কহে । কারণ 
দ্বিবিধ__সাধারণ € অসাধারণ সব্ধকার্ষোব কাদণকে সাধাবণকারণ কহে, 
যেমন ধন্ম অধন্শ আদি সকল কার্য্যেব কারণ ! কোন খার্ধের কারণকে অসাধারণ 
কারণ কভে । যেমন, দও ঘট আদি কার্ধা বিশেষেন কারণ ভেতু, অসাধারণ 
কারণ | ঈশ্বরও তাহার ইচ্ছ। আর্দি- প্রতাক্ষ পরমার সাধারণ কারণ । 


দ্বিতীষ লক্ষখে যথার্থ জ্ঞানকে প্রনা কঙ্ধে ও অযথাথ জ্ঞানকে মপ্রমা কতে। এঠ মতে 
ঈশ্বর জ্ঞান সুখাদি গোচর জ্ঞান ও স্মৃতি জ্ঞান প্রমা এব ভ্রমজ্জান অপ্রমা। পরস্থ 
প্রাচীন আচাফাগণ স্মৃতি হউন্ডে ভিন্ন যথার্থ জ্ঞানণক প্রা কভেন । পৃবেরণিক্ত তৃতীয় ও চতুর্থ 
লক্ষণ তাহাদের মতানুপাব। ভাহ।দের মণ প্রভাক্ষাদি বডবিধ জ্ঞান, ঈশ্বর জ্ঞান ও খাদি 
গোচর জ্ঞানই প্রমা, এব” তত্তিমন স্মৃতিজীন ও ্রমজ্ঞান অপ্রমা | 

শুক্তি রজতাদিজ্ঞ।ন স্মৃতি ভইতে ভিন্ন অবাধিতহ অথুক বিষয় করে না, পরন্ত বাধিত 
অর্থকে বিষয় করে , স্তরা" প্রমা নহে । অবধিভ শআর্থকে বিষয়কবণক্ষম স্মতিজ্ঞান আছে 
বটে, কিন্তু স্মৃতি জ্ঞান প্রম। ব্যবহাব হয় ন। 

এ স্থলে অদি শব্দে ঈশ্বেরর জ্ঞান ঈশ্বারের প্রযত্, কাল, দিব, অদুষ্ট প্রাগভাব, প্রতি- 

বন্ধকাভাব, এই সাতটি বুঝিতে হউবে। 


১৩১৯] জ্ীরামচন্দ্র | ১০৭ 


কারণ ঈশ্বর সকল কার্ষ্যের আদি কারণ। তিনি ৪ তাহার ইচ্ছাদি বিন! 
কোন কার্ধ্যই হয় না। শ্থুতরাং ঈশ্বরাদি সাধারণ কারণ । নেত্রাদি উক্দিয়- 
সমূহ প্রতাক্ষপ্রমার অসাধারণ কারণ । শুতরাং তাহার! প্রত্যক্প্রমার কারণ। 
এই ব্ীতিতে নেত্রাদি ইন্দ্রিয়ুকে প্রত্যক্ষ প্রমাণ কন্তে। 


শ্লীবিজয়কেশব মিত্র । 


_ পিন সিটি শিট 


জরামচজ্জ । 


| পুক্ব প্রকাশিতের পর ।] 


অবশবে রাবখ মাপনার মৃত্্যবপিণা সাতাকে ক্রোড়ে লইয়া লঙ্কার 
প্রবেশ করিলেন । সীতাকে লঙ্কা মানিয়া রাবণ ভাবিলেন, এক্ষণে আর 
উদ্ধারের উপয় নাই বৃঝ্রিথ। পীভা অবশ্যই শভাহাঁকে ভজনা করিবেন, কারণ 
সীত। অবশ্যই বুঝিয়াচছেন যে, এই সদদ্রবেষ্টিত লঙ্কায় মন্তনোর আসা সম্ভব 
নয়। মনে মনে এইরূপ সংকল্প করিয়া রাবণ সীতাকে আপনার প্রশ্বর্ষা 
প্রদশ্ন দ্বার। বশীভূত করিপার 'চেক্গা করিতে লাগিলেন । তাহার স্বর্ণ ও 
স্ষটক নিশ্মিত অট্টালিকান্তবক হস্তিদন্ত ও রৌপা গঠিত গবাঁক্ষনিচয় অসংখ্য 
মনোরন উদ্ভান এই সমস্ত সীতাকে প্রদশন করাইলেন, এবং তাহাকে 
সহজ সহত্র দাসী, বন্ুমূল্য মনোহর অলঙ্কারনিচয় এবং বিশাল রাজ্য 
সমুদারঈ প্রদান করিতে সম্মত হইলেন | এনন কি রাবণ বে মস্তক দ্বার কখনও 
কোনও রমণীর পদতল স্পশ করেন নাই সেই মস্তক পর্যান্ত জানকীর পদতলে 
স্বাপন করিলেন । কিন্তু দীত1 কিছুতে বিচলিতা নহেন । তাহার দেহ মান 
লঙ্কায় আসিয়াছে, প্রাণ মন রামচন্দ্র সমীপে রহিয়াছে । কেই বা এই সকল 
দেখে, কেই ব। এ সকল শোনে ?-_বহুক্ষণ পরে তিনি রাবণকে বলিলেন-_ 


১০৮ পিচ্ছা | | ১৩১৩ 


“যদিও খআবধ্য তুই 'দব অসুরের 
কিন্থ তুই বধ্য মু, বীর শ্রারামের । 
তাহার সহিত তুই করি বৈরাচার, 
কিছুতেই এবে আর ন। পাবি নিস্তার ।' 
দীতার এইরূপ দুঢ়ত। ও এইকপ বাক্য শ্রবণে রাবণ অতাস্ত ক্রুদ্ধ হইলেন, 
এবং ভীতি প্রদর্শনপুর্ধবক বলিলেন-__ 
“সন সীতে, আমি তব অপেক্ষ। করিয়া 
রভিব দ্বাদশ মাস কি বিশেবিয়। | 
নদি তুমি এতদিনে দ। চাও আমারে 
অন্কুল দৃষ্টি দানে, তাহলে তোমানে 
থণ্ড খণ্ড করিবেক পাচকনিচর-- 
প্রাতভৌজন তরে মম, সুনিশ্চর 7" 
অনন্তর রাবণ, কতকগুলি রাক্ষসীর উপর সীতার রক্গাভার অপণ পুঝবক, 


তাহাকে অশোকবনে রক্ষ। করিলেন, এব রুক্গসীগণযক ভন, মৈত্র প্রদ্দশন 
দ্বার। সীতাকে বশীভূত করিতে বলিলেন । 
ব্রহ্মা জানকার দ্ঃথ দর্শনে, উন্্রকে হাহার সান্তনার জন্য £প্ররণ করিলেন । 
ইন্দ্রদত্ত গীর আহাযষ্যে জানকী পুষ্টদেহে ছিলেন, মশোকবনে অনশন নিবন্ধন 
তাহার বিশেষ ক্লেশ ভর নাই । 
এদিকে রামচন্দ্র মাক়ামগ বধ করিয় জানকার ভগ্/ চিন্তাকুলিতচিত্ছে 
কুটারাভিনথে প্রভ্যাগমন করিতেছেন, কারণ মারীচের মৃত সময়ের 
হাপীতে ভা । লক্ষণ” বাক্য তাভার দয় চম্কিত করিয়াছিল; এমন সময়ে 
পধিমধ্যে লক্ষণকে দশন করিয়, ভাভার হৃদর মেকি পধাস্ত অস্থির হইল্স 
তাহ। বলিয়। শেষ করা মাঁয় না| তিনি লঙ্গণকে বপিলেন-_ 
লক্ষণ সীতারে রাখি এখানে তোমার 
মাস! ভাল হয় নাই বিচারে আমার 
ন। জানি কি তুর্ঘটন। ঘটিয়াছে এবে 
সীতাঁরে ফেলিয়া এলে বল ও কি ভেবে? 
বাঁমচক্ষু হইতেছে স্পন্দিত সদাই 
থে হেন বোধ হয় সীতা। যেন নাই 1৮ 


১৩১০ |] শ্রীরামিচন্দ্র | ১০৯ 


লক্ষণ আনুপুবিবক সমস্ত বর্ণন! করিলেন, রামচন্দ্র বুবিলেন--সকলি নিয়তি ! 

যখন তাহার! কুটার সমীপে আগমন করিবেন তখনই রামচন্ত্রের প্রাণ বলিল 
সীতা নাই-_রামচন্ত্র সীতা ৷ সীতা। ৷ বলিয়া অনেক ডাকিলেন কিন্ত কে উত্তর 
দিবে ?--সীত। নাই--কুটার শূন্য-রামচন্দ্রের মুগ্নয় কুটার শৃহ্য--সঙ্গে সঙ্গে 
তাহার হৃদয় কুটার শৃন্ত--তিনি মৃগ, পক্ষী, বৃক্ষ, ঈতাদি যাহা সম্মুখে দেখিলেন 
'সকলকেই জিজ্ঞাসিলেন সীতা কৈ 2_-সক্ষপেই যেন প্রত্যুত্তরে বলিল লীতা 
কৈ ?--বরামচন্দ্র গোদাবরীতীরে গমন করিয়া কলনাদিনী গোদাবরীকে ' 
জিজ্ঞাসিলেন ! “সীত। কৈ »”'_কিস্ত গোদাববী কিছুহ স্পষ্ট' বলিল না-_ 
তাহার কঙগতরঙ্গ যেন সবিনয্ে বলিল “সীতা কৈ? রামচন্দ্র আবার কানন 
মধ্যে আসিলেন, দ্েখিলেন একদল মুগ বিচরণ কবিতেছে-_-তাহাদের সমক্গে 
কাতর রাম জিজ্ঞাসা করিলেন ণসীত। কৈ *”- তাহারা দক্ষিণাভিমুখে মুখ 
ফিরাইয়! যেন রামচন্দ্রকে গন্তব্য দিক দেখাইয়া দিল। রামচন্দ্র সীতার 
বার্ধ। জিজ্ঞাসা করিতে করিতে দক্ষিণাভিমুখে চলিলেন | কিয়ৎদূরে গমন 
করিয়। ভয়ানক যুদ্ধ চিক্ত তাহার নঞ্নগোচর হইল। এই স্থানে রাবণ ও 
জটায়ুতে যুদ্ধ হইয়াছিল । সেই স্থানে রামচন্দ্র সীতার কঠস্থ গালা ও অলঙ্কার 
দরশন করিয়া এতই অধীর হইলেন যে শরাসনে জ/|রোপন পূর্বক শরযোজনা 
করিয়। বলিলেন__যে আমার সীতাকে ভরণ করিয়াছে, সে নিশ্চয়ই এই 
ক্রিভূবনের কোনও স্থানে আছে , আজ এই সুতীক্ষ শবানলে জগৎ নষ্ট করিয়! 
সেই পাপাচারকে বিন করিব। লক্ষণ রামচন্দ্রের উগ্রমূত্ি দর্শন করিয়া 
তাঁহাকে সাস্ত্বনা পূর্বক বলিলেন. 

“কোমল স্বভাব আর্ধা ছিলে তুমি আগে, 

সবার শ্রেয়ার্থী ছিলে সরলান্থুরাগে , 

কিন্তু এবে কেন হেন ঘটিল বিকার“ 

রোষে প্রকৃতিরে কেন কর পরিহাব £ 

যেমন হৃর্যের প্রভা, লাবণ্য শশীর, 

যেমন বায়ুর গতি, ক্ষম! পৃথিবীর, 


সেইরূপ যশঃ তব, ছে ষশোনিধান, 
৪ 


১১০ পন্থা । [ আষাঁট 


নিয়ত স্ন্দরকপে আছে বিদ্যমান 
এহেতু একের দোষে লোকবিনাশন 
উচিত না হয় তব 1” 
লক্ষণের সাত্বানাবাকো রাম আবার প্ররুতিস্থ হইলেন । পুনরায় উভষের 
সীতার অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন। কিরৎদূর গমন করিব|র পর জ্টাযু 
তাহাদের দৃষ্টিপথে পতিত হইলেন । পক্ষীরাজেব দেহ রক্তাপ্ন,ত দ্রশন 
করিষা রামচন্দ্র হটাৎ তাভাকেই জানকীর বধ কর্তী মনে কবিলেন। কিন্তু 
মুমর্ষ, জটাস্বু, রাবণের সহিত স্বীয় দ্ধ বৃত্বান্ত বর্ণন পূর্বক. রাঁবণ কর্তৃক সীত! 
হরণ বৃত্তীস্ত আন্ুপরবিবিক বর্ণনা করিলেন | তৎপরে তাহ।র প্রাণবাধু দেহত্যাগ 
করায়, ছুই ভ্রাতায় তাহার দেহের সৎকাবসাধন করিয়া পুনরাঁধ সীতার 
অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন ! 
এই সমরে এক বিকট রাক্ষস তাহাদিগকে আক্রমণ করে । উর 
ভ্রাতায় তাহার বাহুদ্ব় ছেদন করিবামাত্র, সে পাপমুক্ত হইল। তাহার 
ইচ্ছানুসারে রামলক্ষণ তাহার রাক্ষস দেহ দগ্ধ করিক। দিলেন । অগ্মি হইতে 
সে দিবাদেহ ধারণ পুর্বধক উখিত হইন্প। নিজ পরিচয় প্রদান করিল । 


“ল্ীদানব জনক আঁমার 
দন্ধু মোব নাম, কপ সৌন্দর্যা অপাব 
এক্ষণে তোমব। দেখ মোর যে আকার, 
সংগ্রামে ইন্সের শাপে হল এ প্রকার | 
হে রাম, স্থগ্রীৰ নামে এক মহাবীর 
বানর আছেন, আমি জানি তাহ' স্থির | 
সে স্থগ্রীৰ ধক্ষবজঃ কপির ক্ষেত্রঙ্জ 
ইন্দ্রের তনয় বালি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তাব 
অতিশয় ব্লী তিনি জানে ত্রিসংসার 
সে বালি রাজ্যের তরে হয়ে ক্রোধষুত 
স্ুগ্রীবেরে করিয়াছে দূরে বিতাড়িত। 


১৩১৯ 1] শ্রীরামচন্দ্র । ১১১ 


এক্ষণে স্ুগ্রীবকপি পম্পার কূলেতে 
খষ্যমুক পর্বতের উপরি ভাগেতে 
চারিটি কপির সনে করিছেন বাস 
সদ তার মনে জাগে বালির সন্ত্রাস; 
সেখানে গমন করি অনিষ্ট দ্ুচাতে 
অগ্নি সাক্ষী করি তার হাতে তব হাতে 
একত্র করিয়! কর মিত্রত। বন্ধন 
তাহলেই হবে তব বিপদ মোচন। 
এই বলিকন তিনি আনুপুধ্বিক পথ বর্ণনা করিলেন । এবং পথে শবরী 
নামা একটি তাপসীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে বলিলেন ৷ এবং বাপ্ববার হুগ্রীবের 
সহিত মিত্রত। করিতে বলিয়। কবন্ধ দিব্য দেহে বর্গ গুস্থান করিলে । 
উভদ্ন ভ্রাতার কিয়ৎ্দুর গমন পুব্বক শবরীর সাক্ষাৎ পাইলেন, এবং 
তাহার পুজা গ্রহণ করিলেন । শবরী অগ্নি প্রবেশ করিয়। দেহ ত্যাগ করিলেন, 
াহারা আরও কিয়ত্দুরে গমন করিয়া পম্পাতীরে উপনীত হইলেন। 


পপাসীাপিপশীিসপল পাপা 


ষষ্টাধ্যায় । 


সতী সীতা 

যখন বিষণ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইবেন অঙ্গীকার করেন সেই সময দেবগণও 
ধক্ষ প্রভৃতিকপে অবতীর্ণ হইয়া ছিলেন একথা ইতিপুবের্ব উল্লিখিত হইয়াছে । 
, এই স্কল দিব্যদেহধারীগণ স্বেচ্ছায় স্ব স্ব দেহ পরিবর্তন করিতে পাব্িতেন। 
ন্ুতরাং তীহারা পশ্তদেহধারী হইলেও যে যথার্থও পশ্ত ছিলেন না তাহা 
স্পষ্টই অস্থৃভূত হইবেক ; অন্ঠান্ত জাতীয়গণের মত “হিন্দুগণ পণ্ড দেহকে 
হেয় জ্ঞান করেন না, নর দেহ ও পণ্ড দেহ মধ্যে ভাহাদের মতে অত্যন্ত 
পার্থক্যজনক সীমা নাই ; দেহ পঞ্চভূতাত্বকই জড়পিওবর্ত আর কিছুই নয়, 
পণ্ড দেহেও সময়ে দৈবীশক্তির সত্বা অগম্তব নহে। মনুষ্য, পশু উদ্ভিদ স্বতন্ত্র 
সীমাক্স চিহ্নিত রাজ্য নহে । এসমুদ্বাই অনন্ত গ্রাণের বিকাশ মাঞ্জ। হুতরাং__ 


১১২ পন্থা । আষাঢ় । 


“বিদ্য। বিনযসম্পন্ে ব্রাহ্মণে গবিহস্তিনি | 
শুনি চৈব স্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদশিনঃ ॥৮ 
এ মহাবাকা তাহাদের ধর গুন্থেই বিরাজিত দেখিতে পাওয়া যায়। 
মনুষ্যই যে অধিকারী আর অপরে অধিক্কৃত একথা তাহাঁর। কখনই বঞ্জেন না। 
সমস্ত বিশ্বই এক তরে বাধা 


“ময়ি সর্বমিদং প্রোতং সুত্রে মণিগণাঁইব ॥৮ 

ইহাই তাহাদের ভগবদ্বাক্য। আমি সকলের আশ্রয় সকলে আমার 
আশ্রয় ইহাই তাহাদের মহ্াশিক্ষা।! ইহার ফল অতি মহৎ-_সব্বভূতে 
দয়! !--কিন্ত আজ এসকল সত্য হইতে ভারত অনেক দূরে আসিয়াছে বলিয়াই 
তাহাদের এই ছুরবস্থ।! তাই তাহাদের আর সে শক্তি নাই, তাই তাহারা 
এখন অধর্মকে উৎপীড়ন করাই পুরুষার্থ মনে করে । তাই তাহার। নিজেও 
প্রবল কর্তৃক উৎপীড়িত হইয়। আত্মরক্ষা! করিতে সমর্থ হয় না। 

পম্পাতীরে উপনীত হইয়! পম্পার মনোহর শোতা-_স্বচ্ছসলিল মৃছুল 
বায়ু, সুগন্ধি পুষ্পগন্ধে আমোদিত দিকচয় দর্শনে ব্রামচন্ত্রে সীতা শোক 
প্রবদ্ধিত হইল। এইরূপ দৃশ্যসকল যখন তিনি সীতার সহিত দশন করিতেন 
তথন তাহার সৌন্দর্য দ্বিগুণিত হইত। লক্ষণ তাহাকে শোকাকুল দর্শন 
করিয়! সাস্বৃন। করিতে লাগিলেন । লক্ষণ বলিলেন__ 


“শোক স্বরণ কর বুদ্ধিমান 
মঙ্গল হইবে তব) 

তোমা! হেন জনে এত অধীরতা 
কু কি হয় সম্ভব! 

পাপস্পর্শ নাহি থাকিলেও, আর্ধ্য 
শোকার্ত জনের জ্ঞান 

হাস হয়ে যায়, তা জেনেও তবে 

কেন হেন মতিমান ? 
বিচ্ছেদের ভয় মনে আঁকি এবে 


সুপ্রিয় জনের গ্ষেহে 


১৬১০ জ্বীরামচন্দ্র | ১১৩ 


হওগো বিরত স্থির কর চিত 
কেন ছুঃখ সহ দেহে? 

দীপবঞ্তি আঙ্র হইলেও তবু 
অতিমাত্র তৈল পেলে 

দগ্ধ হয়ে থাকে জান তাত তুমি 
আজি কি ভুলি গেলে? 

উৎসাহ কেবল কার্ধ্য সাধনের 
প্রধান উপায় বীর! 

এর চেয়ে আরু শেঠ ব্ল নাই 
জানি আমি মনে স্থির । 

এই জীব লোকে উৎসাহী জনের 
ছলভি কিছুই নয়; 

কোন বিষয়েই বিষন্ন তাহারে 
হইবে কভু না হয়। 

এক্ষণে আমরা উৎসাহেরে শুধু 
যতনে আশ্রয় করি 

জানকীরে লাভ করিব করিব 
অবস্তাই বক্ষ অরি। 

শোক পরিহর হয়োনা অধার 
এসময়ে ধৈর্য চাই, 

সুশিক্ষিত আর উদার হুইয়। 
মোহ তব সাজে নাই |” 


রামচন্দ্র, লক্ষণের বাক্যাবলী শ্রবণ করিয়া, মন হইতে শোক ভার দুরীতৃত 
কিয়া কর্তবানুন্ভানে যত্বপর হইতে চেষ্টিত হইলেন । 

এদ্দিকে সুগ্রীব ও তাহার সহচরগণ দূর হইতে যোদ্ধবেশাধারী চইজন 
বীয়কে আগমন করিতে দেখিয়৷ চিস্তাশ্বিত হইলেন। নুগ্রীব তাহাদিগকে, 
বাঁলীপ্রেরিত মনে করিয়। অত্যন্ত ভীত হইলেন। কারণ সুগ্রীৰ বড় সাহসী 


১১৪ পন্থা । [ ১৩১০ 


ছিলেন না স্ুতরাৎ বিপদের আশঙ্কা ঘটিলেই তিনি অত্যন্ত ভীত হইয়! 
পড়িতেন। কিন্তু পবন পুত্র হনুমান, তাহার মন্ত্রীগণের মধ্যে সাহসী ও অত্যন্ত 
চতুর ছিলেন। তাহার তুল্য বলশালী, বানর দলের মধ্যে দুশ্রাপ্য ছিল) 
তিনি বিজ্ঞোচিত সাত্বনা বাক্যে যুখপতিকে শুস্থ করিলেন, এবং নিজেই 
পরিচয় গ্রহণার্থ বীরদ্বয়ের সম্মুখে গমন করিতে প্রস্তত হইলেন। অনস্তর 
তিনি, তাপসবেশে, ব্লামলক্ষণের সম্মুখে উপনীত হইয়া! বিনীত বচনে, তাহাদের 
পরিচয় জিজ্ঞাস। করিলেন এবং নিজের পরিচয়ও প্রদান করিলেন । তিনি 


বলিলেন-_ 
“বল মোরে কে তোমরা! বীর ছইজন 


সুধীর তাপস সম ব্রত পর্যায়ণ 
বল্‌ এবে কি কারণে আসিলে এখনে 
চীরধারী রঙ্গচারী তোমরা! ছুজনে ? 
তোমরা ন্ুক্ূপ আর বীর অতিশয় 
তোমাদের রূপে এই গিরি শোভাময় । 
দেখ এই খধামুক পর্বত উপর. 
স্থগীব নামেতে কোন বীর কপিবর 
করি! থাকেন বাস, ধান্দিক সুজন 
কপিগণ অধিপতি সতা পরায়ণ : 
এবে আমি তাহারই নিযোঁগে কেবল 
আসিলাম এই খানে, বীর মহাবল । 
পবন তনয় আমি জাতিতে বানর, 
হনুমান নাম মম, শুন বীরবর ! 
ধার্মিক স্ুগীব এবে তোমাদের সনে 
মৈত্রীভাব স্বাপিবারে আশ কৈল। মনে । 
আমি তার মন্ত্রী, মম গতি কোনখানে 
প্রতিহত নাহি হয় জানে সর্ধজনে | 
হন্থমানের মধুর বচনে শ্রীরামচন্দ্র বড়ই প্রীত হইলেন। তাহার থে 
উদ্দেস্তে খধ্যমুকে আগমন হনুমান তাহারই পূরণের শচন! করিয়াছেন, 


আষাঁঢ়।] শীরামচন্দ্র। ১১৫ 


সুষ্তরাং তিনি লক্ষণণকে, ইহার উপযুক্ত অভয় গ্রদানের ভার অর্পণ করিলেন, 
এব তাহাদের অধিপতির সৌভাগা উদয়ের যে আর বিলম্ব নাই তাহাও 
বলিতে বলিলেন লক্ষণ হন্ুমানকে সম্বোধন পুবব্ক বলিলেন-_ 

“বিদ্বন্‌, মহাত্ম' স্ুগ্রীবেন গুণচর 

আমাদের অবিদ্িত নাহি স্ুনিশ্চয। 

আমর। ছুজনে এবে ভারি অন্বেষণ, 

করিতেছি বনে বনে করি পর্যটন । 

তুমি তার বাক্য ক্রমে কডিল। যে কথা, 

আমর। অবশ্য তাভা করিব সর্ধথ। 1” 

ততপরে তিনি সীত। হরণ বার্তী। বলিয়া, রামচন্দ যে সুঞ্ীবের সাহাধ্য প্রার্থী 
তাহ! বিশেষ করিয়। বলিলেন । হনুমান লক্ষণের বাকা শ্রবণে অতাস্ত 
আনন্দিত হইলেন. এবং মনে মনে ভাবিলেন ইহার সাশাযা করিলে, স্থগ্রীব 
সহজেই কিক্ষিন্ধার সিংহাসন লাভ করিতে সক্ষম হইবেন তাহাতে সন্দেহ 
নাই। অনন্তর নিজ আকার পরিবন্ছত করি॥ বিরাট কপিদেহ ধারণ পূর্বক 
উতয় স্কন্ধে রাম ও লক্ষণে গ্রহণ প্বক অবিলদ্ষে স্প্রীৰ সমীপে উপনীত 
করিলেন। তৎপরে কপিরাজ স্তুগীবকে তাহাদের বিবরণ জ্ঞাপন পূর্বক, 
বুঝাইয়াদিলেন, যে তাহাদের পরম্পরেরহই পরস্পরের সাহায্যের প্রয়োজন 
আছে। অনন্তর শরামচজ্র ও হুগ্রীৰ পরম্পরের কর গ্রহণ পু্ৰক অগ্নি 
প্রদক্ষিণ করিয়! বন্ধুত। শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইলেন । উভয়েই আপনাকে যথোচিত 
লাভবান মানে করিয়া, উপবেশন পূর্বক বিশ্রস্তালাপে বযাপৃত ভইলেন। 
সুগ্ীৰ বলিলেন, সম্প্রতি রাবণ একটা শুরূপা কামিনীকে হরণ করিস! 

লইয়া গিয়াছে । সেই নারী কাতর ত্বরে রাম ও লক্ষণের নাম গ্রহণ পূর্বক 
রোর্ধক,করিতেছিলেন। তিনি এই স্থানে তাহার অঙ্গের উত্তরীয় ও আভরণ 
ক্ষেপণ ক্ষরিক্ক। ছিলেন, সেই সমুদায় অলঙ্কার আমরা গ্রহণ পুববক যত্ব করিয়। 
রাখিয়। দ্িয়াছি। অনন্তর স্তগশীবের আদেশে সেই অলঙ্কার, গুহ। মধ্য হইতে 
আনীত হইলে, রামচন্দ্র সেই গুলি চিনিতে পারিয়। বক্ষে ধারণ পুবর্ক রোদন 
করিতে লাগিলেন তিলি অনর্গল নেতার বর্ধণ করিতে করিতে বলিলেন--- 


১১৬ পন্থা । [ ১৬৪০০ 


প্রাণের লক্ষণ ! 
হরণ সময়ে হায়, জানকী আমার 
দেহ হতে খুলি উত্তরীয় অলঙ্কার 
ফেলিলা ভূতলে। এই কর নিরীক্ষণ 


তৃণাবৃত ভূমে ইহ। করিয়া ক্ষেপন । 
ত। নহিলে এই গুলি পৃব্বের মতন 
অবিকৃত না থাকিত ভাই কদাচন। 
লক্ষ্মণ বলিলেন “আর্য, আমি তাভাঁর কেয়র কিন্বা কুণডল চিনি না, কিন্ত 
প্রতিদ্দিন তাহার চরণে প্রণাম করিতাম সেই জন্য এই স্ুপুর দ্বক়্ উত্তমরূপে 
চিনিতে পাত্িতেছি ।' অতঃপর সুগ্ীৰ অঙ্গীকর করিলেন যে শ্গৃশিৰ 
ক্লীরামচক্রকে সীত। উদ্ধারে সাহাবা করিবেন রামচন্রও তুগীবকে যথাসাধ্য 
সাহাধ্য করিতে অঙ্গীকার হইলেন । 
পরদিন হুগ্ীৰ, আপনার বুন্ান্ত, রানচন্র ও লক্ষণেৰ জীপে ব্যক্ত 
করিলেন। বালী গোষ্ভ, তিনি পৈত্রিক সিংহাসন এপ হন । একদ। মায়াকী 
নামক একজন অনুর তাহাকে যুদ্ধে আহ্বান করে। তিনি হুর্ীবকে সঙ্গে 
করিয়। মায়াবীব সঙিত যুদ্ধ কনিতে মন করেন, মাযাধী এক গহ্বরে প্রবেশ 
করে; বালী ৪ হুগ্ণবকে প্রহরী বাখিয়! তাহার অন্ুগমূন করেন। বালী 
গুহামধ্যে প্রবেশ করিবার পর একবৎসর পর্যন্ত স্থগশীব গুহাদ্বারে অপেক্ষা 
করিয়াছিলেন, তৎপরে ভ্রাতাকে মৃতজ্ঞান করিষা গুহান্ধারে একখগও প্রস্তব্ 
ক্ষেপন পুব্বক কিক্ষিন্ধ্যা় আগমন করেন। যাহা হউক বালী অহররু 
বধ করিয়। প্রত্যাগরমন পুবর্বক যখন গহুবরের মুখ প্রস্তর বন্ধ দেখিলেন তখন 
অতীব ক্রুদ্ধ হইলেন কিন্তু কিস্কিন্ক্যায় আগমন পুব্বক, স্ুগুশিবকে সিংহাসনারূঢ় 
দেখিয়া তাহার রোষের আর ইয়ত্বা রহিল ন্য। হুগ্ণীবের সকল আপি 
অগ্াহ করিয়া তিনি তাহাকে রাজ্য হইতে নিবর্ণাসিত করিলেন এবং 
ভাহার পত্বীকে নিজে গুহণ করিলেন। সেই অবধি সুগনীব গৃহ শুষ্ক হইয়। 
ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া কালাতিপাত করিতেছেন । এতদিনে বোধ হুন্ম তিনি 
রামচন্্রের সাহায্যে ভ্রাতাকে পরাস্ত করিয়| রাজ্যাধিকার করিতে সমর্থ হইবেন । 
ক্রমশঃ | 


ভারতীয় কথ। 


পূর্ববভাষ | 

কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্রদ্ধা কর্তৃক অসুজ্ঞাত হইয়া কহিলেন “হে ভগবন্! আমি 
এক পরম পবিত্র কাব্য রচন। করিতে ষঙ্কল্প করিয়া ছ, যাহাতে বেদের নিগুঢ় 
তত্ব, বেদ ব্দো্ত ও উপনিষদের ব্যাখ্য।, ইতিহাস ও পুরাণের সার, বর্তমান, 
ভূত, ভবিষ্যৎ এই কালত্রয়ের নিরূপন, জর| ব্যাধি মৃত্যুতয় ভাব ও অভাবের 
নির্ণয়, বিবিধ ধর্মের এবং চতুবি বধ আশ্রমের লক্ষণ, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্ত শুদ্র এই 
বর্ণচতুষ্টয়ের নানাশাস্ত্রো্ত আচার বিধি, তপস্তা', ব্রদ্মচধ্য। পৃথিবী চক্র হুর্য্য 
গ্রহ নক্ষত্র ও যুগচতুষ্ঠযের প্রমাণ, খঞ্চেদ, 'ফ্জুর্ক্দ। সামবেদ, আত্মতত্ব- 
বিবেক স্তায়, শিক্ষা, চিকিৎসা, দীনধর্্,। এবং যিনি যে কারণে দিব্য বা 
মানব যোনিতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন তাহার বিবরণ, পবিত্র তীর্থ, দেশ, 
নদী, পর্বত, বন, সমুদ্র, দিব্যপুরী, ছুর্ণ, সেনা, ব্যহরচনাদি যুদ্ধ কৌশল, বাক্য 
বিশেষ জাতি বিশেষ, লোকধাত্র। বিধান কথিত হইবে, অথচ যিনি এই অখিল 

ংসার ব্যাপিয়া আছেন সেই পরম বন্ধই প্রতিপাদিত হইবেন” 


এই পরম পবিত্র মহাকাব্যই মহাভারত । জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্কবোৎ- 
কষ্ট গ্রন্থ । এই মহাভারতস্র্য নিখিল মাঁনবমণ্ডলীর তমোনাশ করিয়াছে, 
বেদব্যাম প্রণীত এই চতুর্কেদার্থ প্রতিপাদদিনী পুণ্য সংহিতা মহাপুরাণ স্বীয় 
শ্রুতি জ্যোৎন্গায় মানব বুদ্ধির বিকাশ করিতেছে--এই মহা ইতিহাস-প্রদদীপের 
আভায় অখিল ভুবনগৃহের তমোরশি বিদুরিত হুইয়! উজ্ছলালোকে পরিপূর্ণ 
হইয়াছ্ছে। আমরা এই মহাগ্রন্থ অধায়ন করিতে যাইতেছি, আমর! 
মহাভারত মহাসমুদ্রে ঝাপ দিতে যাইতেছি। সমুদ্র মন্থনের ফল সকলের 
সমান হয় নাই (. মহাদেবের ভাগ্যে গরল “উঠিয়াছিল। আমাদের বিশেষ 
সতর্ক হইয়া এই মহাসমুদ্র মন্থন কার্ষেয নিষুক্ত হইতে হইবে। 


৫ 


১১৮" পঙ্ছথা! | ৬৩১৩ 


মনের ভাব পবিত্র রাখিয়া! এই গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতে হুইবে। গ্রন্থ উত্তম 
রূপে ধারনা এবং উত্তমরূপে অধিগত করিতে চাহিলে মনোবৃত্তি গুলিকে 
শুদ্ধরাথ। চাই । কারণ মনের গতির সহিত গৃস্থ অধ্যয়নের 'সন্বন্ধ অতি 
সংশ্লিষ্ট | মন আবশ্তকমত প্রস্তত থাকিলে গৃস্থ অধিগমন অতিসহজ হইতে 
পারে, কিন্তু যদি মনের ভাব বিপরীত দিকে থাকে তাহা হইলে অধ্যয়ন পথ 
অতিশয় ছুর্গম হুইয়া উঠে । কোন বস্ত দেখিতে হইলে আমরা চক্ষুক্দীলন 
করিয়াই দেখিয়া থাকি, নয়ন নিমীলিত করিয়া দেখিলে কেবল অন্ধকাঁরই 
বোধ হয়। আমাদের সম্মুখ দৃষ্টিই প্রয়োজন, পশ্চাৎ দৃষ্টিতে কোন ফলই 
হয় না । কিনূপে কোন প্রণালীতে অধ্যয়ন করা উচিত, এবং গৃন্থ জঙ্গি- 
বিষ্ট স্বীকত বিষয়গুলি কি, এই সকল আমাদের প্রধানতঃ জানা আবশ্তক । 
এবন্বিধ জ্ঞানাজ্জনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মনোবৃত্তি গুলি প্রস্তত হইয়া আন্সিবে 
এবং পরে তাহাদের গতি শুদ্ধমার্গে রাখিয়। আমরা সহজে অধ্যয়ন করিতে 
পারিব। কি উপায় অবলম্বন করিলে আমরা এই গৃন্থ অধ্যন করিতে 
পারিৰ তাহ? আমাঁদেব প্রথমতঃ নির্বাচন প্রয়োজন। পরে একটী একটি 
করিয়| প্পর্বব” অধায়ন করিব এবং তৎসন্নিবেশিত প্রধান প্রধান ঘটন। পুষ্প- 
গুলি চয়ন করিয়া একটি নিয়মিত কথাষুখিক1 গাথিব | গুস্থ খানি বিভ্ঞারিত 
ভাবে পাঠ করিতে হইবে। এই গুস্বে কি শিক্ষা দিতেছে, ইহাতে কোন্‌ 
প্রকার ঝাক্তিগণের উপাখ্যান কথিত হইতেছে, কোন্‌ কার্ধ্য করিতেই বা 
চেষ্ট। করিতেছেন, দেবগণ তীহাদেব কার্যে কিকপে সহায়ত! করিতেছেন 
আর কিরূপে বা বাধা দ্রিতেছেন ও লিপিবদ্ধ ঘটন। গুলিতে দেবতার 
ক্রিয়। কিরূপে বিকাশ পাইতেছে, এই সকল গুটার্থ আমাদের বিশেষ 
রূপে অব্ধান করিতে হইবে । 

সংসারে আমরা নান! প্রকার ব্যক্তির সহবাসে নীত হই। অনেক 
লোক এমত দেখাযায় যাহারা দেবগণ কর্তৃক ঘটন! চক্র নিবূপন এবং জগতের 
পরিচালন বিশ্বাস করেন না| ধাহার। পবিত্র হিন্দু ধর্মে আস্থা রাখেন না, 
তাহার! হিন্দু শাস্ব পুরাণ ইত্যাদির ছিদ্দ্ান্ুসন্ধান করিয়া দোষারোপ করিতে 
কু্ঠিত হয়েন ন।। সুতরাং তাহাদের এক্প ব্যবহার কিছুই আশ্চর্য্য 


আধাঁড়।] মহাঁবিদ্য। | ১১৯ 


নহে। কিন্তু প্রতি'হিন্দু বালকের মানসকুহ্স এই সকল কীটের দংশন 
হইতে রক্ষা করিতে হইবে । যেন ইহাদের অত্যাচার বাঁলকর্দের মনোবিকাঁশ 
ও বুদ্ধি বিকাশের ব্যতিক্রম ন1 ঘটায়, যেন কুপথে পড়িয়৷ তাহার! কর্দমীক্ত ন। 
হয়েন_-যেন অকুলে পড়িয়া পথহার!| না হয়েন। প্রতি হিন্দু বালকের 
নিজধর্ম শান্তর অধ্যায়ন এবং যথোচিত জ্ঞানার্জন জীবনের প্রধান কর্তব্য । 
এইরূপে প্রথমতঃ চতুদ্দিকে জ্ঞানের ও বিশ্বাসের প্রাচীর দিলে, নিন্দুক, 
মূর্খগণের অন্তায় অভিযোগ কিছুতেই স্পর্শ করিতে পারিবে না। 
এই প্রকার শাস্ত্র অধ্যয়নে নিজে শীস্ত্রবলে বলী হইলে আর বুখা গোলমালে 
বিচলিত হইবার ভয় থাকিবেনা; তখন উপরপ্ত শ্র গোলমণলে যদি কিছু অর্থ 
থাকে তাহা লইয়। অনর্থ গুলি বিষবৎ ত্যাগ করিবার ক্ষামতা হইবে । তখন 
বলিতে পারিবেন “গোলে মাল মিশাঘে আছে ৮ 
(ক্রমশঃ ) 
শ্ীমনৌরঞ্জন সিংহ 


মহাবিদ্যা | 

মহৎ ও বিদ্য। এই ছুইটি শবের যোগে মহাবিদ্য! নিষ্পন্ন হইয়াছে। 
তগবদগীত। শাস্ত্রে ঈশ্বর অর্জুনকে বলিয়াছেন, 

মম যোনি মহ্ক্ষ তন্মিন গর্ভং দধাম্যহং 

সম্ভবঃ সব ভূতাঁনৎ ততে! ভবতি ভারত । 

সব্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্তরঃ সম্তবস্তি যাঃ 

তাসাং ব্রহ্ম মহৎযোনি রহুং বীজপ্রদ পিতা । 

ভগব্দগীতা ১৪ অ। ৩৪ 
মহদ্ব,ক্ধ আমার বীজ নিষেক ক্ষেত্র, তাহাতে আমি গর্ভাধান করি) হে 
ভারত ত্বাহ! সবর্ব ভূতের উৎপত্তি হয় । হে কৌস্তেয় বিবিধ জীব যৌনিতে যে 


১২৩ পন্থা । আধা । 


সমস্ত মুস্তি জন্মিয়! থাকে, মহদ্ুক্ষ দেই সকলেরই উদ্ভব স্থান এবং আমি 
বীজ গ্রদ পিতা । 
তগবান গীতাশান্ত্রে এই যে মহৎযোনির কথা বলিয়াছেন, তন্ত্রশাস্তরে 
উ“হাকেই মহাঁকালী বল! হইয়াছে । 
মহদযোনেরাদি শক্তে মহাকাল্যা মহাহ্যতেঃ 
সুস্মাতি সক্ষম ভূতায়াঃ কথং রূপনিরূপণং | 
মহানিবৰ্ণণ তন্ত্র ; ১৩ উল্লান|১। 
সাংখ্য শাস্ত্রে এই মহগ্ভোনির নাম মূল প্ররুতি। এই মূল প্রকৃতি বা 
মহৎযোনি বা মহাকালী, অব্যক্ত অনাদি, অনন্ত ও নির!কার। যে বিদ্য। দ্বার 
ইস্ীকে জ।ন। যায় উহ্থার নাম মহাবিদ্যা। বৌদ্ধ মহাঁযান শাস্ত্রে এই নিরাকার। 
প্রকৃতিকে তথাঁগত গর্ভ বল! হুইয়াছে। এই ধর্ম্কীয়াই ঈশ্বরের বীজ নিষেক 
ক্ষেত্র এবং ইহাই তাহার কর্ণ শরীর । ঈশ্বর যে যোনিতে বীজ নিষেক করেন 
উহা তাহার আত্মযোনি | 
»**স্বস্যাং যোনৌ পরঃ পুমান্‌ 
আধত্তবীজং সাহুত মহত্তত্বং চিরগ্ময়ং 
শ্রীমভাগবত ; কপিল দেহেতি । 
নূল প্রকৃতি ঈশ্বরের দেহ এবং উদ্বাই তাহার বীজনিষেক ক্ষেত্র; এই যে 
বিদ্য। ইহারই না মহাবিদ্য।। ঈশ্বরের এই কারণ শরীরকে তন্ত্রে কারণবারি 
বল] হইয়| থাকে । এই কারণাবরি স্থস্মাতিহ্ক্ম ধাতু | বৌদ্রমহাযান শান্ত 
ইহাকে আদি ধর্মধাতু বল! হয়। শ্রীমতী ব্রীভাট কি এই আদি ধন্ম ধাঁতুকে 
56010) [971001010 বলিয়াছেন | এই স্ুঙ্মাতি সুক্ম আদি ধন্মধাতু ইন্জিয় 
ও মনের অগোচর পদার্থ । যোগী ধর্মকায়! সমাধিলাভ করিয়! এই ্শ্াতি 
সুক্ষ ধাতুর স্বরূপ বুঝিতে সক্ষম হন। পাতগ্জল যোগশীস্ত্রে এই ধর্মনকায়া 
সমাধিকে ধঙ্দমেঘ সমাধি বলিয়। কথিত হইয়াছে | যোগীর এই ধর্মমেঘ 
সমাধি অবস্থায়, ত্রিগুণের সাম্যাবস্থ। স্বরূপ জগজ্জননীর যে প্রসাস্ত সাগর সদৃশ 
রূপ, সেই রূপের প্রকাশ হইস্ব। থারে। সমাধির পুবর্ব অবস্থায়, অর্থাৎ ঘোগীর 
ধ্যানের অবস্থায় ভগব্তী কোন সাকার রূপ ধরিয়া তাহার হদ্‌পদ্মে অধিষ্ঠিত 


১৩১ ] ভগবদগীতা । ১২১ 


হইয়া দেখা দেন। এই সমস্ত সাক!র রূপ, জ্যোতির্ময় বলিয়৷ এই সমস্ত বূপকে 
দিব্যরূপ বলা হইয়। থাকে । ধ্যেয়রূপ যখন অরূপ সাগরে লয় হয় তখন যোগী 
তাহার সাকার ইষ্ট দেবতার রূপের লয় স্থানের সন্ধান পান এবং এরূপের 
পাহায্যে সমাধিগম্যা পরম। প্রকুতিকে চিনিয়া থাকেন! ইষ্ট দেবতার রূপ 
নিঙ্গে লয় হুইয়। অরূপ| প্রক্কৃতিকে দেখাইয়া! দেন এইজন্য খ্রর্ূপকেই বিদ্যারূপ 
বল! হইয়া থাকে । যোগী জ্ঞাতা, প্রতি জ্ঞের এবং যোঁগীর চিত্ত যে রশ্মি 
দ্বারা প্রক্কৃতির সহিত সংযুক্ত উহাই জ্ঞান পশ্মি। যোগী, প্রক্কৃতিতত্ব চিন্তা 
করিতে গিয়। ধ্যানকালে ইষ্টদেবতার যেরূপ দেখেন, উহ। এই একটি জ্ঞান 
রশ্মিকে আশশ্রয় করিয়া গঠিত হয়। এই জ্ঞান রশ্মিই বুদ্ধিতত্ব; এই জ্ঞান 
রশ্মির বর্ণভেদে ভিন্ন ভিন্ন সাধকের ইষ্টদেবতার বর্ণভেদ হইয়। থাকে; এবং 
দাঁধকের কর্দূভেদে ইষ্টদেবতার ভেদ হইয়া থাকে । আমরা এই যে জ্ঞান 
রশ্মির কথ! বলিল'ম ইহারই নাম কুগলিনী শক্তি। আ্রীমতী ব্রাভাটম্কী এই 
কুগুলিনী শক্তি সন্বন্ধে বলিয়াছেন [7৯ চে 12৮ 0070 [08001710 [7117011)10. 
ক্রমশঃ | 

শ্রীকষষ্ণধন মুখোপাধ্যায় । 


ভগবদীীতা | 


চতুর্থ অধ্যায় । 
জ্ঞানযোগ 

রক্ষিতে শুক্কৃত নরে, নাশিতে ছুষ্কতে 
ধর্ম সংস্থ'পিতে (ভবে ), জন্মি যুগে যুগে 7৮ 
( লৌকিক কল্যান কল্পে ) অলৌকিক মম 
(স্বেচ্ছাকৃত ) জন্ম, কর্ম ( ধর্ররক্ষাহেতু )/-- 
এতত্ব নিগুঁটরূপে যে পারে বুঝিতে, 
সে জন, অজ্জুন । দেহ ত্যাঁগ অন্তে (কভু) 


১২২ পন্থা । [ ১৩১০ 


না] লতে জন্ম পুন্ঃ, লভে সে আমারে । ॥৯॥ 
ত্যজি রাগ-ভয়-ক্রোধ, মজি একচিতে 

আমাতে, আশ্রয় করি আমারে (অনিশ ), 

( আমার প্রসাদলন্ধ ) জানের প্রভাবে 

তথ! (নিজ ধর্মচর্যযারূপ ) তপোবলে (৫) 

লভি শুদ্ধি (৬) [পরিহরি অন্যরূপতপঃ), 

অঞ্জিল। অনেকে মম সাধুজ্য পদবী ; 

(এ ভক্তি পদ্ধতি মম নহে আধুনিকী )। ॥১ ০ ॥ 
( কি কামী,কি কাম ত্যাগী সর্ষে সম মম, 
সকলের পক্ষে আমি সমভাব ধরি ১) 

যে মৌরে যে ভাবে (৭) ভজে, ৮) ভজি (৯) আমি তারে 
দেই ভাবে (অপেক্ষিত ফল অদ্ুগ,হি,_- 
মুক্তি--অর্থীজনে মুক্তি, জ্ঞান জ্ঞানাধিরে, 
ভোগেচ্ছরে ভোগ,_-তথা। আর্তঁ-_আত্তিহ্রি) 

(৫) জ্ঞানের প্রভাবে * *+ ৯ ++ তপোবলে--জাঁনতপসা, জ্ঞান 
পরমাত্মবিষয়ক তাহাই তপঃ, ( কক্্ধারয় ) শঙ্কর | 1770 ০1 ৮1500770403, 
স্বামী জ্ঞান ও তপঃ এই ছুই শবের সমহার দ্বন্দ সমাস করিয়া বে ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন এস্থনে তাহাই অনুস্যত হইল । 

(৬ )শুদ্ধি,_"পৃত।,” অজ্ঞান ও তৎকার্য মলের অপগমে শুদ্ধি লাভ 
হয়। স্বাষী । 

(৭) যেভাবে--“যথ ১৮ থে প্রকারে সকাম বা নিষ্কামরূপে, স্বামী! 
যে প্রকারে, যে ফলের অর্থী হইয়া, সশঙ্কর । 

(৮) ভজে--“প্রপদ্যস্তে”_-ভঞ্ঞনা করে, (ভজস্তি ), মধুহ্দন ও স্বামী । 
4001095011০ ও, 

(৯) ভজি--“ভজামি,” অপেক্ষিত ফলপ্রদান পুব্বক অনুগুহ করি। 
স্বামী। 


পাপা পাপা শিপত পাশ তে 82 


১৩১০1] ভগবদগীতা । ১২৩ 


হে পার্থ! মানবকুল (দেবকুল সেবে 

বিবিধ বিধানে, কিন্ত) সকল বিধানে 

আমারি ভজন বজ্স মাত্র অগ্ভবর্তে ১ 

(যেহেতু দেবতাঁরুপে মানবের সেব্য 

আমিই €১০ » বিশ্বাত্মা আমি-বিশ্বরূপ আমি )। ॥১১। 
( সকল মানুষে তবে বাঞ্ছি মুক্তিপদ 

কেন নহে আমীসেবী ? হেতু বলি শোন, ) 
কন্মজ ফলের সিদ্ধি এ মান্ুষলোকে 
অনতিবিলম্বে 0১১) ঘটে (, ন। ঘটে তেমতি 
জ্ঞান্জ কৈব্লা সিদ্ধি অনতি বিলম্বে (১২) 
তেই লোকে নরলোকে ( সাক্ষাৎ সম্বন্ধে 

না সেবি আমারে, ) সেবে (ইন্দ্র-অগ্রি-আদি ) 
দেবতা নিকরে, বাঞ্ছি কর্মফল সিদ্ধি | ॥১২॥ 


এ 25০ উস্৯ দিসি রি 


(১০) ৭ অঃ ১৬২২ শ্লাক, ৯ অঃ ২৩ শ্লোক দ্রষ্টব্য | 
(১১) অনতি বিলদ্ষে-“ক্ষিপ্রং? শীঘ্র । শঙ্কর । 


ভগবান্‌ ভাষাকার লিখিয়াছেন “ক্ষি প্রংহি মানুষে লৌকে ইতি বিশেষণাঁৎ 
অন্তেঘপি কর্মফল সিদ্ধিং দর্শয়তি ভগবান্‌, মানুষে লোকে বর্ণাশ্রমাঁদি কর্মনীতি 
বিশেষঃ। তেষাঞ্চ বঞ্ঠাশ্রণাদ্যধিকারিণাৎ কর্মশণাং ফলসিদ্ধিঃ ক্ষিপ্রং ভবতি” | 
ইহার অর্থ এই, “এমান্ৃষলোকে অনতি বিলন্বে”” এই বিশেষণ দ্বারা ভগবান 
অন্য লোকেও কর্খফলের সিদ্ধি হয ইহা দেখাইয়াছেন) মানুষ লোকে 
বর্ণাশ্রমাদি কর্ম সকল রহিয়াছে এই বিশেষ | সেই বর্ণাশ্রমাদির অধিকাবী 
দিগের কর্মের ফলসিদ্ধি, অনতি বিলম্বে ঘটে | 


মধুহ্দন লিখিয়াছেন, “মানুষে লোকে কশ্মফলং শীষ্ব ভবতীতি বিশেষণাৎ 
অন্তলোকেহপি বর্ণাশ্রমধন্ম ব্যতিরিক্ত কর্মফল সিদ্ধি ভগবত হুচিতা” । ইহার 
অর্থ এই, মানুষ লোকে কর্মফল শীঘ্র হয় এই বিশেষণ দ্বারা অন্তলোকেও 
বর্ণাশ্রম বাতিরেকে কর্মফল সিদ্ধি হয় তগবান্‌ ইহ প্রদর্শন করিয়াছেন | 


(১২) "জ্ঞান ফল মস্তঃকরণ গুদ্ধি সাপেক্ষত্বাৎ ন ক্ষিপ্রং ভবতি” 
অর্থাৎ অন্তঃকরণ গুদ্ধি সাপেক্ষ বলিয়া জ্ঞানফল শীঘ্র ঘটেন।, মধুক্থদন | 


১২৪ পন্থা । [ আধা 


স্থজিন্ু( মানব লোকে ) চান্দিবর্ণে আমি 
গুণকন্মভাগক্রম্ঃ ( যথ।, সত্বাধিক্যে 

ব্রা্গণে, বাহার কম্ম শম-দম-আদি ; 

সত্ব রজ উভয়ের বাছল্যে বাহুজে, 

ভেজঃ শৌধ্য বিগ্‌ছাদি যায় পন্গে কন্ম ১ 

রজন্তম গুণ-দ্বরআধিক্যে উকজে, 

গোরক্ষা খাণিজ্য কূষি যার করণীয়; 
তমোগুণাধিক্যে শুত্রে, যাঁর পক্ষে বৈধ 

ত্রিবর্ণ সেবন রূপ একমাত্র কর্ম (১৩): 

তাসবা স্থজনবর্তী মায়া বাবহারে ' ১৪) 

হই ষদ্যপিও আমি, তথাপি আমারে 

জাঁনিব। অকর্তী বলি । পরমার্থ ভাবে 7, 

অনাসক্ত কন্মতন্ত্রে ১৫) (উদাসীন সদ। (১স))। 
মোরে কর্ম নাহি লেপে (-৭), নাহি স্পৃহা মম 
কর্ম ফলে, জানে যেব। আমারে এমতি, 


কম্মলত্রে সে মানব নহে বদ্ধ (কভূ)1 ॥১৪ | 
ক্রমশঃ । 
শ্রীমহেশ্চন্্র বহু। 





(১৩) ক্ষত্রিয়েরা সত্বোপমর্জন কলজ? প্রধান, উবশ্তের। তম উপসর্ভজন 
র্জঃ প্রধান, শঙ্কর ও মধুখংদন | 

(১৪) মায়! ব্যবহারে)-মীয়। সংব্যবহাবেণ” শাঙ্কব ভাষ্য । 

« ড৮1)2]) ৮1০৮৮৪00010] (706 51810019171 0117) 2 81, ১৪56০, 

(১৫) অনাশক্ত কর্মতন্ত্রে--“অব্যক়্ংত আশক্তিরাহিত্যেন শরমরহিতং 
_-ম্বামী। অশংসারিণত, শঙ্কর ! নিরহস্কারত্বেনাক্গীণ মহিমানং, মধুস্থদরন । 

(১৯৬) ৯ম অধ্যায়» শ্লোক দেখ। 

(১৭) লেপে, লিপ্ত করে--“লিম্পন্তি” দেহ যোজন। করিয়া বদ্ধ বরে | 
মধুস্থদন। কর্তৃত্বাভিমান ও কর্মফলে স্পৃহা এতছতয় ত্বার! মনুষ্য কর্মে বদ্ধ হয়। 
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এমএ, বি-এল, স্ম্পাদিত। রি 
কলিকাতি। থিযসফিকাল সোসাইটী, হইতে ্ 
জ্রীরাজেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায় এম্‌, এ,বি, এল,দ্বারা প্রকাশিত । 
€লেখকগণ । পত্রাঙ্ক । রর 
ব্রহ্মবিদ্য। ! শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দর্ত এম, এ, বি, এল, ১২৫ 
মহাবিদ্া | ». কুষ্ণধন মুখোপাধ্যায় এম, এবি, এল. ১৩৫ 13 
বিচার সাগৰ । » বিজয়কেশব মিত্র বি, এল, ১৩৭ 7 
পৌবাণিক কথা । »  পৃর্ণেন্ুনারায়ণ সিংহ এম,এ, রি এল» ১৪২ রঃ 
আত্মজ্ঞান ৪ শোল্দান্থসন্ধান । অপু চত্র শস্মাঃ ১৪৬ 1 
মুমূরযুব স্মৃতি । » বিবাজমোহন দে ১৪৯ 
তুলসী সপ্তশতীসাব । » গোবিন্দ লাল বন্দোপাধ্যায় ১৫৩ & 
ব্রহ্মবাসীর কথা । , ব্রজন্থন্দব সান্যাল । ১৫৬ 
অনাহত ধ্বনি । রর ১৬৩ ৪ 
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ব্রহ্ষবিদ্য। 


স্পর্শ পপাস্পস্কা টি আও 





( পূর্ব প্রকাশিতেব পব ) 

ব্রহ্মবিদ্যা চিৎ, জড় ও ব্রহ্ম--জডীব জগত ও ইঈশ্বর__ 
সন্বন্ধীয় অদষ্ট সত্যের উপদেশ করেন | ব্রলগেৰ স্বকপ ও বিভাব, 
অস্তিত্ব ও প্রকাশ, শক্তি ও অভিব্যক্তি--জখতের শ্ষ্টি, স্থিতি ও লয়, প্রক্কৃতি 
বিকার ও পবিণত্তি২-জীবেক উন্নতি ও অব্নতি, লক্ষ ও গতি, বিকাশ ও বিরাম, 
বন্ধ ও মোক্ষ এবং চিৎ ও জড়েব পরম্পব অন্বন্ধ আব ঈশ্বরেব সহিত জগতেব 
ও জীবের সম্পর্ক বিষয়ে ব্রক্গবিদা। অনাদি কাল হইনে প্রবর্তিত তত্জ্ঞান বাশি 
মানবের গোচর কবেন। এ সকল তত্ব অতীক্দ্রিয় ; সাধারণ মনুষ্য 
বুদ্ধির বিষয় নহে | অথচ, মনুষ্য জীবনেব শুভাগুত এ সম্বন্ধে জ্ঞানা- 


১২৬ পন্থা! [ ১৩১০ । 


জ্জনের উপর বিশেষ ভাবে নির্ভর করিতেছে। দেহাত্তিরিত্ত-সমাত্মা' 
কি ন।? দেহান্তে তাহার গতি কি হয়? সে যেখানে গমন করে, তে 
আবার পৃথিবীতে ফিরিয়া আদে কি ন। 2 মানুষ স্বৃত স্ুকৃত ও দুক্কতের জন্য 
দারী কি না? মানব জীবনের প্রয়োজন ও লক্ষ্য কি? এই সকল প্রশ্সের 
সছুন্তরের উপর জীবের আচরণ সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে । অথচ, জীব নিজের 
ইন্জ্রিয় ব। বুদ্ধির সাহায্যে শী পকল প্রশ্নের মীমাংস। করিতে অপারগ । এইরূপ 
ভগবান আছেনকি না? তিনি কি গ্টায়পর ও করুণাময়? অথবা জীবের 
সম্বন্ধে কঠে।র ব। উদাসীন £ তিনি কি সগুণ না নিগুণ, সাকার ন। নিরাকার 
মূর্ত ন। অমূর্ত, বিশ্বীতিগ না বিশ্বান্থগ ? জগৎ কি সত্য না মিথ্যা, বাস্তব ন! 
ভ্রম, পরিণাম না বিবর্ত, অনাদি ন। সাদি, নিত্য না অনিত্য, সাস্ত না অনন্ত? 
এই সকল দর্শন বিজ্ঞানের চরম প্রশ্নের উত্তব পাইবার জন্ত জীবের চিত্ত ও বুদ্ধি 
ব্যাকুল হয়। অথচ তাহার উৎকণ্ঠা নিবারণের কোন লৌকিক উপায় নাই। 
সেই জন্যই মনুষ্য সমাজে ব্রহ্মবিদ্যার অবতারণা ও প্রচারের 


প্রয়োজন হয় । 

গীতা ভগবান বলিয়াছেন যে ধর্মী সংস্কাপনের জন্য তিনি যূগে যুগে 
অবতার গ্রহণ করেন, যুগের প্রয়োজনের ভেদ অন্সারে অবতারের ভিন্নত।। 
কিন্তু তাহ! হইলেও যিনি অবতীর্ণ হন, তিনি এক বই ছুই নহেন। যিনি 
প্রলর়-পয়োধি-লে মত্স্ত-ূপে অবতীর্ণ হন, খিনি কঠোর কৃন্ম পৃষ্ঠে বিপুল 
ক্ষিতির ভার বহন করেন, যিনি অর্ধপণ্ড ও অর্ধনরাকার হইয়া তীক্ষ দশনাঘাতে 
হিরণ্যকশিপুর বক্ষ বিদারণ করেন, তিনিই জগতে ক্ষত্রি নরপতির আদর্শ 
প্রচারের জন্য এবং 'সাধুদের পরিভ্রাণ, 'ছুদ্ধত দমন' করিয়। ধঞ্কার ভার হরণের 
জন্য রাম ও কৃষ্ণ রূপে আবিভূতি হন | অতএব দেখা যায় যে অবতার অনেক 


হইলেও যিনি অবতীর্ণ হন, তিনি একই :--কেবল দেশভেদে ও কালভেদে এবং 
যুগের প্রয়োজন ভেদে ভিন্ন ভিন্ন মুর্তি পরিগ্রহ করেন মাত্র । অতএব অবতার 
কোন জাতি বিশেষের বা দেশ বা সম্প্রদায় বিশেষের নিজন্খ নছেন ; তিনি 
সাব্বভৌমিক, সাব্বকালিক এবং সার্ধজাতিক। 


পাবণ। ] ব্রন্মবিদ্যা | ১২৭ 


অবতার সম্বন্ধে যাহ! বল! হইল ব্রহ্মবিদ্য! সন্বন্ধেও সেই কথ! বল! যায়। 
ব্রন্মবিদ্যাও কোন দেশ বিশেষের নিজস্ব নছে। ইহাঁও 


সার্বভৌমিক, সাবর্বকালিক এবং সাঁবর্জাঁতিক । জগতের 
প্রচলিত ভিন্ন ভিন্ন ধদ্মের আলোচন। করিলে এ সপ্ধদ্ধে আর সন্দেহ থাকে না 1* 


৩ 


কারণ দেখা যায় যে কি তত্বাংশে, কি সাধনধাশে, কি দশনাংশে, এ এ 
ধ্মান্ুমৌদিত তন্বসমুহের মধ্যে বিশেষ সাদৃশ্য ও এঁক্য 
আছে | এ সম্বন্ধে অনেক প্রমাণ উপস্থিত কর। যাইতে পারে ; কিন্ত এখানে 
তাহার স্থান নাই ॥। তবে দুইটা উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্তের অবতারণ। করিতেছি। 
অনেকের ধারণ! আছে যে ঈশ্বরেরও উপরে এক অজ্ঞেয়, অবাচ্য, অব্যক্ত 
অচিস্ত্য, “একমেবাদ্ধিতীয়ম্, পরব্রদ্মের উপদেশ ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মবিদ্যার বিশেষত । 
বস্ততঃ কিন্ত তাহ নহে ' প্রাচীন চীন, মিসর, জুডিয়!, পারস্ত, গ্রীস প্রভৃতি 
দেশের ধর্মশাস্ত্রের আলোচন। করিলে দেখা যায় যে, সকল দেশের এবং সকল 
যুগের তত্বজ্ঞানী মহাপুরুষগণ 'এই অদ্বিতীয় পরব্রক্গের উপদেশ করিয়াছেন।* 





[015 00100৫07211 17207051120 2 58৮০9060070 87020 10115707)5 
60100 ৮0110 9170৮/5 020 01০৮ 1701 017 0017110017)10128197 10111510005) 0117105] 
704 011195010171001006055 ঈ ৯1070 00015 001৮05901) প70505 0 4701676 
৬৬150017 শ92£0 2) 

+ এ সন্থন্ধে 01601 ৬৬150017 গ্রন্থে শ্রীমতী £১10719 13052 যে সকল প্রমাণ উদ্ধত 
করিয়ছেন তাহার কিয়দংশ নিম্নে প্রদত্ত হইল। 

চীন দেশের প্রাচীন ধন্বগ্রস্থ “ভাওতে চিং” গ্রন্থে সপ্ুণ ব্রহ্ম ও নিগুণ ব্রহ্ম ( পরত্রহ্ম ) 
সম্বন্ধে এইরূপ উপদেশ দৃষ্ট হয় £-- 

8170 150 070 0 00 09000171500 (10 00070 চো আটটকাঘটহি 29, 
1170 1100 চাট ০৮1 0০৪ 75700015790 06 07000711680 00101000006 200 
17125112110 1721765 10 15 0 00160700017 0£ 1762৮072010 6200778৮105 2 
17216. 10 15 076 1৬109010701 911 01165. সি ঈদ 07240 (7656 (ও 
250006) 10151700119 £70 উঠ0ত সি %2070090105908090 0076 ; 076 


[7000024 1৬০7 1৮/০ 0:০908060 (1:00) 0768 070001060 911 11717785, 4১1 
(17177656250 1901070 0161 070 905082109, 


১২৮ পন্থা । | ১৬১৩1 


এইরূপ কাহারও কাহারও ধারণা আছে যে এদেশে খষিরা যে ত্রিখুত্তির 


প্রচার করিয়াছিলেন তাহ। ভারতবর্ষের নিজন্ব। অন্যান্ত ধর্শের 
আলোচনা করিলে এ ভ্রান্ত ধারণ। তিরোহিত হয়। এ সম্বন্ধে “ঈশ্বরের সহিত 


শশা শশী িশিশীটাশিটি ৮ লী শী িশিশশাটি শা শা কিক নি 


চৈনিক আচাধা চোয়াঙ.জি দেই পররন্গকে “তৎ” বলিয়া এইরূপে নির্দেশ করিয়াছেন; 
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শ্রাষণ ) ব্রহ্মাবিদ্য। | ১২৯ 


জীবের সম্বন্ধ” নামক গ্রন্থে যে প্রমাণ সংগৃহীত হইয়াছে, নিষ়্ে তাহা উদ্ধৃত 
করিব! দিলা * ততপ্রতি দৃষ্টি করিলে ত্রিমৃত্তিবাদ যে সকল প্রািন 
ধন্মের সাধারণ সম্পর্তি সে বিষয়ে আর সংশয় থাকে 11 

এইক্প অন্তাক্ তত্ব স্ন্ধেও বহুবিধ প্রমাণ উদ্ধত করা যাইতে পারে । 
এরূপ ধন্মে ধর্মসাদৃশ্য ও এক্য হওয়া বিচিত্র নহে। কারণ 
একই বন্দবিদ্যা দেশ, কাল ও যুগ ভেদে ভিন্ন ভিন্ন মুক্তি 
পরিগুহ করিয়াছে মাত্র | যখন সর্ধদেশের ও সর্বকালের ধন্মশাস্ত্রের 
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৮ শপ প৩পিপশাপাশা িপ্পিশশাাশিটিশশীপিটি  পশশাি শশা ১৮ শি সপে 
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১0 শীলা | [ ১৩১৪০। 


সমন্বপ্ঘ করিলে চিৎ, অচিৎ ও ব্রন্ধ সম্বন্ধে তাহাদের উপদেশের এ্কমত্য দেখ! 
যাইতেছে, তখন তাহার! যে সেই অনাদিনিধান ব্রহ্ধবিদ্যারই রূপভেদ মাত্র, 
তাহাতে আর সন্দেহ কি ?* 

আমরা পুর্বে দেখিয়াছি যে প্রাচীন ভারতবর্ষে খধিরাই এই ব্রহ্মবিদ্যার 
প্রচার করিয়াছিলেন । অন্যান্ দেশেও যে এই বিদ্যার সময়ে সময়ে প্রকাশ 
হইয়াছিল তাহার আমরা প্রমাণ পাইয়াছি। এখন প্রশ্ন হইতেছে 
যে অপর দেশে এই প্রহ্মবিদ্যা প্রচারিত হইল কিরূপে ? 
সহজেই বুঝ। যার যে ধাহার। এই বিদ্যার ধারক, পালক ও রক্ষক, চেই খাধি 
সম্প্রদায় ভিন্ন আর কে এই বিদ্যার প্রকাশ ব৷ প্রচার করিতে পারেন । ফলতঃও 
দেখা যায় যে 1সদ্ধমহাপুরুষগণই যুগে যুগে দেহ গ্রহণ করিয়া এই 
বিদ্যার প্রকাশ করিয়াছেন । এই প্রসঙ্গে অথবর্বা, বশিষ্ঠ, 
বামদেব, পতগ্জলি, কন্ফুপিয়াস্‌, প্লেটো, মহম্মদ, মোজেস, 
সেপ্টপল, হাঁরমিস্‌ প্রভৃতির নামোল্লেখ করা যাইতে পারে। কখনও 
বা স্বয়ং ঈশ্বর অবতার গ্রহণ করিয়া রাম বা কৃষ্ণ, ব! বুদ্ধ বা খুষ্টরূপে স্বয়ং কিনব! 
কোনও মহাত্মাতে আবিষ্ট হইয়া, ব্যাসদেব বা পিথাগোরাস, বা জোরোয়েষ্টার 
ৰা শক্করাচার্ষ্যের বা শ্রীচৈতন্তাদেব দ্বারা এই ব্রপ্ধবিদ্যার উপদেশ করিয়াছেন 11 


৮ শা তিশিশি পাশা শি ৮ শীীশপাপিপপাশাশীিিশিশিশিশীপ পপি স পাপ পিপিপি 
স্পা পাপে শশা পি 





শশী পশাশিসপাপিপপাাপা 
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আশবণ] ব্রহ্মবিদ্যা। ১৩১ 


এই ব্রহ্মবিদ্যার গুচার সম্বন্ধে ভারতবর্ষে একটু বিশেষত্ব 


লক্ষিত হয় । মিসর, জুডিয়া, গ্রীস এবং ইউরোপের ধর্মের ইতিহাসের 
আলোচন! করিলে দেখ! যায় যে যদও জীবের জীবনযাত্রা নির্বাহের 
উপযোগী ধর্মের স্থুণ কথ। সাধারণের অগোচর ছিল না, তথাপি ব্রহ্গ- 
বিদ্যার সুক্তত্বের উপদেশ সম্বন্ধে পুর্বকথিত বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গের 
ভেদ বরাবরই রক্ষিত হইত। বস্তুতঃ সেই সেই দেশে বহিরক্গ লোকের মধ্যে 
প্রচারিত ধর্ম এবং অন্তরঙ্গ লোকের নিকট প্রকাশিত ধর্ম রৃহস্তের (71)50065) 
মধ্যে আকাশ পাতালের গ্রভেদ পাক্ষত হইত। এমন কি পৃথিবী যে শৃ্যের 
চতুর্দিকে পরিভ্রমণ করে, মানব যে জন্মাস্তর গ্রহণ করে, মীনুধ থে স্বকৃত সুক্কৃত 
হুষ্কতের ফলভোগ করে, এ সকল তত্বও সাধারণে প্রচারিত ছিল না। এদেশে 
কিন্তু দেখা যাঁয় যে অতি প্রাচীনকাল হইতেই, ব্রহ্গবিদ্যার কিয়দংশ (কর্মবাদ 
জন্মাস্তর, দেবতত্ব প্রভৃতি) জনসাধারণের সম্পত্তি হইয়াছিল । অবন্ঠ ব্রহ্মবিদ্যার 
গুঢ়াংশ (জীবতত্ব, ঈশ্বরতত্ব, ব্রঙ্গতত্ব, মুক্তিতত্ত প্রভৃতি) রহন্ত বিদ্যা বলিয়! 
পরিগণিত হইত $ এবং গৃহস্থ, বাণপ্রস্থ আচরণ করিয়া সাধন-চতুষ্টয় সম্পন্ন 
হইয়া অধিকারী ন| হইলে তাহাকে সে রহস্ত নিবেদন করা হইত ন1। 
কিন্তু দেখা যায় যে যখন দ্বাপরের শেষে ভগবান্‌ শ্রীরুষ্ণ ভারতবর্ষে অবতীর্ণ হন, 
সেই সময়ে ব্যাসদেব সাধারণের জন্য পুরাঁণ শান্তর সংকলন ও 
প্রচার করিয়া সেই গুপ্তবিদ্যার অধিকাংশ সকলের আয 
ও গোচর করিয়। দেন | সে প্রান আজ ৫০০০ বৎসরের কথা । সেই 
সময় হইতে সাধনার গুহা রহস্ত ভিন্ন ব্রহ্মব্ধ্যার প্রায় অপর. সকল 
অংশই ভারতবর্ধীয় জনসাধারণের বিদ্দিত হইয়াছে। পুরাণে সফল বর্ণেরই 
সমান অধিকার ;) এবং যদ্দিও বেদে বহুদিন পর্যাত্ত স্ত্রী ও শৃদ্রদিগকে দ্বিজাতির 
সহিত তুল্য অধিকারে বঞ্চিত রাখ। হইয়াছিল, তথাপি পুরাণে বেদের সারা*শ 
সঙ্কলিত হওয়ায়, সে বাধাতে বিশে অনিষ্ট ঘটিতে প্রারে নাই। ইউরোপে 
কিন্তু দেখা যায় যে সত্যধর্ম ও লৌকিক ধর্মের সংযোগ তত্ত বিচ্ছিন হওয়ায় 
সাধারণ লোক বঙ্গবিদ্যার আলোকের সাক্ষাৎ না পাইয়া! অজ্ঞান ও কুসংস্কারের 
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অন্ধকরে আচ্ছন্ন হইয়াছিল । তাহার ফলে তাহারা জীৰ জগৎ ও ঈশ্বর সম্থন্ধে 
অনেক অন্ধ ও ভ্রান্ত ধারণার পোষণ করিত । এমন কি, তাহার। অনন্ত স্থর্গ 
নরক, অনাদি পাপ, অহৈতুকী মুক্তি প্রভৃতি শ্রদ্ধেয্ কথায়ও আস্থ। স্থাপন 
করিত । আব যাহার! বুদ্ধিমান ও বিদ্বান, ধাহারা দশন বিজ্ঞানের আলোচনা 
করিতেন, তাহারা এই লৌকিক ধর্মে বিশ্বাস হারাইয়া ধর্ম মাত্রেরই শক্র 
হইয়াছিলেন। এইবপে ধন্তন ও বিজ্ঞানের মধ্যে সখ্য ও সৌহাদদ্য 
বিরাজিত না থাকিয়া, কলহ ও সংগ্রাম বিদ্যমান ছিল। 
তাহার ফলে দেখ।যায় যে রোজার বেকন, কোপারনিকাশ, জূণো; গেলিলিও 
প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক প্রবরগণ ধন্মের রক্ষক ধন্মযাজকদিগের হস্তে অশেষরূপে 
লাঞ্ছিত ও উৎ্পীড়িত হইয়াছিলেন । আমর। দেখিতে পাই যে পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে 
ধন্ম ও বিজ্ঞানের মধ্যে বহু শতাব্সী ধরিয়া ভীষণ দ্বন্দ যুদ্ধ চলিয়াছিল। আমরা 
দেখিতে পাই যে, বৈজ্ঞানিকের নিকট ধর্ম পরিহাসের বস্ত এবং দ্বণার সামগ্রী 
ছিল। এবং ধর্ম যাজকের নিকট বিজ্ঞান নাস্তিক্যের বিজস্তণ এবং অয়তানের 
প্রলোভন বলিয়া বিবেচিত হইত । | 

অথচ নানাকারণে পাশ্চাতা জাতসমূহ পুব্রে ও পশ্চিমে, উত্তরে 
ও দক্ষিণে, প্রতুত্ব প্রতিষ্ঠা ও বিস্তার লাভ করিতে সমর্থ হইল। তাহাদের 
সভ্যতা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে বৈজ্ঞানিকত৷ ও নাস্তিকত।, জড়বাদ ও ইন্দ্রিয় 
স্বখ বাদ, স্বার্থপরতা ও নির্মমতা প্রচার লাভ করিতেছিল। ধর্মের 
এই গ্লানি নিবারণের জন্য এবং জগতে আধ্যাত্মিক আর্য সত্যের পুনঃ 
প্রচারের জন্ত ব্রহ্গবিদ্যাকে আবার অবতার গ্রহণ করিতে হইল । 
দেশ কাল বিব্চেনা করিয়৷ তিনি পাশ্চাত্য তৃথণ্ডে জন্ম পরিগ্রহ করিলেন। 
তাহার নামকরণ হইল-__থিয়সফি (71106950118 ) 1 থিরসফি” ভারতীয় 
ব্রহ্মবিদ্যার গীকৃ অন্ুবাদ--[1)5০5্ ব্রহ্ম ) ১০1১2 বিছ্য।। এবং যুগের 
উপযোগী পাশ্চাত্য পরিচ্ছদে শরীর আঁকৃত করিয়া তিনি 
জগতের সন্মুখে প্রকাশিত হইলেন । যাষ্টারা বেবল বাহিরের 
আঁকার দেখিল তাহার। ইঞ্টীকে নূতন পরিচ্ছদে স্াকৃত দেখিয়া [নিতে পাঁঝিল 
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না।” কিন্তু যাহার! প্রাচীন ভারতের পুণ্য তপোঁবন ক্ষেত্রে ইহার কাষায় 
পরিবৃতা৷ লাবণ্যমণ্তিতা সৌম্য শাস্ত স্ুত্রমৃত্তি মানসনয়নে প্রত্যক্ষ করিয়াছিল, 
তাঁহাদের কিছুমাত্র সন্দেহ রহিল না, যে ইনিই সেই পুরাতন খধিকুমারী 
ভারতবাসীর চিরপরিচিত। চিরস্তনী ব্রঙ্গবিদ্যা। ভারতবাসী যখন শুনিল যে 
ভারতের প্রাডীন সিদ্ধ ম্হব্থণই ইহাকে ধর্। সংস্থাপ্নের জন্য আর একবার 
পৃথিবীতে প্রেরণ করিয়াছেন, তখন তাহাদের এ কথায় আস্থা স্থাপন করিতে 
দ্বিধা হইল ন|। কারণ তাহারা চির দিনের সংস্কার বশে জানিত যে ব্রহ্গবিদ্যা 
পুরাতন খাবি সম্প্রদায়ের পালিতা ; তাই তাহার। মনে করিল যে ধাহারা 
যুগে যুগে, দ্বেশে দেশে, কালে কালে ব্রহ্মবিদ্যার প্রচার করিয়া 
আসিয়াছেন, ভীহারাই যুগ প্রয়োজনে নূতন ভাবে, নৃতন 
আকারে, নূতন পন্থায় সেই বিদ্যার পুনঃপ্রচার করিতেছেন । 

থিয়স্কি (790501)15 ) কোন নৃতন ধর্মমত নহে। ইহ সেই পুরাতন 
্রঙ্মবিদ্যার নুতন আকুতি মাত্র। সকল ধর্মই যখন" সেই ধন্গবিদ্যার উপর 
প্রতিষ্ঠিত, তখন থিয়দফি কোন ধর্মের বিরোধী হইতে পারে না। ফলতঃ; 
দেখা যাষ যে, যে দেশেই থিয়স্ষি প্রতিঠিত হয়, সেখানেই ইহার সংসর্গে দেই 
দেশের প্রচলিত ধর্ম নবজীবন লাভ করে। থিয়সঞ্ষির প্ংস্রবে আসিলে থুষ্টান্‌ 
ৃষ্টধর্ম্রে অধিকতর আস্থাবান্‌ হয়, পার্সী জোরোক্ান্তাকের ধর্ধের মন্ধগ্রহণ 
করিতে পারে, বৌদ্ধ বৌদ্ধধর্মের সারবত্তা উপলক্কি করে এবং হিন্দু হিন্দুধর্মের 
মহিম! সম্যক হৃদরর্গম করিতে সমর্থ হয়। তাহার কারণ এই যে ত্রহ্মবিদ্যা 
বা থিয়মফি সফল ধর্মের সারময়ী (১)1)0)31১) *। সেই জন্য সকল 

* এই কথা বুঝাইবার জন্য বল! হয় যে “1129950101১ 15 00 075 15105778005 
01 8:০115101,1 আরও বলা হয় যে "117760১০018 15 60 17250077099 0 211 
[০1121075, ইহার মর্ব এই যে, যেন অমিশ্র গণিতের সাহাষ্য ব্যতিরেকে মিশ্র গণিত 
শাস্ত্র সার্থক হয় না, সেইরূপ ব্রক্মবিদ্যার আলোক ভিন্ন কোন ধশ্সেরই অন্ধকার দূর কস না। 
আবার যেমন কয়েকটা তালার প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন চাবি থাকে, একট।র চাবিতে আর 
এফটা ভাঙা থেল। যায় না। কিন্তু যিনি সকল তালার মালিক তাহার নিকট এমন 
একটা শ্রেষ্ঠ চাবি থাকে, যাহার সাহায্যে সকল ভাঁলাই খুলিতে পার! যায়; ব্রঙ্মবিদ্যাও 


মেইকপ। ইহার সাহায্যে প্রত্যেক ধর্টেরই রহ্ত্য উদঘাটন করিতে পারা যায়। 
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ধর্ম্েরেই রহস্তাংশ থিয়সফির সাহায্যে নবালোকে আলোকিত দেখা যায়। 
হিন্দুশাস্ত্রে যত নিগুঢ় তত্ব ও রহস্ত নিবদ্ধ আছে, সেরূপ বোধ হয় আর কোনও 
ধন্মে নাই। সেই জন্ত হিন্দৃশাস্গরন্থের মৃন্মোদ্ঘাটন করিবার পক্ষে থিয়্নফি 
যে কতদূর সহায়ত। করে, তাহা ভুক্তভোগী ভিন্ন অপরে অনুভব করিতে 
পারিবেন না। ধীহার। প্রচলিত ভাষ্য ও ট।কার সাহায্যে এবং তথাকথিত 
আচার্ষ্যের উপদেশে এ সকল শাস্তগ্রস্থের নিগুঢ় তত্ব আয়ত্ব করিবার বিপুল 
'আযাস ও বিফল সময়ক্ষেপের মর্ম্মপীড়া অনুভব করিয়।, পরে শুভাদৃষ্ট বশে 
ধিয়সফ্ির অরুণ রাগে আপনাদের হৃদয়াকাঁশ উদ্ভাসিত দেখিয়াছেন, তাহারাই 
এ কথার সত্যত। হৃদয়ঙলম করিবেন। 

আর ইহাও বক্তব্য যে যদিও কোনও প্রচলিত ধন্ম সনাতন ব্রহ্গবিদ্যার 
সম্পূর্ণ প্রতিক্কৃতি নহে, তথাপি হিন্দুধর্ম ব্রন্মবিদ্য। যতটা প্রচুর পরিষাণে 
সংগৃহীত আছে, এপ আর কোন ধন্মে নাই। অস্তান্ত ধন ব্রহ্ষাবিদ্যার 
একদেশিক সংগ্রহ, কিন্ত হিন্দুধন্ম উহার প্রায় সম্পূর্ণ আদর্শ । এই জন্য দেখা 
যায যে অনেক স্থলে খিয্সফি যে সকল তত্বের পুনঃ প্রচার করিতেছেন, তাহা 
ভারতীয় ব্রঙ্মবিদ্যা । প্রতিধ্বনি মাত্র । কিন্তু যে আকারে হিন্দুশস্্রগ্রন্থে এ 
সকল তত্ব কথ। নিবদ্ধ রহিয়াছে, তাহা ভেদ করিযা অস্তনিহিত সত্যের 
আবিফ্ার করিবার প্রণালী এ দেশ হইতে প্রায় লুপ্ত হইয়াছে | যে সঙ্কেতে 
রহস্ত-গৃঙ্বের দুঢ় বদ্ধ কপাট উনুক্ত হইবে তাহ! আমরা হারাইয়া ফেলিয়াছি। 
থিয়সফির সাহায্যে সেই সঙ্কেতের পুনরুদ্ধার সম্ভব হয়। সেই জন্যই বর্তমান 
যুগে খিয়সফির উপযোগীতা ও প্রয়োজন। ইহার কারণ এই যে এথয়সফি, 
দরশশন ও বিজ্ঞানের আবিস্কৃত ও স্বীকৃত, সর্বজন বিদিত, চরম সিদ্ধান্তের উপর 
ভিত্তি স্থাপন করিয়া ধরব মন্দির সুগঠিত করেন । সেই জন্য ব্রহ্মবিদ)ার বোৌধি- 
লব্ধ তত্বজ্ঞান, দর্শন ও বিজ্ঞানের বুদ্ধিলন্ধ জ্ঞানের সহিত সমঞ্জস হয়। এবং 
আমরা বুঝিতে পারি যে ব্রদ্ষবিদ্যার প্রচারিত তত্বজ্ঞান, বস্ততঃ/ দার্শনিক ও 
বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের উচ্চস্তরে বিকাশ ও পরিণতি মাত্র । থিয়সফির এই বিশে- 
যত্বকে লক্ষ্য করিয়! ম্যাডাম ব্র্যাভাট স্কি (045091776 031926589) বলিয়াছিজেন 
যে থিয়সফি দশন, বিজ্ঞান ও ধর্মের সার সমন্বয় ১119৩ 53570076315 ০৫ চ২৩- 
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112197) 70119900015 270. 5০161)06. এ কথাটি অতিশয়, সত্য । এই এক 
কথায় তিনি বঙ্ষবিদ্যার স্বরূপ নির্দেশ করিয়াছেন । ইহা শ্মরণ রাখিলে থিয়সফি 
যে ব্রহ্ম বিদ্যার যুগ্রাবতার, তদ্িষগ্ধে সন্দেহ থাকে না। 

শ্রীহীরেন্্র নাথ দত্ত । 


মহাবিদ্যা। 


( পূর্ব গ্রকাশিতের পর )। 

ঈশ্বর প্রকৃতির ক্ষেত্রে যে বীজবপন করিয়াছেন সেই বীজের শক্তি হইতেই 
যাবতীয় মূর্ত পদার্থ স্থষ্ঠ হইয়াছে এবং সেই বীজের শক্তি হইতেই আবার 
যাবতীয় মুর্ত পদার্থ অরূপে লয় হইয়া থাকে । এই শক্তিকে সেই জন্য ছুইরূপে 
ভাব যায় এবং উহার দ্বিবিধ নাম দেওয়া হইয়। থাকে। স্থ্টিকারিণী শক্তির 
নাম বখান শক্তি বা অবসর্পিণী শক্তি এবং লয় কারিণী শক্তির নাম নিরোধ 
শক্তি ব! উৎসর্পিনী শক্তি । ব্রহ্মার মানস জাত পুক্রগণের মধ্যে যাহারা সৃষ্টি 
প্রসারণ জন্য নিযুক্ত হইয়া আছেন, ব্যু্থান শক্তি তাহাদের বীজে আশ্রয় 
করিয়া আছে এবং বীহার! উদ্ধরেত1 হইয়। ধ্যান নিম হইয়। আছেন নিরোধ 
শক্তি তাহাদের বীজ আশ্রয় করিয়। রহিয়াছে । খিনি প্রকৃতি তত্ব জিজ্ঞাস 
হন এলং সেই জন্য সতত যত্ব ও অভ্যাস করিতে থাঁকেন উরদ্ধরেতা কোন 
মহাপুরুষ তাহার চিত্তক্ষেত্রে নিরোধশক্তি সমন্বিত বীজবপন করিয়া থাকে ন। 
প্রকৃতি তত্ব জিজ্ঞান্ সাধকের বিশেষাখ্য অণ্ডে এই বীজ নিহিত হইয়া, এই 
উভয়ের মিলনে তাহার ই দেবতার রূপের পরিণতি হইয়া থাকে। উর্ধলিঙ্গ 
মহাপুরুধের বীজ একটি জ্ঠোতিশ্ম মন্ত্র বিন্দু | এই বিন্দু বুদ্ধিতত্বের একটি 
জ্যোতির্ধয় রশ্িদ্ধারা সেই মহাপুরুষের হৃদয় মধ্যস্থ উদ্ধলিঙ্গ শিখার সহিত 
সংযুক্ত । এই শিখা, বিন্দু ও রশি সঙ্বন্ধে ব্রাভাটিস্কি বলিয়াছেন "]1,6 9227 
12055 00 006090050৮0). চ0650 00629 ০91 10102 আমর! 
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যাহাঁকে বিশেষাখ্য অণ্ড বলিলাম পাতঞ্জল দর্শনে উহাকে বিশেষ লিঙ্গ বলা 
হইয়াছে । শ্রীমতী ব্লাভাটস্কি উহাকে ৪1710 62৪ নাম দিয়াছেন। মহাবিদ্যা 
সাধক যে বিশেষার্ঘ্যপাত্র স্থাপন করিয়া ইষ্টদেবতার পুজা করিয়া থাকেন, 
উহাতে কথিত বিশেষ লিঙ্গরই ন্যাস করা হুইয়া থাকে । এই বিশেষ লিঙ্গই 
সাধকের সৃশ্ষ শরীর ৷ এই বিশেষাখ্য অণ্ডে ইষ্ট দেবতার যে রুপ প্রকাশ হয় 
সাধক ধ্যানের এক অবস্থীয় উহ্াই নিজের রূপ বলিয়! ভাবিয়া থাকেন । সমাধি 
অবস্থায় এই রূপ ক্রমে ক্রমে মিলাইয়া যায়, তখন কেবল নির্মল চিদাকাশরূপ 
এবং এই আকাশে জ্যোতিন্ময় মন্ত্র বিন্দুটি জলিতে থাকে এবং এই বিন্দুর স্পন্দন 
রূপ ষে মধ্্রধনি তাহাই হইতে থাকে। ছন্দে বদ্ধ এই মন্ত্রধনি বড়ই আনন্দময়, 
যোগী এ আনন্দ অনুভব করিতে করিতে বুঁদ হুইয্বা' পড়েন অর্থাৎ নিজে এ 
বিন্দু মার, এই জ্ঞানলাভ করিয়া থাকেন। এই বিন্দু মাত্র রূপের নাম লিঙ্গমাত্র 
রূপ বা কারণরূপ | এই বিন্দুব্ূপে চিত্তের যে সমাধি হয় উহার নাম সবীজ 
সমাধি । উহার পরে আর এক সমাধির অবস্থা আছে উহার নাম নির্বাজ 
সমাধি । এই অবস্থায় লিঙ্গ মাত্র রপও লয় হইয়া যায় এবং পিঙ্গ মাত্র রূপ 
যে অরূপ পদার্থে লয় হইয়া যায় উহাই সৎ, যোগী তখন এই জ্ঞানলাভ করিয়। 
থাকেন। এই অরূপ পদার্থের নমে অলিঙ্গ ব| মহৎযোনি বা! মাতৃধোনি। এই 
মহৎযোনি সম্বন্ধে যে জ্ঞান,উহাই মহাবিদ্যা | 

এই মহাবিদ্যার বীজ যে মহাপুরুষগণ ধরিয়। আছেম, তাঁহারা সকলেই 
উর্ধরেতা । মহাবিদ্যা বুঝিতে গেলে এই মহাপুরুষগণকে বুঝিতে হুইবে, 
জিজ্ঞান্্ু উপাসকের ক্ষেত্রে ইহারা নিরোধশক্তি সমন্বিত বীজবপন করিয়! 
থাকেন, ইহা বুঝিতে হইবে) গুক্ম উপাদানে গঠিত যে বিশেষাখ্য অণ্ডে, 
(৪070 €£2) উপাসক বেষ্টিত আছেন প্র অণ্ডঁই উক্ত বীজ নিষেকক্ষেত্র ইহা 
বুঝিতে হইবে । তাহার পর এই অগ্ড হইতে হুম্ রূপের উদ্তব হইয়া উহা! 
কিন্ধপে লিঙ্গমাত্ররূপে ও শেষে অলিঙ্গে লয় হয় ইহাই অনুভব সিদ্ধ করিতে 
হইবে । অলিঙ্গ মাতৃযোনিতে, লিঙ্গমাত্র রূপের লয় সাধনই মহাবিদ্যা সাধন! । 

পুরাণ শাস্ত্রে কথিত আছে যে ব্রক্গা প্রথমে সৃষ্টি ইচ্ছ! করিলে তাহার 
মানসজাত কয়েকজন পুত্র জন্মেন। ব্রাঙ্গণ সন্ধ্য1 উপাসনা কালে এই মানস 
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পুঅ্রগণের প্রত্যহ তর্পণ করিয়া থাকেন। এই তর্গণ বিধিতে উহাদের যে 
নাম দেওয়া আছে তাহ! এই :-- 

নক, সনন্দ, সনাতন, কপিল, আস্ুরি, বো, ও পঞ্চশিখ এই সাতজন 
মহত্ষি এবং মরীচি, অব্রি, অঙ্গিরা', পুসস্ত্য, পুলছ, ক্রতু, ভূগ্খ, বশিষ্ঠ, দক্ষ ও 
নারদ এই দশজন প্রজাপতি । মহধি সাতঞ্জন সকলেই উর্ধারেতা ও নিষ্ি,য়। 
প্রজাপতিদের মধ নারদ এবং আর ছুইজন তাহারও উর্ঘরেতা এবং ভগবন্ধ্যান 
পরায়ণ হইয়। স্থষ্টি করেন নাই। এই দশজন উদ্ধরেতার উদ্ধলিঙ নিস্থাত 
দশরশ্মিই দশমহাঁবিদ্যার বীজ। 

শ্রীমতী ব্রাভাট সকি তাহার ১০০.০% [)০৫171০ গ্রন্থে সনকাঁদি সপ্তখাষির 
যে নাম দিয়াছেন তাহ! এই £--সনক সনন্দ সনাতন সনৎকুমার সন, কপিল 
সনৎস্থজাত। সনৎকুমার সন ও সনৎহুজাতের নামাস্তরই আস্থুরি বোঢ, ও 
পঞ্চশিখ | 

শর্য্যমণ্ডল মধ্যে একটি শান্ত ত্রিকোণ ক্ষেত্র ) উহ্াই শান্তিধাম, বা সমাধি 
মন্দির । এ মন্দিরের মধ্যে একটি শান্ত জ্যোতিত্দয় লিঙ্গ ) উদ্ধরেত! দশ 
মহাপুরুষ এই লিঙ্গের রাক্ষাতে চন্ত্রকলার আকারে আসীন হইয়া ধ্যানে মগ্ন 
আছেন। সকলেরই শিরোপরি ছটাশালী জ্যোতিশিখা প্রদদীপ্ত রহিয়াছে । 
এই দশটি শিখার মধ্যে দশটি রূপ। উহারাই দশ মীবদা।। শাস্ত লিঙ্গের 
মধ্যে অন্ধপ চিদ্ধাকাশ ইহাই পরাবিদ্যার ব্ধপ। 


শ্রীকষ্ণধন মুখোপাধ্যায় । 


বিচার সাগর | 


চৈতন্তভেদ-_ প্রমাতী, প্রমাণ, প্রমিতি ও প্রমেষ । 
যদিও বেদাস্তমতে ইন্জিয়কৈ প্রমাজ্ঞানের কারণ কখন সম্তবে না। কারণ, 
চৈতন্তের ভেদ চারি প্রকার, প্রমাতা চৈতন্ত) প্রমাণ চৈতন্য, প্রমিতি চৈতন্ত, 
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প্রমেয় চৈতন্য । এই প্রমেয় চৈতন্যকেই বিষয় চৈতন্ত কহে। এই রীতিতে 
চৈতন্তের নাম প্রমা | প্রম। নিত্য ও ইন্দ্রিয় জন্য নহে। তুতরাং তাহার কারণ 
ইন্জিয় নহে । তথাপি চৈতন্তে গ্রমা ব্যবহারের সম্পাদক বৃত্তিকেও প্রমা কছে। 
তাহারই কারণ ইন্দ্রিয় । 

দেহমধ্যস্থ অস্তঃকরণ অবচ্ছিন্ন চৈতন্যকে প্রমাতা কহে! সেই অস্তঃকরণ 
নেত্রাদি ইন্জিয় দ্বার! বহির্গত হইয়া দুরস্থ ঘটাদি বিষয়ে অবস্থিত হয়। অস্তঃ- 
করণের এই দীর্ঘ পরিণাম হয় । সন্মুখস্থ বিষয় ঘটাদিতে মিলিত হইয়া, অন্তঃ- 
করণ ঘটার্দির আকার ধারণ করে । যেমন, ছুর্গমধ্যে সঞ্চিত জল, গ্রণালী বহিয়। 
প্রণালী আকারে উদ্যান কেদারে যাইয়া কেদার-আ|কাঁর ধারণ করে সেইরূপ 
অন্তঃকরণ ইন্দ্রিয় থারা বহির্গত হইয়া বিষয়রূপ কেদারে যায় ও বিষয় আকার 
ধারণ করে। অন্তঃকর্ণ আশরীর ঘটাদি বিষয় পর্য্যস্ত প্রণালী সম পরিণাম প্রাপ্ত 
হয়। এই পরিণামকে বৃত্তিজ্ঞান কহে । এই বৃত্তিজ্ঞান অবচ্ছিন্ন চৈতন্কে প্রমাণ 
চৈতন্ত কছে; এবং বৃত্তিজ্ঞানরূপ অন্তঃকরণ পরিণামকে প্রমাণ কহে। ঘটাদি 
সমমান আকার অবচ্ছিন্ন চৈতন্যকে প্রমা চৈতন্য কহে। জ্ঞানের বিষয় ঘটাদি 
অবচ্ছিন্ন চৈতন্তকে বিষয় চৈতন্ত কছে। উহাকে প্রমেয় চৈতন্তও কহে। ইহা 
বেদজ্ঞ আচাধ্যের সঙ্কেত, 

অবচ্ছেদবাদ্, মতে প্রমাতা, সাক্ষী সহিত বিশেষণ ও 
উপাধি লক্ষণ। 


অবচ্ছেদবাঁদ মতে অস্তঃকরণ বিশিষ্ট চৈতন্কে প্রমাতা কহে। তিনিই 
কর্তা ভোক্তা এবং সাক্ষী, অস্তঃকরণ উপহিত। একই অন্তঃকরণ প্রমাতার 
বিশেষণ ও সাক্ষীর উপাধি । স্বরূপ বিষয়ে যাহার গুবেশ অর্থাৎ কাধ্যদ্বারা 
সম্বন্ধ হয় এইরূপ ব্যবর্তক বস্তকে বিশেষণ কহে। অন্ত পদার্থ হইতে 
প্রভেদ করিয়' যাহ! বস্তর স্বরূপ বোধন করে, তাহাকে ব্যাবর্ড কহে। 
যেমন প্লীলঘট)” এস্বলে নীলতা ঘটের বিশেষণ, কারণ, নীলঘটে নীলত্বের 
প্রবেশ। এবং. শ্বেত পীতাঙ্ি হইতে প্রভেদ করিয়া বোধন করে বলিয়া! 
ব্যবর্তক | এই রীতিতে নীলত্ব ঘটের বিশেষণ, এবং ঘট পরিচ্ছেদ্য। 
কারণ, শ্বেতপীতাদি হইতে পৃথক ভাবে জ্ঞাত হয়। পৃথকভাবে জ্ঞাতকে 
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পরিচ্ছেদ্য কহে, ব্যাবর্ত ও বিশেষ কহে। প্ৰণ্তীপুরুষ” এস্থলেও দণ্ড 
পুরুষের বিশেষণ এই র্বীতিতে অস্তঃকরণ প্রমাতার বিশেষণ। কারণ 
প্রমাতার স্বরূপ বিষয়ে অন্তঃকরণে প্রবেশ । 

প্রমেয় চৈতন্ত হইতে পৃথন ভাবে স্বরূপকে জ্ঞাপন করে বলিয়া অস্তঃকরণ 
ব্যাবর্তক। স্বরূপ বিষয়ে যাহার প্রবেশ হয় না, কিন্তু যাই1 ব্যাবর্তক তাহাকে 
উপাধি কহে। নৈয়ায়িক মতে কর্ণ শঙ্কুলী (কর্ণবিবর অবচ্ছিন্ন আকাশকে শ্রোত্র 
কহে। এস্বলে কর্ণ শঙ্কুলী শ্রোত্রের উপা'ধ। কাবণ স্রূপবিষয়ে কর্ণ শুলী 
প্রবিষ্ট নহে, পরন্ত বাহাকাঁশ হইতে পৃথক ভ'বে শ্রোত্রকে জ্ঞাপন করে। 
হুতরাং ব্যাবর্তক | ঘটাকাঁশ মণপরিমাণ অন্কে অবকাশ দেয়। এ স্থলেও 
আকাশ ঘটের উপাধি । কারণ, মণপরিমাণ অন্নকে অবকাশদাতা আকাশের 
স্বরূপ বিষিয়ে ঘট প্রবিষ্ট নহে । ঘট পাখিব, তদ্বিষয়ে অবকাশদান সম্ভবে না। 
সুতরাং, ঘটের প্রবেশ সম্ভবে না । ব্যাপক আকাশ হইতে পৃথক ভাবে জ্ঞাপন 
করে বলিয়া অবকাশদাত। আকাশ ঘটের উপাঁধি। সেইরূপ অস্তঃঠকরণ 
উপহিত চৈতন্য সাক্ষী । এস্লে অস্তঃকরণ সাক্ষীর উপাধি। কারণ, 
সাক্ষীর স্বরূপে অন্তঃকরণ প্রবিষ্ট নহে, এবং ও*ময় চৈতন্য হইতে পৃথক- 
ভাবে সাক্গীকে জ্ঞাপন করে। সুতরাং, একই অস্তঃকরণ সাক্ষীর উপাধি, 
এবং প্রমাতার বিশেষণ 1 এই রীতিতে অস্তঃকরণ উপহিত চৈতন্ত সামী ও 
অন্তঃকরণ বিশিষ্ট চৈতন্ত প্রমাত|। উপাধিযুক্তকে উপহিত ও বিশেষণ 
যুক্তকে বিশিষ্ট কহে। অন্তঃকরণ বিশিষ্ট প্রমাতাই কর্ত। ভোক্তা, সুখছুঃখ 
ভোগী সংসারী জীব। ইহা অবচ্ছেদবাদের রীতি । 

আভাসবাদ মতে জীব ও সাক্ষী আদির লক্ষণ । 

আভাসবাদ মতে সাভাস অস্তঃকরণ জীবের বিশেষণ, ও সাক্ষীর উপাধি। 
সুতরাং, জীব সাভাস অস্তঃকরণ বিশিষ্ট চৈতন্য, এবং সাক্ষী, সাভাস অন্তঃকরণ 
উপহিত চৈতন্ত । যদিও ছুই পক্ষে জীব বিশেষণ সহিত চৈতন্য ও সেই 
সংসারী, তথাপি বিশেষ্য ভাগ চৈতন্য বিষয়ে ভন্ম মরণাদি সংজার সম্ভবে ন|। 
সুতরাং বিশেষণ মাত্রেই সংসার । দেই সংসার বিশিষ্ট চৈতগ্ভে প্রতীত হয়। 
কোথাও বিশিষ্টে বিশেষণ ধন্মের কোথাও বিশেষা ধর্মের ও কোথাও বিশেষ্য 
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বিশেষণ উভয় ধর্মের ব্যবহার হয়। যেরূপ পদ দ্বার! ঘটাকাশের নাশ হয়।” 
এস্থলে বিশেষণ যে ঘট তাহার দণ্ড ছার! নাশ হয়, এবং বিশেষ্য যে আকাশ 
তাহার নাশ সম্ভবে না। পরস্ত বিশিষ্ট যে ঘট1কাশ তাহার নাশ প্রতীত হয়। 
পকুগুলধারী পুরুষ শয়ন করিয়াছে”। এস্থলে কুগডল বিশেষণ, পুরুষ বিশেষ্য । 
বিশেষণ যে কুগ্ডল তৎসন্বদ্ধে শয়ন সম্ভবে না। পরস্ত বিশেষ পুরুষ জন্থন্ধে 
সস্তবে। *কুণ্ডলধারী শয়ন করিয়াছে” এইরপ বিশিষ্টে ব্যবহার হয়৷ 
“শস্তধারী পুরুষ যুদ্ধে গিয়াছেন' এস্থলে শঙ্ত্র বিশেষণ ও পুরুষ বিশেষ্য । উভয়ে 
যুদ্ধে গিয়াছে, সুতরাং বিশিষ্টে উভয়ের ধর্্পের ব্যবহার হয়। অবচ্ছেদবাদমতে 
এস্কলে অস্তঃকরণ বিশেষণ, এবং আভাসবাদ মতে আভাস অস্তঃকরণ বিশেষণ । 
উভয়বাদ মতে চৈতন্য বিশেষ্য । সেই চৈতন্য বিষয়ে জন্মাদি সংসার সন্তবে না। 
পরস্ত, বিশেষণ অস্তঃকরণ অথব। সাভাস অস্তঃকরণের ধর্দ যে জন্মাদদি সংসার, 
বিশিষ্ট চৈতন্যে তাহারই ব্যবহার করা হয়| প্রতীতি ও কথনের নাম ব্যবহার। 
আভাস ও অবচ্ছেদবাদের ইহাই প্রভেদ । 
আভাস বাদের শ্রেষ্ঠতা । 

আভাসবাদ মতে অস্তঃকরণ আভাসযুক্ত 9 অবচ্ছেদবাদ মতে অস্তঃকরণ 
আভাস রহিত । .সঞ্ুচাসবাদই শ্রেষ্ঠ । কারণ, ভাষাকারগণ আভাসবাদই 
হ্বীকার করিয়াছেন ধদ্যাবণ্য স্বামী অবচ্ছেদ বাদের দোষ কহিয়াছেন £-_ 
যদি আভাসরহিত অন্তঃকরণ অবচ্ছিন্ন চৈতন্কে প্রমাত। কহ, তবে ঘট 
অবচ্ছিন্ন চৈতন্য প্রমাতা হওয়া উচিত। কারণ অস্তঃকরণ যেরূপ ভূত 
সমূহের কার্ধ্য, ঘটও সেইরূপ ভূত সমূহের কার্ধা, এবং অস্তঃকরণ যেরূপ 
চৈতন্তের অবচ্ছেদক বা ব্যবর্তক, ঘটও সেইরুপ চৈতনের অবচ্ছেদক। তুতরাং 
অন্তঃকরণ বিশিষ্টের স্টায় ঘটবিশিইও এ মাতা হওয়। উচিত। অস্তঃকরুণে 
আভাস শ্বীকার করিলে এ দোষ ঘটে ন|। কারণ, অস্তঃকরণ তত সমূছের 
সত্বগুণের কার্য, সুতরাং স্বচ্ছ । ঘটাদি ভূতগণের তমোগুণের কার্ধ্য, চ্থতরাং 
স্বচ্ছ নহে। স্বচ্ছপদার্থই আভাঁসের যোগ্য, মলিন পদার্থ নহে। দর্গপ ও 
তাহার আবরণ উভয্নেই পৃথিবীর কার্য । পরস্ত, দর্পণ স্বচ্ছ তাহাও ম্বখ- 
প্রতিবিম্ব পড়ে ? আবরণ স্বচ্ছ নহে, তাহাতে আভাস পড়ে না। সেইরূপ, 
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অন্তঃকরণ সত্বগুণের কার্য বলিয়। কুচ্ছ, ও তাহাতে চৈতন্ক-আভাস পত্ভিত 
হয়। শরীর আদি ও ঘটাদি তমোগুণের কার্য বছিয়। হচ্ছ নহে, সুতরাং 
তাহাতে চৈতন্ত আভাস পড়ে ন| | 


অন্তঃকরণে প্রকাশ দ্বিবিধ | সেই ছিবিধ একাশ সহিত 
অন্তঃকরণ বিশিষ্উকে এমাতা চৈতন্য কহে। 

এই রীতিতে অন্তঃকরণে দ্বিবিধ গ্রকাশ । এক বাপক চৈতন্তের কাশ 
অপর আভাঁদের প্রকাশ । শরীর ও ঘটাদিতে এক ব্যাপাক চৈতন্ডের ওক1শ 
আছে, আভাসের প্রকাশ নাই |! সুতরাং দ্বিবিধি গুকাঁশ সহিত অন্তঃকরণ 
বিশিষ্টকেই প্রমীত। চৈতন্য কহে । এক একাশ দহিত. ঘটাদি সংযুক্ত প্রমাতা 
চৈতন্য নহে । বাহাঁদের মতে অন্তঃকরূণে আভাস নাই, তাহাদের হতে অস্তঃ- 
করণে ঘটাদির হ্ঠঠর আভাসের প্রকাশ নাই । স্থতরাঁং, অন্তকরণ বিশিষ্টের 
হ্তায় ঘট বিশিষ্ট ব। শরীর বিশিষ্ট) ব। ভূত বিশি্ চৈতন্ত ও গুমাতা হওয়া উচিত। 
ঘট শরীরাঁদি হইতে অন্তঃকরণের এই বিলক্ষণত্ড। যে অস্তঃকরণ সন্গুণ্রে কার্ধ্য 
সুতরাং স্থচ্ছহেতু চৈতন্ট আভাস গ্রহণ করিতে সক্ষম | আভাসগ্রহণে সক্ষম 
অন্তঃকরণ সংযুত্তকেই চৈতন্ত প্রমাত। কহে। ঘটাদি ও শরীরাদি আভাস 
গ্রহণে যোগ্য নহে, হুতরাং তৎসংযুক্ত চৈতন্ত প্রমাতা নহে | এই রীত্তিতে 
আভাস বাদই অবচ্ছেধবাদ হইতে শ্রে। 


প্রমাতা আদি চারি চৈতন্যের স্বরূপ । 

অন্তঃকরণ ষেরূপ আস সহিত, অন্তঃকরণ্রে বৃর্ভিও মেইরপ আভাস সহিত 
সাভাস বৃত্তি বিশিষ্ট চৈতন্থকে প্রমাণ চৈতন্য কহে। অন্তঠকরণের ঘটা্দ বিষয়া- 
কার বৃত্তি আরুঢ চৈতন্যকে গ্রমা ও ধখার্থ জ্ঞান কহে। সেই যথাথ জ্ঞানের সাধন 
যে ইন্দ্রিয় তাহাকে প্রমাণ কহে। কারণ, বিষয়াকারবৃত্তি আরুঢ় চৈতন্যকে 
প্রম কহে। সে স্থলে চৈতন্য যদি স্বরূপতঃ নিত্য হ্য়, তবে ইন্দ্রিয়জন্যতার 
অভাঁব হেতু পরমা চৈতন্যের সাধন ইন্জরিয় নহে। তথাপি নিরূপাধিক চৈতন্যে 
প্রমা ব্যবহার হয় না। অুতরাং, বিষয়াঁকার বৃত্তি চৈতন্য বিষয়ে প্রমাপণার 


উপাধি । সেই বি্ষয়াকার বৃত্তি ইন্দ্রিয় জন্য । ইন্দ্রিয় তাহার সাধন। 
৬ 


১৪২ পন্থা | [ শ্রাবণ 


প্রমাপণার উপাধি বৃত্তি ইন্জিয় জন্য হেতু উপহিত গুমাকেও ইন্জ্রিয় জন্য কহে। 
সুতরাং ইন্দ্রিয় প্রমার সাধন কহে । পরস্ত সকল অন্তঃকরণের পরিণামকে প্রম। 
কহে না। কেবল শরীর মধ্যে যে অন্তঃকরণ তাহার বিষয় ঘটাদির আবরণ ভঙ্গ 
পরিণামকে প্রমীণ কহে। বিষয়ে মিলিত হইয়া বিষয় সমান তন্তঃকরণ পরিণামকে 
প্রমী কহে । অন্তঃকরণের প্রমাণকপ পরিণামে গ্রমারূপ নিহিত, স্থতরাং 
অন্তঃকরণ বৃতির প্রম! ও প্রমীণকপে অধিক পাকা নাই। এই ব্রীতিতে 
যে স্থলে বাহা পদার্থের প্রত্যক্ষজ্ঞান হয়, সে স্থলে অন্তঃকরণ বুস্তি বনির্গত হইয়! 
ঘটাদিবিষয়ের সমানাকার প্রাপ্ত হয়, এব শরীর মধ্যস্থিত আত্মার গুত্যক্ষ হয। 
পত্যক্ষকালে অন্তঃকরণ বৃন্তি বাহিরে আসে ন। পরস্থ শরীর মধ্যেই বুত্তি 
আত্মাকাঁর হয়। সেই বৃত্তিদ্বাৰ। আত্মার আশ্রিত আবরণ বিদুরিত ভয় এবং 
আত্মা স্বপ্রকীশে সেই বৃত্তিতে প্রকাশ করে। এই হেতু আত্ম। বৃর্ভির বিষয় 
উক্ত হয়। আত্ম বৃভিতে চিদীভাস রূপ ফলের বিষয় নহে । এই প্রকারে 
সাক্ষী আত্ম! ক্বম্নং প্রকাঁশরূপ গ্রতীত হয়। 
(প্রশ্ন £-_-ইন্দ্রিয় সম্বন্ধ বিন। “অহ্ং ব্রহ্ম” এই জ্ঞান কিরপে সম্ভবে ?) 
তত্রদৃষ্টি কহিলেন ;-- 
ইন্দ্রিয সন্বন্দ বিন! “অহং তরঙ্গ” জ্ঞান । 
কিরপে প্রত্যক্ষ হয় করহ বাখান ॥ ১১৭ ॥ 
ক্রমশঃ । 
শ্রীবিজয়কেশব মিত্র । 


পৌরাণিক কথা। 
রাস পঞ্চধ্যায় । 


যোগমায়া। 
(পুর্বপ্রকাশিতের পর ) 
দযোগমায়া মুপাতিতঃ” | ভ্রীকৃষ্ণ*নচ্ছা পুর্কক ফোগমায়াকে আশ্রয় 
করিয়াছিলেন | আর গোগীগণ যোগমায়ার উপাঁসন। করিয়াছিহে ন। শ্রীরুষ্ঃ 
আর গোপী এই ছুয়ের মধ্যে যোগমায়া । 


১৩১০1] পৌরাণিক কথা । ১৪৩ 


মায়া মার যোগমায়! এক নহে। ইহা! পুর্ধেই বলা হইয়াছে । মায়া 
মলিন সত্বময়ী। যোগমায়া শুদ্ধ সত্বময়ী | মায়ার হজেোগু০) মোগুণ। এবং 
রজোগুণ ও তমোগুণ মিশ্রিত সত্বগুণ । যোগমায়ার কেবল বিশুদ্ধ সত্ব গুণ । 

যোগমায়া স্বচ্ছ ও নিম্মল। ঘোগমায়ার প্রকাশে ছায়, নাই, আনন্দে 
তাপের রেখা নাই, মিলনে বিচ্ছেদ নাই । 

যোগমায়ার ভেদের দাগ নাই, ঝাগদেষের কলুষ নাই, অমি তুমির কাঁলিমা 
নাই, কাঁম ক্রোধের ঝঞ্ধ। নাই। 

শ্রীকৃষ্ণের মহিত মিলনে যোগমায়। দৃততী | 

মায়ার জালে আবুত থাকিলে, মাধার জলে হাবুডুবু খাইলে, মায়ার বঞ্ধায় 
ইতস্ততঃ প্রক্ষিপ্ত হইলে, শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলন হয় না। মীয়া় আধ 
ইাসি, আধ কানন, আধ আলো আধ আধার | মায়ায় সন্ধ্যার ঝিকিমিকি, 
সভ্য মিথ্যার মাখামাখি । মায়ায় থাকিয়! কি শ্রীকৃষ্ণ পাওষ! যায় £ 

যদি জলের মধ্যে র্যয দেখিতে চাও, তবে জল নির্মল হওয়া চাই, জল 
প্রশান্ত হওয়৷ চাহ । 

ইন্দিয়ের বৃত্তি দ্বার অস্তঃকরণ অত্যন্ত চঞ্চল, রাঁগদ্ধেষ দ্বার1 ত্স্তঃকরণ 
সতত মলিন। সেই মলিন, বিক্ষিপ্ত অন্তঃকরণে শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশই অহস্তব | 
তাহার সহিত মিলন ত পরের কথা । 

মায়ায় শ্রীকুষ্ণকে চাই, চাই, চাইন1। পাই, পাই, পাইন1। যদি চাইত 
ভূলে। বিষয় ভাবি, বিষয় চাই, বিষয় পাই। আর যদি কৃষ্ণকে ভাবি, 
তাও বিষয়ের জন্য । যদি রুষ্ণ চাই, তবে কৃষ্ণ পাই। আর যদি কৃষ্ণ পাই, 
তবে “মামেব যে প্রপদ্যস্তে মায়ামেতাং তরস্তি তে” । 

ব্রজে বিষয় নাই । যাহা আছে, তাহাতে শ্রীকৃষ্ণের ছায়।। বালকগণ 
শ্রীকষ্ণের সখাঁ। সকল গোঁপই কষ্চময়। গে! সকল শ্রীকষ্ণের বেধুরব 
শুনিবার জন্য উদ্ধাকর্ণ। তরু, লতা, গিরি উপত্যকা সকলই মধুর বেণুরবে 
পরিপূর্ণ, শ্রীকৃষ্ণের মধুরতার সকলই মধুর, সকলই সত্রমাথা। ভাবনা কেবল 
শ্রীরুষ্ণ, নয়ন চাক কেবল শ্রীকৃষ্ণ, কর্ণ চায় শ্রীকৃষ্ণ, সকল ইন্দিয়ই চায় শ্রীকৃষ্ণ 
সয়নে, স্বপনে, জীবনে, মরণে শ্রীকুষ্ণ | এইত যোগমায়ার গ্রভাব। 


১৪৪ পস্থা [ শ্রাবণ 


যোঁগমীয়ার প্রভাবে নির্মল অন্তঃকরণ, বিশুদ্ধ জ্ঞান এং পুর্ণমাসীর নিশ্ষল 
আনন্দ । সেই আনন্দে ভগবতী কত্যায়নী আপনার উপাসককে মাতাইয়া 
তুলেন। সেই আনন্দে মাতিরা জবালিকাগণ বিষয় ভুলিয়্াছিল, আপনাকে 
ভুলিয়াছিল, এবং আনন্দময়ী হইয়া আঁনন্দরূপ শ্রকৃষ্ণে ঝাপ দিয়াছিল। 
যেখানে আনন্দমরী সেইখানে আনন্দ । এই যোগমায়ার ঘটনা । 


যেমন বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ মায়া হইতে, তেমনি শ্রীকৃষ্ণের সহিত সন্ন্ধ 
যোগমারা! হইতে । যেমন অবিদ[! হইতে সংসারের সহিত জন্বন্ধ. যেমন 
বিদ্য। হইতে ত্রন্ষের সহিত জন্বন্ধ, তেমনি মহামায়া, শুদ্ধদত্বময়ী যোগমায়া 
হইতে শ্রীঞ্চঞ্চের সহিত সন্ধন্ধ | বিষয় হইতে বিনিবৃত্ত হইলেই ব্রহ্গজ্ঞান হয়, 
বিষয় হইতে বিনিবৃত্ত হইলেই কৃষ্ণ লাভ হয়। 

সৎ, চিৎ, আনন্দ লইর1, শঙ্ঘিনী, সম্থিৎ ও হলাদিনী শক্তি লইয়া! মহামায়া 
তিনরূপ প্রভাব । কেহ আত্মজ্ঞান লীভ করিয়! শুদ্সত্ববলে বৈকু্ে গমন 
করিতেছেন । কেহ শুদ্ধজ্ঞান দ্বারা তক্ষের সহিত সাফুজ্য লাভ বরিতেছেন। 
কেহ আনন্দের রাজ্যে প্রেমানন্দ দ্বারা আনন্দরূপ শ্রীরৃষ্ণকে লাভ করিতেছেন। 
এই আনন্দের রাজ্যে যোগমাক়া দূতী। তিনি মধ্যস্থ না থাকিলে গোপীগণ 
কৃষ্ণলাভ করিতে পারেন ন। এবং শ্রীকঞ্চও গোগীদের সহিত মিনিত হইতে 
পারেন না। 


তাই 
বিষ্চোন্ীয়া ভগবতী বয় সংমোহিতং জগৎ । 
আদিষ্ট! প্রভৃনাংশেন কার্ধ্যার্থে সম্ভবিষ্য'ত | 
১০-১-২৫ 
তাই 
গচ্ছ দেবি ব্রজং ভদ্রে গোপগভীরলদ্কতম্। 
১০-২-৭ 
তাই 


ততশ্চ গৌরির্ভগবৎ প্রচোদদিতঃ 
সুতং সমা্দায় সমৃতিক1 গৃহাৎ্চ। 


১৩১০ |] পৌরাণিক কথা। ১৪৫ 


যদ বহির্গস্তমিয়েধ তশ্থ্যজা 
যা! যোগমাক্জাহজনি নন্দজায়য়া ॥ 


পাই ১৩-৩-৪৭ 
কাত্যায়নি মহামায়ে মহাযোগীন্যধীশ্বরি | 
নন্দগোপ জুতং দেবি পতিৎ মে কুরুতে নমঃ ॥ 

তাই অবশেষে | ১০-২২-৪ 


ভগবানপি ত৷ রাত্রীঃ সারদোৎ ফলমক্লিকাঁঃ । 
বীক্ষ্য রন্তং মনশ্চক্রে যোৌগমাক্ীমুপাশ্রিতঃ ॥ 
আর যোগমায়ার এই কাধ, ঘে তাহার আবরণে যে রাসলীল! সংঘটিত 
হইয়াছিল, মায়ার আবরণে আবৃত জীব তাহার বিন্দু বিসর্গও জানিতে পারে 
নাই । যেমন তাহার মায়ায় মোহিত হুইর1 কংসের প্রহরীগণ শ্রীরুষ্ণের জন্ম 
জানিতে পারেন নাই, যেমন সেই মায়ায় মোহিত হুইয়। যশোদ নিজকন্তাকে 
জানিতে পারেন নাই, তেমনি সেই যোগমায়ার মায়ায় মোহিত হইয়া ব্রজবাসী 
গণ শ্রীকৃষ্ণের সহিত গোপীর মিলন জানিতে পারেন নাই। এবং সেই 
মান্নায় মোহিত হইয়া আজও শ্রীবুন্দাবনে ব্বাধাকুঞ্চের নিত্য মিলন কেহ 
প্রত্যক্ষ করিতে পারে না | 


শ্রীকষষ্ণ তাহার প্রতিজ্ঞা পুর্ণ করিলেন, তিনি গোগীদের মনোরথ সফল 
করিলেন, তিনি যোগমায়ার অঙ্চন। সার্থক করিলেন, অথচ ভেদদের জগৎ 
জানিতে পারিল না, সেই জগতে একটি তরঙ্গ উ্িত হইল না. মথরায়, 
দ্বারকায়, কুরুক্ষেত্রে কেহ তাহার উল্লেখ করিল না। জানিলেন 
কেবল নারদাদি খষিগণ, জানিলেন কেবল ব্রহ্মাদি দেবগণ। ধাহারা 
দানিলেন তীহারা পবিত্র বুন্দাবন লী'ল1 হৃদয় মধ্যে রাঁখিলেন। কিন্তু 
সে লীলা কাহারও নিজস্ব নয়। সে লীলা তভ্তের সর্বস্ব ধন। জগতের 
শেষ অবলম্বন। পে লীল৷ লুকাইয়া রাখিতে খধির অধিকার নাই; দেবের 
অধিকার নাই। যেযা বলে বলুকৃ। সে কতদিন! আধারে থাকিয়াই 
আলোকের জ্ঞান হয়। কাশের জগতেই প্রেমের জ্ঞান হইবে। 

যখন খধিপত্বীর! গৃহে গমন করিলেন, তখন যৌগমীয়ার প্রভাবে 


১৪৬ পন্থা | | শ্রাবণ 


“গপতয়োনাভ্যস্থপ্নেরন্‌ পিতৃ ভ্রাতৃন্থ তাদয়ঃ | 
লোকাশ্ব বো ময়োপেতা দেব অপ্যন্থুমন্থতে 1” 
১০.০২২৩-৩১ 
আবার যখন রাঁসলীলার অবসানে ওজবানসিকাগণ গৃহে গমন করিলেন, 
তখন যোগমায়ার প্রভাবে, তাহাদের পতি, পুত্র; হুম্বৎ বান্ধব কেহ কিছু 
জানিতে পারিলেন ন]। 
নামূযন্‌ খলু ক্ৃষ্ণায় মোহিতাস্তস্ত মায়! 
মন্যমানাঃ স্বপার্খস্থান্‌ স্বান্‌ ান্‌ দারান্‌ ব্রজোকথঃ ॥ 
১৬০৬-৩৩-৩৭ 
শ্রীকষষ্ণের বৈষ্ণবী মায়! দ্বারা মোহিত হইয়া ব্রজবাসীগণ শ্রীক্কষষ্ণের প্রতি 
অন্য করেন নাই । মায়! মোহিত হইয়। তীহার। মনে করিয়াছিলেন, যে 
তীহাঁদের পত্ভীগণ ভীহাঁদেরই পীর্গে শয়ন করিয়া আছেন । 
এই জন্যই শ্রীরুষ্চ যোগ্মাযাকে আশ্রয় করিয়! রাসলীল! করিয়াছিলেন । 
ক্রমশ: | 
শ্রীপুণেন্দু নারায়ণ সিংহ 


ও তৎসত। 
জীপরমাত্মনে নমঃ | 
অথ সটীক পঞ্ফীকরণ প্রারস্ত 


আত্মজ্ঞান ও মোক্ষান্নন্ধান। 
অবতরণিকা। 
“কামং ক্রোধং লৌভং মোহ 
ত্যক্তাত্মানং পশ্তহি কোইহং। 
আত্মজ্ঞান বিহীন। মুঢ়াঃ, 
তে পদ্যস্তে নরকে নিগুঢ়াঃ ॥--মোহমুদগর | 
কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া, «আমি কে' 


১৩১০ |] আত্মজ্ঞান ও মোক্ষানু সন্ধান | ১৪৭ 


আত্মাকে এই ভাবে অনুসন্ধান করিবে। আত্মজ্ঞান বিহীন মূঢ় লোকেরাই 
নরকগামী হইয়। থাকে। শান্কের বচন এইবরূগ। অতএব যে মায়াময় 
সংসার রজ্জুতে প্রণীদিগকে বন্ধন করির! বাখিয়াছে, যেখানে শতশত প্রলোভন 
তাহাদিগকে ব্ধদী অসৎ পথে টানিঘ। লইয়া যাইতেছে, যে অবিদ্যারূপ 
মায়ার প্রভাবে প্রাণীগণ অনিতাকে নিত্য বলিয়া নিশ্চয় করে, সেই সকল পথ 
হইতে দুরে অবস্থিতি করি! নিরবচ্ছিন্ন ভাবে বন্মপথে চলিত হইলে আত্ম- 
জ্ঞানের প্রয়োজন । কিন্ত আত্মজ্ঞীন কাহাকে বলে ও কিরূপে আত্মজ্ঞান 
লাভকরা! যায়, তদ্িষয়ে ইহ সদ্গুরুর সন্িধানে প্রথমে শিক্ষার আবন্ঠক ) 
কাৰণ ইহ! অনায়স সিদ্ধ নহে । ইহাতে অধিকারী ভইতে হয়। শ্রুতিতে 
এইরূপ কথিত যে, গুরূপদেশ প্রাপ্ত বাক্তিই আত্মজ্ঞান লাঁভ করিতে সমর্থ 
তয়েন। ফলত? উপদেশ ব্যতীত আত্মজ্ঞান লাভ করা যাধ না, এবং আত্মজ্ঞান 
লাভ না হইলে মোক্ষ সিদ্ধি ভয় না। শাস্ত্রে কথিত আছে সেক্ষেচ্ছগণ ত্যততি 
সহজেই আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া থাকেন। এক্ষণে দেখা যাউক, যে আত্মজ্ঞান 
কাহাকে বলে। নিজের অন্তরস্থিত আত্মাকে সম্যক প্রকারে জানাকে আত্মজ্ঞান 
বলে। কিন্তু অজ্ঞানতা হেত আত্মা ক্রি, তাহা কেহ উপলব্ধি করিতে পারে 
না; কারণ অবিদা জ্ঞানদৃষ্টির পথ আবরণ কবিরা রাখিয়াছে। অবিদ্ভা আর 
কিছুই নয়, কেবল অন্তঃকবণের ত্রান্তি মূলক দীর্ঘ সংস্কার প্রবাহ মাত্র? আর 
ভ্রান্তি অপনোদনের জন্তই প্রকৃত জ্ঞানলাভ করিতে হইলে, সদ গুরুর অক্মসন্ধান 
করা আবশ্ঠক। কারণ তুলসী দাস বলিয়াছেন । 

স্দ্গুরু পাওয়ে, ভেদ বাতা ওয়ে, 

জ্ঞান করে উপদেশ । 

তও কয়লাকি ময়লা ছোটে 

ঘও আগ. করে পর্বেশ ॥ দোহাবলী | 

অগ্ধি প্রবেশ দ্বারা যেরূপ কয়লার সমস্ত মলিনতব বিনাশ পায়, তক্রপ সদ্গুরু 

লাভ হইলে এবং সেইগুরু নিখিল কার্ধাকার্যোর ভেদ বলিয়া দিয়া শিষ্তকে 
সুপাত্র করণানস্তর জ্ঞানের উপদেশ দিলে, গম্চাৎ শিষ্যের সমস্ত চিত্মলা বিদৃ- 
বিত হইয়া থাকে । 


১৪৮ পন্থা | [ শ্রাবণ 


সদ্‌গুরু ব্যতীত অজ্ঞানান্ষকার দূর হইবে না, এবং অন্ধকার দূর না হইলে 
প্রকৃত জ্ঞানেরও বিকাঁশ হইবে না। ফলত সংশয়নিরাশরূপ জ্ঞানলাভ ন! 
হইলে আত্মজ্ঞান লাভও- অসম্ভব । অতএব সদ্‌গুরুর সাহাধ্যে প্রথমে জ্ঞান 
শিক্ষা করা! আবন্তক । 

তবে ইহাঁও যেন জানা থাকে, জগতে যত শীস্ত্ আছে, তা্ভার মধ্যে বেদই 
কেবল বলেন যে বেদপাঠও অপরাঁবিদ্যা । প্রাবিদ্য! তাহাকে বলে, যাহার 
দ্বারা সেই অক্ষর পুরুষকে জানা যাঁর । তাহ! পড়িরাঁও হয় না, বিশ্বীস করিয়াও 
হয় না, তর্ক করিয়াও হয় না । সমাধি অবস্থী লাঁভ করিলে তবে জেই পরম 
পুরুষকে জানা (উপলব্ধি করা ) ঘায়। সমাধি অবস্থায় দ্বৈত জ্ঞান থাকে না। 
লবণের ডেলা জলে গলিয়! যাওয়ার মত তন্মরর হইয়! যায়। সাক্ষিত্বত1ও 
মলিনতা। কেন না ডষ্টাস্বরূপেও দৈতত্ব থাকে৷ নির্বিকল্প সমাঁধিত দৈতত্ব 
থাকে না) স্ুযুত্তিবৎ অবস্থা লাভ করা ফাঁর়। এই জন্তই শাস্ত্র বলেন বে, 
স্থযুপ্তিবৎ যশ্চরতি সমুক্তঃ। 

সর্বদোষ রহিত শুদ্ধ, পরাংপর নিষ্ম্প একমাত্র ব্রহ্গকে যাহা দ'রা জান! 
যায়, দেখা যায়, প্রাপ্ত হওয়! বার বা উপনন্ধি করা ধার, তাহাই প্রকৃত জ্ঞান, 
তত্ভিন্ন সকলই অজ্ঞান । এই অজ্জান দূরীভূত হইলে জ্ঞান প্রভাবে আত্মাকে 
জাঁনিতে পারা যায় অর্থাৎ আত্মোপলন্ধি হইয়া থাকে । 

এক্ষণে সংক্ষেপে দেখা যাউক আত্মা কি ও কাহাঁকে বলে। এই আত্মা 
সম্বন্ধে অনেকের অনেক গ্রকার মতভিদ আছে । কেহ বলেন, “মনই 
আত্ম?”-কেহ বলেন বৃদ্ধিই আত্মা”কেহ বা বলেন পপ্রাণই আত্মা” 
কিন্তু এ সকল কিন্তুই ঠিক সিদ্ধান্ত নহে; কারণ ইহাতে অন্থম্প্রতায় জন্মিয়া 
থাকে । অহম্প্রত্যয় বলিতে হইলে তাহাতে কিরৎ পরিমাণে অহঙ্কারের ছায়া 
দৃষ্ট হইয়া থাকে । 

ক্রমশঃ | 
শ্রীঅপুর্বচন্্র শম্খবঃ | 


রর সমতি। 


(501২5 017 11751) তাবিতে), 





কোন এক মহাপুরুষ বলিয়াছেন £--“মৃত্যুর অব্যবহিত পৃর্বেই জীবনের 
সমগ্র ঘটনাবলী ক্রমান্বয়ে এক একটি করিয়! ছবির আকারে জীবের স্মৃতি পথ'- 
রূঢ় হইয়া থাকে | মৃত্যুকালে স্মৃতি অতিশয় প্রবল ও তড়িত বেগে মস্তিষ্কে 
জাগরিত ভাবে দৃষ্টমান হয় এবং জীবিতাঁবস্থায় মস্তিষ্কের কাধ্যকালে যে সমস্ত 
ঘটন! ধারণা কর। গিয়াছিল, তদ্সমুদীয় স্মতিতে অবিকল সম্দিত হয়। যে 
ধারণ। ব। চিন্ত। সর্বাপেক্ষা অতিশয় প্রবল ছিল, স্বভাবতঃ সেইটী অতি স্পষ্টভাবে 
চিত্রিত হইয়া অবস্থান করিতে থাকে ; এবং অন্টান্টগুলি সমূদিত হুইয়াই 
ক্ষণমধ্যে লুপ্ত হয় বটে, কিন্ত মৃত্যুর সময় ও শ্বলেণকে পুনরায় সমুদিত হইয়! 
থাকে । দেহ বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণ (1১751010927515 ) বলিয়া থাকেন যে 
মৃত্যুকালে আদে অজ্ঞানত! বা মস্তিষ্ক বিকার থাকে না। ধাহার। অতিশয় 
উন্মাদ, শেষ মুহুর্তে তাহাদিগেরও একবার মুহুর্তকালের জন্য অপ্রমাদ আইসে ; 
কিন্তু তাহার। তৎকালীন অবস্থা প্রকাশ করিতে নিতাস্ত অক্ষম হয়েন। নাড়ীর' 
গতিরোধ হইবার পরও যখন হৃদপিণ্ড শেষ কম্পন কীপিয়া উঠে এবং দেহের 
উত্তাপ অস্তহ্থত হয়, স্বভাবতঃ মৃত বলিয়া অনুভূত হইলেও সেই সময়ে 
জীব দেহে অবস্থান করে এবং মানস চিত্রে জীবনের সমস্ত বিষয় একবালে 
05001590212) চিজ্রাবলীর স্তায় প্রকাশিত হয় । অতএব মরণকীলে 
ধাহার। মুমুযু: বাক্তির নিকটে অবস্থান করেন। তাহাদিগের নিস্তব্ধ থাক! 
অথব! অতিশয় মৃদুস্বরে বাক্যাদি উচ্চারণ করা সব্দতোভাবে উচিত; কারণ 
তাহ ন। করিলে মুমূ্ুর চিত্ত! তরঙ্গে আঘাত লাগে এবং যে সমস্ত অতীত 
ঘটনা ভবিঘ/তের উপর তড়িত বেগে প্রতিবিিত হ্ইয়৷ কার্ধ্যকারী হয়, তাহাতে 
বছ প্রকার বিদ্ব ঘটে”। , এই স্থৃতিই জীষের গ্রলোক ও পুনজন্ম গঠনে 
প্রধান কারণ.$ সেই জন্য তায় ভগবান বলিয়াছেন 
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যং যং বাপি স্মরণ ভাবং ত্যজত্যান্তে কলেবরম্‌। 
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদ! তদ্ভাবভাবিতঃ ॥ 

অর্থাৎ যে যে ভাব স্মরণ করিতে করিতে লোঁকে দেহত্যাগ করে, হে 
কৌন্তেয়, সব্ধর্দ! সেই ভাবে (ভাবনায় ) চিত্ত নিবিষ্ট থাকায় সেই সেই ভাঁবই 
প্রাপ্ত হয়। 

জড় বৈজ্ঞানিকগণ উপরোক্ত মতটা আদৌ স্বীকার করেন না। জীবধন- 
বিজ্ঞ।নবিৎ (13191981515 ) ও মন-বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণ (1১5৮০101915 ) 
উক্ত মতের সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন। শেষোক্ত পণ্ডিতগণ ইহার কোন সন্তোষ 
জনক প্রমাণ প্রাপ্ত হয়েন নাই বলিয়। অস্বীকার করিতেন, এবং প্রথমোক্ত 
পশ্তিতগণ উক্ত মতটী নিতান্ত অনুলক ব্লিয। একবারে উড়াইয়৷ দ্রিতেন। অধুন। 
জীবন-বিজ্ঞানবিৎ পশ্তিতগণ উহ! সীকার করিতেছেন । পণ্ডিতবর ফেরি (1). 
[৩0০ ) মুনূর্য বাক্তির মানসিক অবস্থ। সম্বন্ধে কিছুদিন পুর্বে প্যারিসের 
প্জীবনী তত্ব সভা়'' (17319192181 ১০616(% উক্ত আতের পোঁষকতায় যে 
পত্র প্রেরণ করিয়াছেন, তাহ। পাঠ করিলে বিস্মিত হহতে হয়। তাহাতে 
লিখিত আছে যে, জীবনের বিস্বৃত ঘটনাবলী মৃত্াকালে ছবির আকারে এক 
একটি করি স্বৃতিতে সমুদিত হয়। তাহার এই কথ] শ্রবণ করিয়। তৎশ্রেণীর 
অন্তান্ত পণ্ডিতগণের মনোযোগ তত প্রতি বিশেষর্ূপে আকৃষ্ট ভইয়াছে। 

উক্ত বৈজ্ঞানিক মহোদয় তাহার পত্রে উদাহরণ স্বরূপ যে করেকট'" ঘটন। 
বর্ণনী করিয়াছেন, তন্মধ্যে একটা নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল। মহাত্মা কথিত 
পূর্বোক্ত বাকাগুলি বিজ্ঞান মতে যে কশুধুর সত্য, পাঠবগণ ইহ। হইতে সহজে 
বোধগম্য.করিতে পারিবেন %- 

"ক্ষয় রোগাত্রশন্ত একটি রোগীর মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে তাহার শরীরে 
ইথর প্রবেশ করান (20167711601) হয় । তাহাতে তাহার পুনরায় চৈতন্টোদয় 
হইল এবং তিনি তাহার পত্রিপ প্রতি চাহিরা অতি বেগ সহকারে বলিয়৷ উঠিলেন, 
"তুমি সেই পিন্টি এখন আর খুঁজিয়া পাইবে ন।) কারণ, তাহার উপর মেজে- 
টার পুনরায় সংস্কার হইয়াছে ৮” অষ্টাদশ বৎসর পূর্ধে এক দিন তাহার পড়ীর 
হস্ত হইতে একটী স্বর্ণ নিশ্ষ্মিত ছোট পিন্‌ ঘ্জের উপর পড়িয়। গিয়াছিল ; কিন্তু 
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অনেক অনুসন্ধান করিয়াও তখন তাহ! পাওয়া যায় নাই । এই সামান্ঠি বিষয়টা 
সকলে বিশ্বত হইলেও মৃত্যুকালে ইহা তাহার স্ৃতিকে”্অতিক্রম করিতে পারে 
নাই । অতএব জীবনের অতি অকিঞ্চিৎকর ঘটনাও শেষ মুহুর্তে যে আমাদিগের 
স্মৃতিতে সমুদিত হইয়া! থাঁকে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। মুহুর্ত মধ্যে যেন 
সমগ্র জীবন পুররাঁর় ভোগ হইয়। থাকে ৮ 

নিম্নলিখিত ঘটনাটি পাঠ করিলে স্পষ্ট বুঝা যাইবে যে, এই স্থৃতি দেহস্থ 
জীবের ( কর্ম বন্ধন হেতু যাহার পুনঃ পুনঃ জন্ম মুত্যু ভোগ হয়) চিস্তাশক্তি 
বাতীত স্ুুল হুগ্ম দেহের গুণ হইতে পারে না ।-- 

দ্বাবিংশতি বংসর বয়ঃক্রম পধ্যস্ত একটি ইংবাঁজ বালিক1 নিদ্রাবস্থার় সপ্পাবেশে 
শয্য। ত্যাগ করিয়। নানাবিধ সাংসারিক কন্ম সম্পাদন পুণ্বক পুনরায় নিদ্রিত 
ভাবে পূর্বব শয্যায় গিয়। শয়ন করিয়া থাকিত। এই প্রকার রোগীকে 
301011121701)0105 বলে । এই সময়ে তাহার একবারও চৈতন্টোঁদয় হইত না; 
কি্ব। নিদ্রাভঙ্গে পৃর্ধান্ষ্ঠিত কর্ম সকল, যাহ। স্বপ্রাবেশে সম্পাদন করিয়াছে, 
তাহা! আদৌ স্মরণ থাঁকিত না; যেমত সে তাহার কিছুই জ্ঞাত নভে, বোধ হয় 
অপরে করিয়াছে, এই ভাব প্রকাশ করিত। 

স্বপ্রাবস্থায় তাহার যে সকল গুপ্ত বাঁ বীজভাব প্রাপ্ত শক্তি প্রকাশ পাইত, 
তন্মধ্যে সকল দ্রব্য লুকাইয়! রাখ। একটী অঙ্গ ছিল। এরূপ স্বতাব তাহার 
জাগ্রতাবস্থার স্বভাবের সম্পূর্ণ বিপরীত । জাগ্রতাবস্থায় বালিকার প্রকৃতি 
অতিশয় সরল, এমন কি নিজের দ্রব্যাদিও বিশেষ যত্বে রাখিত ন|। কিন্তু 
স্বপ্নাবস্থায় সে আয়ভাধীনে নিজের অথব! অস্টের যে সকল দ্রব্য পাইত, সেগুলি 
লইয়া এমন স্থুকৌশলে লুকাইয়া রাখিত যে, সহজে তাহা পাওয়। যাইতু ন1। 
পিত।, মাত, ছুইজন ধাত্রী, আত্মীয় স্বজন, সকলেই তাহার এই শ্রকার 
অভ্যাসের বিষয় অবগত ছিলেন; তজ্জন্য তাহারা সর্বদা সতর্ক থাকিতেন; 
এবং রাত্রে তাহার কার্ধ্য পর্যবেক্ষণ করিবার নিমিত্ত ক্রমান্বয়ে একটী 
ধাত্রী তাহার নিকটে থাকিত। একদিন অতিশয় গ্রীষ্ম বোধ হওয়ায়, একটি 
ধাত্রী কক্ষের গবাক্ষ উম্মুক্ত করিয়া বালিকার পার্থখে গাঢ় নিদ্রায় অভিভূতা, 
এমন সময় বালিকা! স্বপ্রাবেশে শধ্যা ত্যাগ করিয়া পিতার পুস্তকাগারে প্রবেশ 
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করিল। তাহার পিত। একজন প্রসিদ্ধ আইন ব্যবপাযী (৮০176 ) ছিলেন । 
সেই দিন তিনি অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত স্বকার্্যে নিযুক্ত ছিলেন। কএকথানি বিশেষ 
আবস্তকীর দলিল বাক্সের উপরে বাখিয়। ক্ষণকালের জন্য যেমনি তিনি বাহিরে 
গেলেন, ইত্যবসরে ব'লিক। গৃহে প্রবেশ করিয়! সেই দলিলগুলি এবং বছ সহস্র 
মুদ্রার কএকখাঁনি নোট গ্রহণাস্তর পুস্তকাগারের ছুইটা বৃহৎ ফাঁপা থামের উপর 
দিয়া গর্ভের মধ্যে নিক্ষেপ করিল এবং পিতার আগমনের পুর্বে কক্ষ হইতে 
নিক্ান্ত ভইর়। নিজ কক্ষে প্রবেশ পুব্বক পুর্ব শয়ন করিয়। রহিল; ধাএী ইহার 
বিন্দু বিসর্গ জানিতে পারিল না । 

পিত। স্বীয় কক্ষে প্রবেশ করির! দেখিলেন যে দলিল ও নোট কিছুই নাই। 
তাহার মন্তকে যেন বজপাত হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ বহির্গত হইস্গা বাড়ীর 
চারিদিক অনুসন্ধান করিলেন, কিন্ত দ্বারগুলি ভিতর হইতে পুর্ববৎ বন্ধ রহিয়াছে 
দেখিয়। কন্যার শয়ন কক্ষে প্রবেশ বরিলেন। বালক গাঢ় নিদ্রায় অভিভূতা। 
তখন তিনি ধাত্রীকে জিজ্ঞাস। করিলেন, “কন্য। কি এই মাত্র উঠ্িরাছিল 2” 
নিজ দোষ প্রকাশ হইবে এই অ শঙ্কা ধাত্রী মিথা বাক্যে দুঁ়তা সহকারে 
উত্তর করিল, “অদ্য রাত্রে কন্তা অদৌ উঠে নাই |” তৎপরে অন্ঠান্ 
সকলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্ত কোন সন্ধান পাইলেন না । দলিলগুলি হৃত 
হওয়াঁয় তাহার বিরুদ্ধে মকদ্দম। উপস্থিত হইল। এই মকদ্দমায় তিনি সর্বস্বাস্ত 
হইলেন । পরিবার্বর্গের কষ্টের আর সীম! রহিল না। ধন, মান, যশঃ, পদ, 
সমস্তই হারাঁইয়া এখন তিনি পথের ভিখারী হইলেন! এই ঘটনার প্রায় নয় 
বৎসর পরে বালিক। ক্ষ রৌগাক্রস্ত হইল এখং এই বোগেই তাহার মৃত্যু 
ঘ:ট। 


ক্রমশঃ 1 


শ্রীবিরাজ মোহন দে। 


তুলসী সপ্তশতীসার। 


(১) 
নমে। নমো প্রীবাম প্রভূ পরমাতম পরধাম | 
জেছি স্ুমিরে সিধ হোত হৈ তুলসী জন মনকাগ ॥ 
ধাহাকে স্মরণ করিলে গানবের সকল মনস্কামনা সিদ্ধ হইয়া থাকে, হে 
তুলদি! সেই পরম জ্যোতির্দর পরমাস্মা প্রভু শীবামচন্ত্রকে পুনঃ পুনঃ 
প্রণাম । 
(২) 
রাম বাম দ্িশি জানকী লখন দাহিনী ওর । 
ধ্যান সকল কল্যাণকর তুলসী হুরতরু তোর ॥ 
বাম দিকে জানকী ও দক্ষিণ পার্শে লক্ষণ সহিত শ্তীর্ামচন্দ্রের ধ্যান হে 
তুলদি! তোমার সর্ধাকল্যাণ প্র কল্পতর | 
(৩) 
পবম পুকখ পরধামচর জ। পর অপর ন আন! 
তুলনী সো সমুঝত সুনতরাম সোই নিরবান ॥ 
ধিনি পর্ম পুরুষ বৈকু্ঠ বিহারী, ধাহ। হইতে শ্রেষ্ঠ অন্ত কেহই নাই, 
তুলসীদীদ ভীহাকেই রাশচগ্্র বাঁপয়া জানে ও শুনে, তিনিই নিব্বীণ 
মোক স্বরূপ । 
(৪) 
সকল সুখদ গুণ জানু সো বাম কামনাহীন। 
মকল কামপ্রদ সরবহিত তুলসী কহহি' প্রবীন ॥ 
প্রবীন তুলসীদাস বলিতেছে ধাহার গুণকীর্ভন সব্সুখগ্রদ, সেই রামচন্জর 
স্বয়ং কামন। বিহীন হুইয়াও সকলের সকল কামন। পুর্ণ করেন এবং সকলের 
মঙ্গল বিধান করিয়া থাকেন ' 
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(৫) 
জাকে রোম রোম প্রস্তী অমিত অমিত ব্রহমণ্ড | 
সো দেখত তুলসী প্রগট অল স্থ-অচল প্রচণ্ড ॥ 
ধাহার প্রতি রোমকৃপে অসংখ্য অন্ত ব্রন্ধাণ্ড, সেই অমল কান্তি সর্ণমের 


সদৃশ মহাদ্যতিম'ন্‌ রামচন্দ্রকে তলসীদাস প্রত্যক্ষ দেখিতেছে । 
(৬) 
জগত জননী শ্রীজানকী জনক রাম শুভরূপ । 


জানু কৃপ। অতি অঘ-হরনি করনি বিবেক অনুগ ॥ 
শ্রীজানকী দ্রেবী জগতের জননী এবং কল্যাণরূপী শ্রীরামচন্্র জগতের 
পিতা, তাহাদের কপ। মহাপাপ হরণ ও অনুপম বিবেক উৎপাদন করে । 
লী 
তাত মাতু পর জীশ্গকে তাহ ন লেশ কলেশ। 
তে ভুলমী ত্যজি জাতি কিমি নিজ ঘবু তবু প্কদেশ ॥ 
পরব্রহ্মপী মীতারাম যাহার পিতানাতি'। তাহার লেশমাত্রও ক্লেশ হয় না, 
হে তুলসি! তাদৃশ পিতামাঁত। থাকিতে তুমি কেন নিজগৃহ পরিত্যাগ করিয়া 
পরদেশে গমন করিবে? (অর্থাৎ মুক্তিদাতা স্বঘং রামচন্দ্র যাহার ঘরে 
রহিয়াছেন, সে কেন মুক্তিকামী হুইয়। পরিব্রজ্যাগ্রহণ করিবে ?) 
(৮) 
পিত। বিবেক নিধান বর মাড় দয়াজুত নেহ। 
তাস হুতনে কিমু পাই হৈ অনত 'অটন তাজি গেহ ॥ 
পরম বিবেক নিধান পিতা (রামচন্দ্র) আর স্সেহ করুণাময়ী মাতা 
(ীতাদেবী) (গৃহে থাকিতে ) তাহাদের পুক্র (তুলসীদাস) কি জন্য গৃহ 


পরিত্যাগ করিয়। অন্তত্র পর্য্যটন কপ্রিবে ? 
(৯) 


বুদ্ধি বিনয় গতিহীন শিশু স্থপথ কুপথগত গ্যান। 
জননি জনক তেহি কিমি তজে'য তুলসী সরিস অজান ॥ 
বুদ্ধি বিনয় গতিহীন ম্থুপথ কুপথ জ্ঞান শূন্ত তুলসীদাসের স্তায় অজ্ঞান শিশু 
কেই বা কিন্ধূপে তাদৃশ জনক জননী (সীতীরাম ) পরিত্যাগ করিবেন ? 
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(১০) 
মাত তাত সিয় রামরূপ বুদ্ধি বিবেক প্রমান । 
হরত অখিল অঘ তরুনতর তব তুলসী কছুজান ॥ 
পুর্ণ চৈতন্ঠ স্ব্ূপিণী মাত। সীতাদেবী এবং চিন্ময় বিবেকরূপী পিতা 
শ্রীরামচন্ত্র অখিল অজ্ঞানরূপ পাপনষ্ট করিতেছেন, তাই তুলসীদাস কিছু কিছু 
( তত্ব )জানিয়াছে 
(১১) 
জিনষ্ঠে উদ্তব বর বিভব ব্রহমাদিক সন্সার | 
হুগতি তান্ু তিনকী কূপ তুলসী বদহি' বিচার ॥ 
বাহ। হইতে ব্রদ্মা্ি তৃণপর্যান্ত নিখিল সংসারের উৎপত্তি, বিভূতি ও পরম। 
স্থগতি হয়, সেই (পররক্গ শ্রীরাম চন্দ্রের) করুণ! হৃদয়ে চিন্তা করিয়৷ তুলসী- 
দাস বলিতেছে । 
(১২) 
শশী রবি সীত। রাম নভ তুলসী উরসি প্রমান । 
উদ্দিত সদা অথবত ন সো কুতসিত ভমকর হান ॥ 
ভুলসীদাসের হৃদয়গগনে সীতারাঁম রূপ শশী রবি সতত উদিত বহিয়াছেন, 
কখনও অস্ত গমন করেন না) ভাহার। অক্ঞানরূপ কুৎসিত অন্ধকার সব্বদ। 
নষ্ট করিতেছেন । 
(১৩) 
তুলপী কহত বিচারি গুরুরাম সরিস নহি আন । 
জান্গু রুপ শুচি হোত রুচি বিসদ বিবেক অমান ॥ 
তুলসীদাম বিশেষ বিচার করিয়া বলিতেছে যে শ্রীরানচন্দ্রের সদৃশ 
সদৃগুরু অন্ত কেহই নাই, যাহার কৃপায় রুচি পবিত্র হয় এবং অভিমান রহিত 
বিমল বিবেক জন্মে। 
(১৪) 
রাম স্বরূপ অনুপ অঙ্গ হরত ষকল মলমূল। 
তুলসী মম হিয় জে! লগহি উপজত সুখ অনুকুল ॥ 
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হে তুলমি ! রামরূপ (হৃদয়ের ) অনুপম তুষণ ও সকল,প্রকার পাপের 
মূল বিনাশকারী, সেই প্রসন্ন মুরতি আমার হদয়ে উদয় হইলে অতুলন অ!নন্দ 
অনুভব হয়। ক্রমশঃ 
শ্রীগোবিনলাল বন্দ্যোপাধ্যায় | 


ব্রক্মবীসীর কথা । 


বেস্্ুন গেজেটে একভন লেখক একটী ডুঁতের কথ। লিখিয়াছিলেন, 
আমর। সংক্ষেপে তাহ। এস্থলে উল্লেখ করিতেছি ॥ লেখক বালেন ষে, তিনি 
বালক বালিক; ও স্ীলোকদিগের ভীতি উৎপাদনের নিমিত্ত একটী ঘিথ্যা 
গল্প রচন। করিয়া প্রকাশ করিতেছেন ন', বন্মায় প্রত্যক্ষ দুষ্ট একটী ভূতের 
কথ। বলিতেছেন। যদি কাহারে এবিবয়ে সন্দেহ হয় তিনি ১228108 
জেলার প্রধান বণিক শ্রীষুক্ত নঙ্গথাড় মহাশষকে পঞ্জ লিখিয়। জানিতে পারেন | 
তিনি এই ভূতের একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। 

ভূতের জীবিত কালের নাম ছিল-মঙ্গ থ। মঙ্গ | বালাক!লে নঙ্গথাড়ুর 
সহিত তাহার অতিশয় প্রণয় ছিল। তাহার, উভয়েই নানাকূপ বেশ 
পরিগ্রহ করিয়া বিকৃত কণ্ঠে কথা কহিয়! লোকদিগকে ভয় দেখাইত। 
তাহাদের জন্ম স্থান আভ।, কিন্তু সচরাচর মিরথ তয়েডেইতে থাকিত। 
ইহাদের দুইজনের পিতাই অবস্থাপন্ন ব্যক্তি ছিজেন। শৈশব সময়ে বালকন্ুর 
একত্রে ক্রীড়। করিত, এক্রে ভ্রমণ করিত, একত্রে পাঠাভ্যাস করিত এবং 
একই মঠে উভয়ে একত্রে উপাসনা করিত। ক্রমে ক্রমে তাহার। যৌবনে 
পদার্পণ করিল, কিন্তু তখনে। তাহারা লোকদিগকে ভয় দেখাইবার অভ্যাঁস 
পরিত্যাগ করিতে পারিল না । 
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একদা তাহারা শুনিল ঘে একটা যুবক কৌন এক সুন্দরী যুবতীর জ্পব্ধপ 
রূপলাবণ্যে মোহিত হইয়া তাহাকে পত্বীত্বে বরণ করিবার উদ্দেশ্তে প্রত্যহ 
সন্ধ্যার সময় আলাপ আপ্যায়িত করিতে তাহার বাড়ী যাতায়াত করিতেছে । 
যুবকের উদ্দেশ্য ব্যর্থ করিবার মানসে ছুই বন্ধু একটা যুক্তি করিয়া, 
গোপনে তাহার। যুবতীর বাড়ী যাইয়া পানের ডিবার মধ্যে একটা ইন্দুর রাখিয়া 
আসিল এবং তাহাদের কার্য্য কলাপ পরিদর্শনার্থ অদূরে একস্থানে আত্ম 
গোপন করিঘ়া রহিল। সে দিন যুবকের আসিতে একটু বিলম্ব হয়। একটু 
অধিক রাত্রে যুবক উপস্থিত হইলে, যুব্তী অভ্যর্থনার নিমিত্ত তাহার হস্তে 
পানের ডিব! দ্রিল। যুবক ডিব। খুলিতেই ইন্দুর লীফাঁইয়! বাঁছির হইল, 
তদ্দশনে সে বিশ্মিত এবং দ্রদ্ধ হইয়। ডিব। মাঁটীতে নিক্ষেপ করিল । 

প্রেমিক যুবক মধ্যে মধ্যে সন্ধার সমঘ গাড়ীতে করিয়। সান্ধ্যসমীরণ 
সেবন করিতে বহির্গত হইত । ভূত বন্ধুদ্য একদিন অতি দক্ষতার সহিত 
গাড়ীর লাইনের মধ্যে খানিকট! বারুদ রাখিয়া আসিল। প্রেমিক প্রেমিকা 
মলয় সমীরণ উপভোগ করিয়। প্রত্যাবর্তন কালে সন্ধ্যা উপস্থিত হইল। 
যুবক দেশাল।ই দিয়া! বাতি আালিতেই বারুদে অগ্নি সংযোগ হইয়। ভয়ঙ্কর শক 
হইল।| যুবতী এই ব্যাপারে যুবকের প্রতি অসন্তষ্ট হইয়| অতিশয় তিরস্কার 
করিতে লাগিল । যুবক কিন্তু এ রহস্তের কোন কারণই অনুসন্ধান করিয়! 
পাইল না। তাহারা আরে। অনেক কার্ধ্য করিয়াছে কিন্ত হাহ। সবিষ্তারে 
বর্ণনা কর! অসম্ভব। 

মঙ্গ থার মৃত্যুর কারণটা আশ্চর্য্য, তৎকালে আভাতে একটী হুন্দরী যুবতী 
ছিল। যুবতীর অলৌকিক সৌন্দর্যের কথ। চারিদিকে রাষ্ট্র হইয়া পড়ায়, 
অনেক ধনীসন্তান তাহার পাণিগ্রহণ করিবার মানসে তাহার বাড়ীতে আসা 
যাওয়া করিত। বন্ধুম্বয়ও তামস! করিবার এ মহাজুযোগ ত্যাগ করিতে 
পারিল না,_তাহারা ভূত হুইয়া কৌতৃক করিবার সংকল্প করিল। যুবতীর 
বাড়ীর নিকট একটা প্রকাণ্ড আত্রবুক্ষ ছিল। ভাহার। সেই বৃক্ষে আরোহণ 
করিয়া একটা শাখ। ধরিয়া বসিয়া রহিল, সন্ধ্যার পর তাহারা বৃক্ম শাখ! হইতে 


বিক্ষট চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল। লোকে এই ভয়ঙ্কর শব্দ শ্রবণ 
| 
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করিয়া ভীত ও চকিত হইল। কিন্তু ছুর্ভাগ্য বশত্তঃ থার অসাবধানতাক্রমে 
হস্ত শিথিল হওয়ায় সে বুক্ষ হইতে ভূতলে পতিত হয়| ডু শীস্ত বুক্ষ হইতে 
অবতরণ করিয়।, ঘুবতীর বাড়ী যাইয়া, সংক্ষেপে তাহাকে সমস্ত ঘটন। বলিয়' 
সাহায্য প্রার্থন। করিল । তাহাঁর। আসিফ! দেখে, হতভাগ্য ব্লক হাত প1 
ছড়াইয়। মাঁটাতে পড়িয়া আছে, তাহার কথ। কহিবার শক্তি রোধ হইয়াছে । 
তৎক্ষণাৎ তাহাকে বাড়ী লইয়া যাওয়া হইল, তথায় সে তিন দিন যাতন| 
ভোগ করে। তৃতীয় দ্রিবস তাহার একটু জ্ঞানের সঞ্চার হইল, সে প্রিয় 
বন্ধু ডুকে নিকটে ডাকিয়। ধীরে ধীরে বলিল,_“ভাই, আর বোধ হয় আরাম 
হইতে পারিব না, আমার বিশ্বাস, শীঘ্রই প্রাণবাধু বিগত হইবে । মৃত্যুর পর 
আমি ভূত হইব, কারণ মরণ সময়ে সেইরুপই ধারণ করিয়াছিলাম। ভূত 
হইয়। আমি প্রথমে তোমাকেই বিরক্ত করিব ।”' থা ডু ভাবিল, মরণের পূর্বে 
বধু বোধ হয় প্রলাপ বকিতেছে, সুতরাং তাহার কথায় বিশ্বাস হইল ন1। 
সেই দিনই মঙ্গের মৃত্যু হইল। তাহার পর ছয় মাস অতীত হইল, ইহার মধ্যে 
আশ্চর্য্য বা অলৌকিক কিছু ন৷ ঘটিলেও বাদকের মৃত্যু কালীন উক্তি সহর 
ময় ছড়াইয়া পড়িল। লোকে সন্ধ্যার পর তাহাদের বাড়ীর ধার দিয়। একাকী 
যাওয়া আসা বন্ধ করিল। থাড় বন্ধুর বাক্য বিশ্বাস করিয়াছিল ন1, কাজেই 
সে প্রত্যহ রজনীতে সেই অনুপম রূপলাবণ্যব্তীর সহিত দেখ। সাক্ষাৎ 
করিতে যাইত এব অচিরেই তাহার প্রেমের ফাঁদে বদ্ধ হইল। একদিন 
রাত্রিতে ডু তাহার প্রণয়াস্পদের বাড়ী যাইতে সেই আত্রবৃক্ষে দেখিতে 
পাইল একটী বিকটাকার পুরুষ”_মাথার চুল সুদীর্ঘ এবং আলু থালু₹_ 
বৃক্ষের শাখা ধরিপ্না ঝুলিয়। আছে। সে একটু ভীত ও চমকিত হইয়া 
নিঃশবে যুবতীর গুকো্ঠে প্রবেশ করিল। ফিরিয়া যাইবার সময় আর 
কিছু দেখিতে পাইল ন|, হুৃতরাং এ বিষয় কাহারে। নিকট প্রকাশ করিল না| 
কিন্ত তাহার মনে সন্দেহ হইল যে, বোধ হয় তাহার বন্ধুই ভূত হইয়াছে । 
পরদিবস সে নূতন বস্ত্র একটা পাগড়ী মাথায় দিয়া প্রণয়িণীর বাড়ী 
যাইতেছে । যুবতীর বাড়ীর সদর দরজ। অতিক্রম করিয়া ডু ঘরে উঠিতেছে, 
এমন সময় কে যেন অতি দ্রতবেগে আসিয়া তাহার মাথার উপর হইতে 


১৩১০] ব্র্মবাসীর কথা । ১৫৯ 


শিরস্ত্রানটা উঠাইয়া লইল। সে পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখে যে, বন্ধুই তাহা! লইয়া 
বৃক্ষের অন্তরালে লুকাইতেছে। যুবতীও এঘটনা দেখিতে পায়, কিন্তু তাহার 
ধারণ! হইল যে নিকটবর্তী বাড়ীর কোন যুবক বোধ হয় ডুর সহিত কৌতুক 
করিতে আসিয়াছিল, সুতরাং সে এ সম্বন্ধে ডুকে কোন প্রশ্ন করিল না। এই 
ঘটনার কিয়দ্দিবস পর ডু একদা যুবতীর বাড়ী যাইয়! জানিতে পারে যে, তাহার 
পিতা! ও ভ্রাতা কেহই বাড়ী নাই, যুবতী একাকিনীই অবস্থান করিতেছে। 
এ সংবাদে সে নিরতিশয় আনন্দিত হইল, কারণ প্রেমালাপ এবং বিবাহের 
প্রস্তাব করিবার আজ একটা প্রশস্ত সময় সেকিছু অধীর হইয়। বক্রভাবে 
যুবতীর মুখের নিকট দাড়া ইয়। আদর করিয়া! তাহার নাম ধরিয়া ছুই বার 
ডাকিল। ইতি মধ্যে সেই অদৃশ্ঠতৃত আসিয়। পশ্চাৎ হইতে তাহাকে বিষম 
এক ধারু। দিল। তাহার নাসিক। যুবতীর বিশষ্বাধর স্পর্শ করিল। যুবতী 
ভূতের ব্যাপার না জানায় হতভাগ্য প্রেমিককে বিস্তর অনুযোগ ফরিল। 
থ| ডু উত্তেজিত কণ্ঠে তাহার নিকট ভূতের কথা আন্গপূর্ধক বর্ণন করিল, 
কিন্তু যুবতী কিছুতেই তাহার কথায় বিশ্বাস ন। করিয়। অভদ্রোচিত ব্যত্হারের 
জন্য তাহাকে তিরস্কার করিতে লাগিল। প্রেমিক বলিল--“ভাল, ভাল, 
তুমি যদি আমার কথ বিশ্বাস না কর, তবে আমি তোমাকে ভূত প্রত্যক্ষ 
দেখাইতে পারি ”। অতঃপর তাহাঁর। উভয়ে সেই আমবৃক্ষ মূলে উপস্থিত 
হইলে, থা ডু বলিল,_-“বন্ধু মঙ্গ আমার কথা শুন! তোমার ব্যবহারে সুন্দরী 
আমার উপর কুপিতা হইয়াছে । তাহার সহিত অভন্রোচিত ব্যবহার করায় 
সে আমাকে পুনরায় তাহার বাড়ী আসিতে নিষেধ করিয়াছে | তুমি যে 
আমাকে ধাক। দিয়াছিলে, একথা! সে কিছুতেই প্রত্যয় করিতে পারিতেছে না, 
অতএব তাহাকে একবার দেখা দাও ।” ভূত কোন উত্তর দিল না, কিন্ত 
তৎক্ষণাৎ গাছের একটী শাখা ধরিয়া ঝুলিয়া পড়িল। ভূত দেখিয়া! যুবতী 
যুবকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিল। কিয়ৎ দিবস পরে তাহাদের পরিণয় 
ক্রিয়া সমাধা! হইল। এই সময় মঙ্গ ভূত হইয়া প্রত্যহ রাক্রিতেই সহরের 
লৌক জনকে ভয় প্রদর্শন করাইতে লাগিল। একদা রাত্রে স্বপ্নে সে তাহার 
বন্ধু ডুকে বলিল,_«আমার কার্য্য শেষ হইয়াছে, আমি আর ভূত হইয়া 


১৬৩ পন্থা ।  আন্ষণ 


থাকিব না, এস্থান ত্যাগ করিব। কিন্তু তুমি আমার কথা সময় সময় বালক- 
দিগকে গ্ুনাইও।” তৎপর ভূত অন্তহিত হইল। দেখিতে দেখিতে থা ডু 
সুন্দর একটা বালকের জনক হইল। তিনি বালকের নাম থা মঙ্গ রাখিলেন। 
লোকে দেখিল এই বালকের আকৃতি মৃত থা মঙ্গের বিশেষ সাদৃশ্ত আছে। 
পরে তাহারা অনুমান করিল, বাল্য সখ/তার জন্য থা মঙ্গ এই পরিবাৰে 
পুনরায় জম্ম গ্রহণ করিয়াছে । 

শ্রীব্রজহন্দর সান্যাল। 


অনাহত ধ্বনি। 


যদ্দি প্রাণে প্রাণে চাহ শুনিবারে 
সেই অনাহত ধ্বনি । 

চাহ বুঝিবারে প্রাণের ভিতরে 
সেষেকি আনন্দ খনি! 

“ধারনা”র তত্ব বুঝিবার তরে 
করহ তবে যতন। 

অনায়াসে হবে বামনা সফল 
সফল হবে জীবন । 

চারিধারে যাহা কর দরশন 
সকলি মায়ার খেলা, 

ইন্ড্রিয়ের রাজা* খেলিছে সে খেলা 
সঙ্গি সনে হয়ে মেলা ! 





*মন। 
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অনাহত ধ্বনি । ১৬১ 


সে রাজারে ধর করি অন্বেষণ 
শত্রু সেই সুনিশ্চয়। 

সতে'রে ঢাকিয় 'অসতে” নাচাঁয় 
কর ত্বরা তারি ক্ষয় । 

নিদ্র। অবদানে স্বপনের কথ। 
মিছা বলি যথ! জানি | 

সেই মত এই পাঁচে গড়া দেহ 
কিছু নহে ইহ, মানি | 

না শুন 'অনেক' ভাঁব সদ 'এক, 
এক ঘই ই নাই । 

অন্তরের ধ্বনি অস্তবেব কানে 
পশিলে সকলি ছাই । 

সদসৎ জ্ঞান হইবে যখন 
তখনি অসৎ ছাড়ি । 

সতরাজ্য মাঝে পশিবার তবে 
হবে তব ভাঁড়াতাঁড়ি । 

অন্তরের দেখ! দেখিবাব আশে 
হৃদয়ে 'সমতা' চাই, 

চর্ম চক্ষু আছে থাক্‌ শুধু চেয়ে 
কিছু দেখে কাজ নাই | 

অন্তরে অস্তরে শুনিবার আশ! 
প্রাণে যদি থাকে তব। 

বাহা কর্ণেতবে বধিবের মত্ত 
রহ, না শুনিও রব ! 

হস্তির বৃংহিত কিন্বা ভ্রমরের 
গুণ গুণ মৃদু ধবনি, 

গুন না! ক্ছিই শুনে কাজ নাই 
প্রাণে পাঁবে মধু বাণী। 


১৬২ 


পন্থা [ শ্রাবগ 


কুস্তকার যথা মাটার পুতুল 
মাটীতে গড়ার আগে, 
ভাবি মনে মনে করয়ে গঠন 
যেন সদা মনে জাগে। 
সেই মত প্রাণে বুঝিবার আগে 
রাখিতে স্মরণ করি 
নীরব কথকে করি অন্বেষণ 
লহ আপনার করি । 
তাই হলে প্রাণ করিবে শ্রবণ 
রবে সদ। স্বৃতি পথে, 
যাবত জীবন রহিবে স্মরণ 
ভুলিবৰে ন। কোন মতে । 
তাহলে নিশ্চয় অন্তরের কানে 
হবে অনাহত ধ্বনি । 
পাবে শুনিবারে সুমধুর বব 
যেন সে অমিয় খনি । 
শুনিবে তথন-__ “্যদি তব প্রাণ 
জীবন-তপন-করে 
হয়ে আলোকিত হাসে হুধাহাসি 
পরম প্রমোদ ভরে” 
যদি গায় গান, সে প্রাণ বিহঙ্গ 
এ দেহ পিঞ্জরে বসি, 
যদি কাদে বসি মায়। কারাগারে 
ন। হেরিয়ে জ্ঞান শশি। 
পরব্রহ্ধ সনে রাজত বন্ধনে 
বাধ! আছে সর্বক্ষণ, 
সে বাঁধা ছিড়িতে দুরে পলাইতে 
যদি সে করে যতন। 
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অনাহত ধ্বনি। ১৬৩ 


ওহে অস্তেবাঁসী* জানিও তাহলে 
পণ তব ধরা চায়। 

কাটিলে শিকল ঘটিবে জঞ্জাল 
ধর! তারে হবে দায় । 

ঘথন শ্রবণ করিতে শ্রবণ 
সংসারের কোলাহল, 

হইবে অধীর ; জানিও স্বস্থির 
হইয়াছ হতবল! 

মহামায়। রাবে মন যদ তব 
মোহিত হইতে চায়, 

ক্লেশ-অস্রু ধারা হেরে ভবে সান্ধা 
হয়ে পালাইয়ে যায়। 

অপরের কষ্ট রোদনের নাদ 
শুনিলে যদি সে কানে, 

কুন্ম বথ! রহে হাত পা গুটার়ে, 
থাকে কষ্টহীন প্র।ণে। 

তবে হুনিশ্চয় ওহে অস্তেবাসি' 
জানিও তোমার মন। 

নহে ঈশ্বরের উপযুক্ত গৃহ, 
নহে (তার) মনের মতন ॥ 

হয়ে বলবান্‌ যদি মন তব 
বাহিরে আসিতে চাষি, 

আশ্রয় ছাড়িয়া রজ্জু বাড়াইয়। 
দূরে পলাইয়া বায়, 

শুন্যেতে আপন মুরতি দেখিয়। 
«আমি জ্ঞানে মত্ত হয়ে 

শিষ্য । 





পন্থা । [ আবণ 


বলে "এই আমি+ জানিও তাহলে 
ফেলিবে মায়া লয়ে। 

ওহে অন্তেবাসি এই ধরাধাম 
সুধু হুঃখভারে ভরা, 

অর্থবাদ, পথে আছে ধারে ধারে 
যাহে জীব পড়ে ধরা । 

ওহে অন্তেবাসি তুমি জ্ঞানহীন 
চে'য দেখ ধর পানে, 

সত্যা'লোকক্ধপ উপত্যকা তূমে 
যেতে কি বাসন! প্রাণে? 

.স ভূমে যাবার পথ এই দিকে 
অতি কণ্ঠ হুঃখ ভরা'; 

কিন্ত সেই আলে। বাতাসে নিংবিন। 
সদ! পূর্ণ জ্যাতি ধারা | 

ইন্ধন চাহিন। সে আলোক তরে 
আপনি সে আলো জলে, 

আলোকিত করি (রেখেছে সংসার 
সুধু নিজ তেজে। বলে। 

তত্বজ্ঞানী যদি হতে বাঞ্ছ। তব. 
আত্মজ্ঞানী হও তবে, 

আত্মজ্ঞান যদি পার লভিবারে 


অলভ্য কি তবে ভবে? 


টিিটিনিতিটিটিিটিটিটিটিটি লিট নিট তিনি 


৮ 
| 
ূ 
ৰা 


স্চেিঃ 


্ 
১ 





মাসিক পত্র। 
নিট মুখোপাধ্যায়, এম্‌, এ, বি, এল,ও শ্রীহীরেন্দ্র.নাথ দত, 
এম্-এ, বি-এল, সম্পাদিত। 
কলিকাতা থিরসফিকাল সোসাইটা, হইতে 
শ্রীরাজেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায় এম্‌, এ,বি, এল,দ্বারা প্রকাশিত। 


বিষয় । লেখকগণ । পত্রাস্ক। 
১। ভগবানের শ্রিয়ভক্তের লক্ষণ । শ্রীযুক্ত গোবিনলাল বন্দোপাধ্যায় ১৬৫ 
২। পৌরাণিক কথা। » পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ এম,এ,বিএল,১৬৮ 
৩। শ্রীনিত্যানন্দ চরিত। , শ্তামলাল গোন্বামী ১৮৩ 
৪ | হিন্দুধন্ম। রর রা ১৯০ 
৫। সুমৃযুর স্বৃতি। , বিরাজমেহন দে ২১৭ 
৬। নাদ অনাহত। ,. বিজয়কেশব মিত্র বি.এল ২২০ 
৭। বিচার সাগর। , ্ ঞঁ ২২২ 
৮। স্থুলক্প গ্রহণ । , আশুতোষ দেব এম-এ ২২৮ 
৯। বাকরোধ। »  সৌরিন্ত্রমোহন মুখোপাধ্যায় ২৩৫ 


“পছ্ছাঁর” অশ্রিম বাধিক মুল্য কলিকাতায় ১1০-__মফ£ষ্বলে 
ডাকমাশুল সমেত ১।৮০ প্রত্যেক সংখ্যার নগদ মুল্য ৮%০ মাত্র । 
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সপ্তম ভাগ।[ ভাদ্র ও আশ্বিন ১৩১০ সাল ৫ম ও ৬ষ4: 


ভগবানের প্রিয়ভক্তের লক্ষণ । 


উঠ 





ু কী 


(প্রীমন্তগবদগীতার দ্বাদশাধ্যায় হইতে ) 
ধন্মামৃতম্‌। 
(১) 

সংনিয়ম্যেন্দিয়গ্রামং সব্ধত্র সমবুদ্ধঘ্ঃ | 

তে প্রাপ্ুবস্তি মামেব সর্বভূতহিতে রতাঃ ॥ 
ধাহারা ইন্জরিক্বগ্রাম করি সংযমন 
সর্বত্রই হয়েছেন সমদরূশন 
সর্বভূতহিতে রত বাদেকুঞজদয় 
তাবাই আমাকে পান জুম সময় ॥১। 


পন্থা! [ ভাদ্র ও আশ্বিন 


(২ 
যে তু সর্বাণি মন মা সংন্তস্ত মৎপরাঃ । 
অনন্তেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়স্ক উপাসত্তে | 
তেষামহুং সমুদ্ধর্তা মৃত্যুসংসারদাগরাং 
ভবামি ন চিরাৎ পরর্থ ময্যাবেশিতচেতসাং ॥ 
আমাতে সকল কম্দম করি সমর্পণ 
অনন্ত ভকতি ভাবে লয়েন শরণ, 
ধাহারা আমাতে চিত্ত করি সমাহিত 
ছদয়ে আমারি ধান করেন সতত, 
সংসার সাগর হতে তাদের সত্বর 
উদ্ধার করিহে আমি পাগওব প্রবর 
তাহাদের নাহি থাকে শমনের ভয় 
অস্তিমে তাহারা হন আমাতেই লয় ॥২ 
(৩) 
অছ্েষ্টা সব্বভূতানাং মৈত্রঃ ককণ এব চ। 
নিশ্মমো নিরহঙ্কারঃ সমছুঃখস্থখঃ ক্ষমী ॥ 
সন্তুষ্ট সততং যোগী যতাত্ম। দ্ঢ়নিশ্চয়ঃ 
ময্যপিতমনোবুদ্ধি্ষে। মে ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ 
হিংসাদ্ধেষ বিবর্জিত যাহার হৃদয় 
সব্বভৃতে সকরুণ সকল সময়, 
বিশ্বপ্রেমে বিগলিত অন্তর ধাহার 
সংসারে মমতা নাহি কিম্বা অহঙ্কার 
হখছুঃখে হহয়াছে ধার সমজ্ঞান 
সতত সন্তষ্ট চিত যিনি ক্ষমাবান, 
শরীর ইন্দ্রিয় মন ধাহার সংযত 
সদা যোগ পরায়ণ যিনি দৃঁ় ব্রত, 
আমাতেই মনোবুদ্ধি সমপিত ধার 
প্রকৃতই ক্ষ্রিঘতক্ত সেজন আমার ॥৩ 


১৩১০ |]  ভগবানেরর্পপ্রয়ভক্তের লক্ষণ । 


(৪) 
যন্মাক্লোদছ্ধিজতে লোকে। লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ। 
হর্ষামর্ষভর়োদ্বেগৈমুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ং। 
ষাহা হতে কেহ নাহি হয় উদ্বেজিত 
লোক ভয়ে ধার মন কভু নহে ভীত 
অমর্ষ উদ্বেগ হষ ভয নাহি যার 
তাহাকেই প্রিয়ভন্ত জানিবে আমাৰ 08। 
(৫) 
অনপেক্ষঃ গুচিদরক্ষ উদ্দাসীনো গতব্যথঃ | 
সব্ধারস্তপরিত্যাগী যে। মদ্ভভ'ঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ 
সকল বিষয়ে যিনি বাসন। বিহীন 
হুনিপুণ শুদ্ধাচার ধিনি উদ্বাসীন, 
আরম্ভ উদ্যম যিনি করেন বজ্জন 
জানবে আমার প্রিয়ভক্ত সেইজন ॥৫| 
৬৩ 
যে ন'হৃধ্যতি ন দ্বে্টি ন শোচতি ন কাজ্ষতি 
শুভাণ্তভপরিত্যাগী ভক্তিমান্‌ যঃ স মে প্রিষঃ | 
অভীষ্ট লভিয়া যিনি ন। হন হষিত 
অনিষ্ট ঘটিলে যিনি নহেন ছুঃখিত, 
শোক নাহি প্রিয় বস্ত হইলে বিনাশ 
অপ্রাপ্ত বিষন্ধে যার নাহি অভিলাষ 
৭ুভাশুত পাপপুণ্য নাহি যার জ্ঞান 
তিনিই আমার প্রিয় ঘিনি ভক্তি মান ॥৬॥ 
(৭) 
সমঃ শাত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ | 
শীতোষ্্থথছুঃখেষু সম সঙ্গ বিবজ্জিতঃ ॥ 
হুলানিন্দান্ততিমৌ নী সন্তষ্ট যেন কেনচিৎ 
অনিকেত: স্থিরমতির্ভক্তিষান্‌ মে প্রিয় নরঃ | 


পন্থা । চি ভাদ্র ও আশ্বিন 


শত্রু মিত্র যার চক্ষে সকলি সমান 
যাহার নাহিক মাঁন অপমান জ্ঞান, 

শীত উষ্ণ সুখ ছুঃথে সমভাবে স্থিত 
সকল বিষষে ধিনি আসন বক্তিত, 

গ্কতি নিন্দ! তল ধার যিনি নিব্বিকার 
অল্পে পরিতোষ, মুখে বাকা নাহি ধার 
যথায় তথায় বাস সদ স্থিবমতি 

হেন তক্তিমান্‌ জন মোর প্রিয় অতি ॥*| 


যে তু ধন্মামৃতমিদং যথোপ্জ* পধুপাসতে । 
শ্রদ্দধান। মংপবম। ভক্তীনেহতীব মে প্রিয়া? ॥ 
যাহার। পুব্দোক্তবিধ অমৃত উপম 
পালন করেন এই পরম ধবম 
ভক্তি শ্রদ্ধাবান যাব। ব্রহ্ম পবায়ণ 
আমার অতীব প্রি সেই সব জন ॥৮| 
হ্বীগোবিন্‌ লাল বন্দোপাধ্যায় । 


পৌরাণিক কথা । 
রাসপঞ্চাধ্যায়। 

( পুব্ব প্রকাঁশিতের পৰ)। 
গীত | 
তদোড়বাজঃ ককুভঃ করৈমুখং 
প্রাচা বিলিম্পন্নকণেন জস্তমৈঃ | 


৯৩১৩1] পৌরাণিক কথা । ১৬৯ 


সচর্ষণীনামুদগাচ্ছচো। মৃজন্‌ 
প্রিয়ঃ প্রিয়ায়া ইব দীর্ঘদশনঃ ॥ 


১০ »৩৯-২ 
সেই কালে উড়ু, রাজ আপনার নুখাঁবহ কর দ্বার। প্রাচীর স্থুখ অরুণরাগে 

রঞ্জিত করিয়া লোকেব তাপ হবণ করিতে করিতে উদিত হইয়াছিলেন। 
দীর্ঘকালে প্রতাগত প্রিক্নতম কান্ত এইকপে প্রণধিনীর মুখপদ্ধ কুস্কুমরাগে 
বঞ্জিত করেন। 

দৃষ্ট। কুমুদ্বন্তমথণ্ড মণ্ডলং 

রমাননাভং নবকুস্কমারুণম্‌। 

বনঞ্চ তংকৌমলগোভিরগ্তিতং 


জগৌক্লং বামদুশাং মনোহরম্‌ ॥ 
৯০-৩৯-৩ 


অথণ্ড মণ্ডল, নবকুস্কমের স্ায় অকণ, বমার মুখতুলা আভ। বিশিষ্ট, কুমুদিনী 
নায়ক সেই চন্দ্রকে দশন করিয়। 'এবং তাহাব কোমল কিবণ দ্বার। রঞ্জিত 
বনভূমির বেগত। অবলোকন করিয়, শ্রীকৃষ্ণ মধুররবে গান করিষাছিলেন। 
সেই গান রামার্গিনীদিগের মন হরণ করিয়াছিল। 
নিশমা গীতং তদনক্গ বন্ধনং 
ব্রজস্কিয় কুষ্ণগহীত মানসাঃ | 
আজগ্ম, রন্যোন্যমলক্ষিতোদয মাঃ 
স যত্র কান্তো জবলোলকুণ্ডলাঃ ॥ 
১০-৩৯-৪) 
প্রেমবদ্ধন সেই গীত শ্রবণ করিয়া রজরমণীগণের মন একবাবে কষ্ণীসক্ত 
হইল। তাহারা পরম্পর পরস্পরের উদ্যম লক্ষ্য না কবিয়াই, যেখানে কাস্ত 
সেইখানে আগমন করিয়াছিলেন । 
“অনঙ্গ বন্ধনের? অর্থ প্রেম বদ্ধনঃ কেন লিখিঙগাম তাহা পুর্বে বলা 
হইয়াছে, পরেও বল! হইবে । 
শ্রীকৃষ্ণ বেণুবাদন দ্বারা ধুর সঙ্গীত করিলেন, আর সেই গানে জগৎ ভরিয়া 
গেল। কিন্ত সে গানে জগৎ অস্থির হইল না! । পাপী তাপী সে গান জানিতে 


১৭০ পন্ছা। [ ভাদ্র ও আশ্বিম 


পারিল না। ভক্তের হৃদয়ে প্রবেশ করিঘ্। সে গান মধুরত বিস্তার করিল 
ব্টে কিন্ত সে গানে সকল ভক্ত উন্মত্ত হইল না । 
সে গান কেবল বৃন্দাবন মধ্যেই আপন উন্মাদিনী শক্তি বিস্তার করিল। 
যাহার! পতি, পুত্র, সুহৃৎ, সকলই কৃষ্ণময় দেখিয়া শ্রীরুষ্ণের জন্য বিসর্জন 
দিয়াছেন, ধাহার। সংসারের বন্ধন ছিন্ন ভিন্ন করিয়। আপনাদিগকে শ্রীকফে 
সমপিত কারয়াছেন, ধাহার। অবাধে কুল তাগ করিয়া অকুল শ্রীকৃষ্ণ সমু 
ঝাপ দিয়াছেন, সেই গোপীদিগকে, কেবল মাত্র স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণকারিণী 
ব্রজরমণীগণকে সেই মধুর সঙ্গীত উন্ম করিল। যোগমায়াঁর প্রভাবে সেই 
গীত কেবল গৌঁপীর শুধয় বিদ্ধ করিল। 
রুন্ধন্নন্থু ভূতশ্চমৎ রুতিপরং কুব্বন্মুহুস্তত্বুরং 
ধ্ানাদস্তরয়ন্‌ সনন্দনমুখান্‌ বিন্মারয়ন্‌ বেধসন্্‌ ॥ 
উৎস্থক্যাবলিভির্বলিং চটুলয়ন্‌ ভোীন্দ্রমাঘূণ়ন্‌ 
ভিন্দন্নগকটাহ ভিভিমভিতো বত্রাম বংশিধ্বনিঃ ॥ 
বিদগ্ধমাধব ১-১৭ 
জলদ সমূহ স্ুস্তিত করিয়া, পন্ধব্বগণাকে পুনঃ পুন5 বিশ্বয়ান্বিত করিকসা, 
সনন্দনাদি ধধিগণকে ধ্যানচাত করিয়।, প্রজাপতিকে বিস্মিত করিয়া, পাতালস্থ 
বলিকে উৎস্থক্যাদি দ্বার। আকুলিত করিয়।, নাগরাজ অনস্তকে আঘৃণিত 
করিয়!, রহ্গাণ্ড কটাহের মূল পর্য্যন্ত ভেদ করিয়। শ্রীকষ্ণের বংশীরব সমস্তাৎ 
বিস্তারিত হইল। 
শ্রীকৃষ্ণের বংশী এই মোহিনী শক্তি কিরুপে পাইল ? 
সদ্বংশস্তব জনিঃ পুরুষোভষন্ 


পানৌস্থিতি মুলিকে সরলাসিজাতা। । 
কম্মাকম্স। বতগুরোবিষম। গৃহীতি। 
গোপাঙ্গনাগণ বিমোহন মন্ত্রদীক্ষ। ॥ 
বিদগ্ধমাধৰ ৫-১৫ 


হে মুরলি! তোমার সন্ধশে জন্ম, পুরুষোত্রম শ্রীরুষ্ণের হস্তে তোমার 
অবস্থিতি, জাতাংশেও তুমি সরলা । তবে তুমি কোন্‌ গুরুর কাছে এই 
বিষষ গোপাঙ্গনাবিমোহন মন্ত্র শিক্ষা করিয়াছ? 


১৬১৯ | ] পৌরাণিক কথা । ১৭১ 


গোপীরা বিশ্বাস করিতেন শ্রীকৃষ্ণের অধরাম্ৃত দ্বারাই মুরলীর এই শিক্ষা । 
ভাই গোপীগণ বলিয়াছিলেন। 
সুরত বদ্ধনং শোকনাশনং 
স্বরিত বেণুন! নুষ্যু চুম্বিতম্‌ । 
ইতররাগ বিল্মীরণং নৃণাং 


বিতর বীরনস্তে্ধরামূতম্‌ ॥ 
ভাগবত ১০-৩১-১৯১৪ 


তন্ক মন করায় ক্ষোত বাড়ার হুরত-লোত, 
হর্ধ শোকাদি ভাব বিনাশয় । 
পাসরায় অন্যর্স, জগৎ করে আত্মবশ, 


লজ্জা ধন্ম ধৈর্য্য করে ক্ষয় ॥ 
নাগর শুন তোমার অধর চরিত । 

মাতায় নারীর মন, জিহ্ব। করে আকর্ষণ 
বিচাত্িতে সব বিপরীত ॥ 

আছুক নারীর কাজ, কৰিতে বাসিয়ে লাজ 
তোমার অধর বড়বৃষ্ট রাস | 

পুরুষে করে আকষণ, আপন! পিয়াইতে মন 
অন্য রস সব পাসরায়। 

সচেতন রহে দুরে মচেতনে সচেতন করে, 
তোমার অধর বড় বাজীকর । 

তোমার বেণু শুফেক্কন, তার জন্মায় হীন্জরন্নমন, 
তারে আপনা পিয়ার নিরস্তর ॥ 

বেণুধৃষ্ট পুরুষ হুঞ্চা, পুরুষাধার পিয়াইস্সা, 
গোপীগণে জানায় নিজপান। 

অহে শুন গোপীগণ, বলে পিডো তোমার ধন 
তোমার যদি থাকে অভিমান ॥ 

তৰে মোবে ক্রোধক রি, লঙ্জা তয় ধর্ম ছাড়ি 
ছাড়ি পিমু করসিঞা পান। 


১৭২ পন্থা । [ ভাদ্র ও আঙ্ছিন 


নহে পিমু নিরন্তর, তোমায় মোর নাহিক ডর, 
অন্যে দেখে তৃণের সমান ॥ 

অধরামূত নিজস্বরে, রা সঞ্চারিষা। সেই বলে, 
আকর্ধক্বে ত্রিজগৎ জন । 

আমরা ধর্মভয় করি, রহি যদি ধৈর্য্যধরি, 
তবে আঙ্গর করে বিভৃন্বন ॥ 

নীবি খসায় গুরু আগে, লজ্জা ধন্ম কবায় ত্যাগে 
কেশে ধরি যেন লএঞ1 যায় | 

আনি কণাস তোমার দাসী শুনি লোক করে হাসি 


এইমত নারীরে নাচায় ॥ 
বাস্তবিক বাশীর এইগুণ--"ইতররাগবিষ্মীরণং নুণাং। 


“পাসরায় অনার্স জগতৎকরে আত্মবশ, 
লজ্জ1 ধন্ম ধের্যা করে ক্ষয়" । 


আমর অন্য রসে গভীর নিমগ্র। বেণুর মধুররবে সেই পাথিক তুচ্ছরস 
ভুলিতে পারিব। কর্ণ, তুমি কি এত পুণ্য করিয়াছ, যে সেই মুরলীর মধুর 
ধ্বনি একবার মাত্র শ্রবণ করিবে। হায়! তুমি অন্য রবে বিষম মুগ্ধ । 
সংসারের আপাত মনোরম বিষময় ধ্বনি তোমার মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছে | 
তুমিকি সেই ব্রহ্মার দুল্লত ধ্বনি শ্রবণ করিবে? যতদিন অসাম্যের রব 
তোমার কর্ণের ভিতর প্রবেশ করিবে, ততদিন সাম্যের সেই দিব্য মধুর ধ্বনি, 
মানন্দের সেই অজস্র ধার, সেই প্রণব বাহিনী, “পরা” নাদিনী, গোলক 
মন্দাকিনী তোমাতে স্থান পাইবে না। 

আর গোপীগণ, ফাহাদের হ্বদয্মে দ্বিধা নাই, ধাহাদের হৃদয়ে প্রত্যবায় নাই, 
অন্তরায় নাই, ধাহারা সহজেই কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া উস, তাহারা সেই বেণুরব 
শুনিয়া, সেই সংসার অপনা'রিণী, মহা আকষিণী, শ্রীরুষ্ণের আমন্ত্রণী শুনিয়া 
কিরূপে ধৈর্য্য ধর্মিবেন? অতি নিয়াভিমুখ আোতদ্ষিনীর ন্যায় অত্যন্ত বেগে 
তাহারা প্রধাবিত হইলেন। দসেই' ৰেগে তূলিলেন আপনার সঙ্জিনীগণ। 
.কৈছু ভাবিলেন না আমি ফি একলা যাব? ভাবিধার অবসরও “ছিল ন!। 
কিন্ত যদি কৃষ্ণসঙ্গমের ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে একাকিনীর কার্যা, নয় । 


১৩১০1] পৌক্াণিক কথা || ১৭৩ 


তাহা হইলে, «আমি যাঁব,” “আমি যাব, ইহার কাঁ নয়। এই রাসলীলাতেই 

একথা বেশ বুঝিতে পারিবে । 
শব্দ বঙ়্ং বেণুং বাঁদযন্তং মুখান্ুজে | 
অথ বেণুনিনাদস্ত ত্রয়ীমুণ্তিময়ী গতিঃ। 
স্কবস্তী প্রবিবেশস্তি মুখাজানি স্বয়স্তুবঃ | 
গাঁযত্রীং গাঁরতন্তম্মীনধিগত্য সরোজজঃ | 
সংস্কতশ্চা্দগুরুণা দ্বিজতামাগমত্ততঃ ॥ 
শব্দব্রহ্মনয় বেণু সাক্ষাৎ প্রণব | 
আনন্দ চিচ্ছক্তি রূপ! হবি স্থখোছব ॥ 
ত্রয়ী মৃত্তিময়ী গতি আশ্রর স্বরূপ । 
সব্ধাশ্রয় গুরু বেণু সর্ববস ভূপ ॥ 
বংশাদ্ধারে আদি গুক হরি ভগবান্‌। 
ব্রহ্মারে গায়ত্রী মন্ত্র করেন প্রদান ॥ 


বেণুর্ষঃ শণুতং বিপ্র তবাপি বিদিতং তথা | 

দ্বিজ আশীচ্ছান্তমনাঃ কৃতশান্তপনাদিভিঃ ॥ 

নায় দেবব্রতে দাস্তঃ কম্মকাণ্ড বিশাবদঃ । 

অবৈষ্ণব জন ব্রতৈ মধ্যবর্তী ক্রিয়াপরঃ ॥ 

মদ্তক্তঃ কোহপি পুজাং মে তুলসীদলবারিণা । 

কৃতলাংস্ত গৃহে কিঞ্চিৎ ফলমুলং শ্াবেদয়ৎ ॥ 

ননানবারি ফলং কিঞ্চিৎ তন্মৈ পীত্যা দদৌ সুবীঃ। 

অশ্রদ্ধয়। ম্মিতং কৃত্বা সোহপাগৃহ্রীদ্ধিজন্ানঃ ॥ 

তেন পাঁপেন সংজাতং বেপুত্বমতি দারুণম্‌। 

ষুগান্তে তু বিষ্তপরে। ভূত! ব্রহ্গত্বমাস্ম্যাতি ॥ 
পল্মপুরাণ 

সর্বগুণে পরিপূর্ণ ব্রদ্মের সমান । 

দেবব্রত নামে এক ব্রাহ্মণ সম্তান ॥ 


১৭৪ পন্থা । [ ভার্দ ও আশ্বিন. 


অবৈষ্ণব জন মধ্যে করিতেন বাস। 
সেই লাগি কৃষ্চে তীর নহিল বিশ্বাস ॥ 
কোন দিন দেবত্রতে কোন কৃষ্ণদাঁস। 
কষে প্রসাদ দেন হইয়া উল্লাস॥ 
ভক্ত দত্ত রুষ্ণোচ্ছিষ্ট সেই সে ত্রাঙ্গণ। 
অশ্রদ্ধা পূর্ব্বক হাসি করিল গ্রহণ ॥ 
সেই অপরাধে তার অত্যন্ত দারুণ। 
বেণু জন্ম হয় এই কহিন্থ কারণ ॥ 
সেই বেণু জন্ম তাঁর অন্তর নহিল। 
কুষ্ণের বংশীতে গিয়া সাধুজা লভিল ॥ 
বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণের যেমন শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম অস্ত্র, সেইরূপ নন্দনন্দন 
রীক্ষ্ণের বেণুই একমাত্র অস্ত্র। ঈশ্বর শ্রীরুষ্ণ, শিষ্টের পালন, দুষ্টের দমন এবং 
ধন্মের সংস্থাপন জন্য শঙ্খ, চক্রাদি ধারণ করিয্বাছিলেন মধুর শ্রীকুষ্ণ, ভক্তের 
একান্ত নিজ্জন শ্রীরুষ্ণ, কেবল বিশুদ্ধ ভক্ত লীলার জন্য একমাত্র বেণু ধারণ 
করিয়াছিলেন । একের তাৎপর্য্য রশ্বধ্য খিস্তার, অন্তের তাৎপর্য মাধুর্যা বিস্তার । 
সেই মাধু্যের পূর্ণ বিকাশের জন্য, ভক্তের সহিত চরম মিলানের জন্ত, 
ভক্তের শেষ অভিলাষ পুর্ণ করিবার জন্ত, ভক্তিমার্গে “তত্বমসি” বাকা সাক 
করিবার জন্য, আজ গোলোকবিহারী শ্ীকুষ্ণ বেণুরূপ মহা! অস্ত্র ধারণ করিরা 
মধুর সঙ্গীত করিলেন । 


রাস অভিসার । 


আজই গোপীদের পরীক্ষা। কেবল মনে মনে সংসার ত্যাগ নয়। মনে 
মনে কৃষ্ণপ্রপ্তির ইচ্ছা নয়। আজ রুষ্ণপ্রাপ্তির কাল উপস্থিত । আজ সংসার 
ত্যাগের সময় সম্মুখবর্তী। আজ একুল, ন৷ ওকুল। ছুকুল আশ্রয়ের 
আর সময় নাই। দেখি গৃহের মধ্যে থাকিয়া, ধর্মের মধ্যে থাকিয়া, লোকের 
মধ্যে থাকিয়াঁ_-কে সঙ্কেত ধ্বনি শুনিবা মাত্র গৃহ, ধর্শী, লৌকলাঁজ সকলই 
ছাড়িয়। শ্রীকৃষ্ণ আশ্রয় করিতে পারে । 


১৩১৭7 ] পৌরাণিক কথা। ১৭৫ 


আজ তুমি, আমি এস দেখি। একবার আত্ম পরীক্ষা করি। প্রিক্নতমার 
মুখখানি একবারে ভুলিতে পারিব কি? আহা এ শিশুর চাদ বদন খানি। 
নাগরের নাঁগরী, নাগরীর নাগর । ধন, জন, সম্পদ্‌, অতুল বৈভব। গঞ, গর 
যৌবন, তাতে কত মল্লিক! মালতী ভেসে যায়। সাজান উদ্ভান, সাজান 
ভবন। সংসারের অনস্ত সাজ কুহকিনী প্রকৃতির নিত্য নৃত্তন নৃত্য । একবারে 
নকল ভুলিয়া যেতে হবে । রাস অভিসার মাথায় থাকুক । আমাদের যাওয়া 


ত হলনা । 
আমর! ত সংসারের মাঝে আছি। ও ভাই সংসারত্যাগী বনাশ্রয়ী ধষি! 


আজ তোমার এষণাত্রয় নষ্ট হইয়াছে কি? খধিগণ, তোমরা কি বিদ্যার 
এষণ। ত্যাগ করিতে পারিবে? আর বিদ্যা! ভুলিয়া, ধশ্ম তুলিয়া, কি বিগ্যার 
মূল, ধর্মের মূলকে মাশ্রয় করিতে পারিবে ? 
যে যে আশ্রমে আছে, যে যে বর্ণে আছে, আজ বর্ণ ভুলিয়া, আশ্রম ভুলিয়া, 
কর্ম ভুলিয়া, সকল ভুলিয়! শ্রীক্কষ্ণকে আশ্রয় করিতে পারিবে কি ? 
গৃহ ত্যাগ করিলেই কি গৃহ ভুল! বায়? সংসার ₹ইতে দূরে পলাইলেই 
কি সংসারের রেখ মিটিরা যায়? “নিজ গৃহাত্র,ং বিনির্গম্যতাম্* করিলেই 
কি “দর্ধং খন্বিদং ব্রহ্ম” হয়? সংসারে থাকিয়া যে সংসার ভূলিতে পারে, 
সেই যথার্থ বীর । জগতের মধ্যে থাকিরী যে জগতের জন্য আত্মবিসঙ্জন ও 
জগতের ঈশ্বরকে আত্ম সমর্পণ করে, সেই জগতের আদর্শ । ধাহাব্ ভগবানের 
সেবার জন্য, তাহার প্রীতির জন্য, নিজের মুক্তিকে উপেক্ষা করেন, তাহারাই 
আমাদের গুরু | যাহারা জীব ঈশ্বর, জগৎ প্রবাহ, তিনকেই মিথ্যাজ্ঞানে 
পরিত্যাগ করে, তাহার! ব্রহ্মভৃত হয় হইক, তাহাতে জীবের কি, ঈশ্বরের কি 
জগতের কি2 গোপীরাই আমাদের গুরু! তীহাদের রাস অভিসার এক 
অপুর্ব অভিনয়। 
মদ্‌গুণ শ্রুতি মাত্রেণ ময়িসর্বগুহাশয়ে | 
মনোগতিরবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গাস্তসোইম্ুধ ॥ 
লক্ষণং ভক্তি যোগন্ত নিগু পন্ত ছাদাহৃতম্‌। 


অধৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুযোত্তমে ॥ 
ভাগবত ৩-২৯-১৭ ও ১২ 


১৭৬ পন্থা । | ভাদ্র ও আশ্বিন 


মপীয় গুণশ্রবণমাত্র সব্ধাত্ত্যযামী ও পুক্রষোত্বম আমাতে সমুদ্ত্রগামী 
গঙ্গাঞ্জলের নার অবিচ্ছিন্ন, মহৈতুকী (ফলানুসন্ধানশুন্ত!), অব্যবহিতা 
(জ্ঞানকার্ধ্যাদির ব্য বধানশূন্তা। ) মনোগতিরূপ যে ভক্তির সঞ্চার হয়, তাহাই 
নিগু ণ ভাক্তযোগের লক্ষণ । 


সালোক্য সার্টি সামীপ্য সারপৈকত্ম মপুযুত । 
দীয়মান্ং ন গ্ৃহস্তি বিনামতৎসেবনং জনা? ॥ 
৩-২৯-১৩ 
আমার ভক্তগণ কেবল মংসেব। ব্যতীত সালোক্য, সাষ্টি, সামীপ্য, সারূপ্য 
ব। একত্ব প্রদ।ণ করিলেও তাহা গ্রহণ করেন ন।। 
সএব ভক্তি যোগাখ্য আত্যস্তিক উদাহৃতঃ ৷ 
যেনাতিব্রজ্য নিগু ণৎ মদ্ভাবায়োপপদ্যতে ॥ 


৩-২৯-৯৪ 


ইহাই আত্যন্তিক তক্তিধোগ নামে অভিহ্িত। ইহ! দ্রার। জীব ব্রিগুণাত্মিক। 
মায়া অতিক্রম পূর্বক মদ্ভাব প্রাপ্ত হন্‌। 
আজ্ঞায়ৈবং গুণান্‌ দো ধান্ময়া দিষ্টানপি স্বকান্‌। 
ধর্মান্‌ সংভ্যজ্য যঃ সর্বান্‌ মাং ভজেৎ সচ সত্ভমঃ ॥ 
১১৯১-৯১-৩২ 
মতকর্তৃক ধরন্মশানস্ত্রে যাহা যাহা আদিষ্ট হইয়াছে, সে সকল গুণ 
ও পৌষ বিধায়ক ধরণ কল জানিয়াও যিনি কেবল মাত্র ভক্তির দৃঢ়তা 
নিবন্ধন সে সকল ধর্মকে পরিত্যাগ পুব্ধক আমাকে ভজন! করেন, তিনিই 
সত্তম। 
জ্তাত্ব। জ্ঞাত্বা যে বৈ মাহ যাবান্‌ যশ্চান্মি যাদৃশঃ। 
ভর্জস্ত্যনহ্যভাবেন তে মে ভক্ততম। মতাঃ ॥ 
১১-১১০৩৩ 
আমায় স্বরূপ জানিয় বা না জানিয়!, যাহারা একাস্ত ভাবে আমায় ভজনা 
করেন, তাহার! ভক্ততম | 


১৩১০] পৌরাণিক কথা । ১৭৭ 


গোপীর! শ্রীকৃষ্ণের মধুর সঙ্গীত শ্রবণ করিলেন এবং সেই মুহূর্তেই, 
পারের সহিত আত্মসম্বন্ধ বিপর্জন দিলেন । 
ছুহ্স্ত্যোহ ভিযযুঃ কাশ্চিদ্দোহং হিস্থ। সমুত্সুকাঃ 
পয়োহধিশ্রিত্য সত্যাব মন্ুত্বাস্যাপরায়যুঃ ॥ 


১৩-২৯-৫ 


কেহ কেহ গাভী দ্োহন করিতেছিলেন, তাহারা অত্যন্ত উৎসুক হইয়া 
দোহন ত্যাগ করিলেন কেহ স্থালীস্থ ছুপ্ধ চুলার উপর রাখিয়া আর তাহার 
আবর্তনের অপেক্ষ। করিলেন না। গোধূমকণ সিদ্ধ 'দেখিয্লাও কেহ নামাইলেন 
না। গৃহ কর্ম সকল তাহাদের শ্রীকৃষ্ণ মিলনের প্রতাবায় হইল না। তাহার৷ 
অবহেলায় চলিয়া গেলেন । 
পরিবেষয়ন্ত্যন্তদ্বিত্বা পায়য়স্ত্যঃ শিশুন্‌ পয়ঃ । 
গুএযস্ত্য; পতীন্‌ কাশ্চিদশ্নান্ত্যোহপান্য ভোজনম্‌ ॥ 
১০-২৯-৬ 
কেহ পরিবেষণ করিতেছিলেন, কেহ শিশুকে দুগ্ধ পান করাইতেছিলেন, 
কেহ পতির শুএ্ষ। করিতেছিলেন, কেহ বা নিজে ভোজন করিতেছিলেন। 
ক্ষণমাত্রে তাহার। সকলই ত্যাগ করিয়া চলিলেন। ধর্ম দূরে পড়িয়া থাকিল। 
লিম্পন্ত্যঃ প্রমূজন্ত্যোহন্ত। অগ্ুস্ত্যঃ কাশ্চ লোচনে । 
ব্যত্যন্ত বন্ত্রাভিরণ। কাশ্চিৎ কৃষ্ঠান্তিকং যধুঃ ॥ 


১০-২-৯৭ 


কেহ লেপ কার্যে ব্যস্ত ছিলেন, কেহ অঙ্গমার্জন। করিতেছিলেন, কেহ 
লোচনে অঞ্জন লাগাইতেছিলেন। এ অঙ্গরাগ ত শ্রীকুষ্ণের জন্য নয়। 
অস্তরঞ্গ সন্থন্ধে অঙ্গরাগ কিসের ! যাহাঁদের জন্ত অঙ্গরাঁগ, তাহারা আজ দুরে 
পতিত। বখাযথ বস্ত্র পরিধান ও অলঙ্কার ধারণেরও তাহাদের সময় থাকিল 
না। বাহ্‌ ভুলিয়া মনের বেগে তীহার। শ্রীকৃষ্ণের নিকটে গমন করিলেন । 
তা বার্যমানাঃ পতিভিঃ পিতৃভি ভ্রণতৃ বন্ধুভিঃ 
গোবিন্দা পন্ৃতাত্বানো ন ন্যবর্তন্ত মোহিতাঃ ॥ 


১৭০-২৯-৮ 


১৭৮ পন্থা | [ ভার্্ ও আশ্িন 


পতি নিষেধ করিতে লাগিলেন । পিতা, মাতা, 'ভ্রাতা বন্ধু সকলেই 
ভত্সনী করিলেন। কিন্তু কে কাহাকে নিষেধ করিবে । আজ কি গোপীদের 
অন্তরে পতিপুত্র, পিতামাতা আছে? আজ কি তাহাদের হৃদয়ে সংসারের 
ছায়ামাত্র আছে? আজ তাহাদের মন গোবিন্দ দ্বারা অপহৃত । আজ 
তাহাদের মন গোবিন্দময়। আজ তাহারা শ্রীকৃষ্ণের নিজ মায়ায় মোহিত । 
আজ তীহারা যোগমায়। কর্তৃক আকৃষ্ট । আজ তাহার বেণুয় রবে উন্মন্ত। 
কে কাহাকে নিষেধ করিবে? তাহাবা সকল নিষেধ সকল বিদ্র অতিক্রম 
করিয়! চলিয়। গেলেন । লোক, লাজ, মান, ভয় সকলই গেল । 


পুছিল তোমার নাম শ্রীরুষ্ণ চৈতন্ত । 
কেশব ভারতীর শিষ্য তাতে তুমি ধন্য ॥ 
সম্প্রদায়ী সন্ন্যা্ী তুমি রহ এই গ্রামে 
কি কারণে আম সবাত না বু দশ্খনে ॥ 
সন্্যাসী হইয়া! কর নর্ভন গাঁ়ন। 

ভাবক সব সঙ্গে লৈয়া কর সংকীর্তভন ॥ 
বেদান্ত পঠন এধান সন্যাসীর ধর্ম । 
তাহ! ছাড়ি কেন কর ভাবকের কন্ম ॥ 
প্রভাবে দেখিয়ে তোম। সাক্ষাৎ নারায়ণ । 
হীনাচার কর কেন কি ইহার কারণ ॥ 
প্রভূ কহে শ্রীপাদ শুন ইহার কারণ। 
গুরু মোরে মূর্খ দেখি করিল শাসন ॥ 
মূর্খ তুমি তোমার নাহি বেদীস্তাধিকার । 
কষ্টমন্ত্র জপ সদ এই মন্ত্র সার॥ 
কষ্ণনাম হৈতে হবে সংসার মোচন । 
কষ্ণনাম হৈতে পাবে কৃষ্ণের চরণ ॥ 

এই আজ্ঞ। পাঞ্া নাম লই অনুক্ষণ। 
নাম লৈতে লৈতে মোর ভ্রান্ত হৈল মন ॥ 
ধৈর্য্য করিতে নারি হৈলাম উন্ত্ত । 
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হাসি কান্দি নাচি গাই হৈছে মদোন্মত্ত ॥ 

তবে ধৈর্য করি মনে করিল বিচার । 

কৃষ্ণনামে জ্ঞানাছন্ন হইলে আমার ॥ 

পাগল হইলাম আমি ধৈর্য; নহে মনে । 

এত চিন্তি নিবেদিনু গুরুর চরণে ॥ 

কিবা মন্ত্র দিল গোসাঞ্চি কিঝ। তার বল। 

জপিতে জপিতে মন্ত্র করিল পাগল ॥ 

হাসায় নাচায় মোরে করায় ক্রন্দন । 

এত শুনি গুরু হাসি বলিল! বচন ॥ 

রুষ্ণনাম মহামন্ত্রের এইত সভাব। 

যেইরূপে তার কৃষ্ে উপজয়ে ভাব ॥ 

কষ্ণনামের ফল প্রেম। সর্ধবশান্ত্রে কয় । 

ভাগ্যে সেই প্রেম তোমায় করিল উদয় ॥ 

প্রেমার স্বভাব করে চিন্ত তন্ুক্ষোভ । 

কৃষ্ণের চরণ প্রাপ্ত্যে উপজয় লোভ ॥ 
অস্তগ্রহিগতাঃ কাশ্চিদগোপ্যোহলব্ধ বিনির্গমাঃ। 
কষ তগ্ভাবনাযুক্তা দধ্যুর্মীলিত লোচনাঃ ॥ ১০-২৯-৯। 


সকলের ভাগ্যে সমান ফল হয় ন।। সকলে বিদ্ভালাভের জন্য সমান যত 
করিতেছে ( কিন্তু সকলের ভাগ্যে বিদ্যালাভ হয় না। অর্থের জন্য সকলে 
প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে । কিন্তু সকলে অর্থলাভ করেন।। সকল 
গোপীরই শ্রীকৃষ্ণে সমান অনুরাগ । কিন্তু সকলে সকল বিস্ব অতিক্রম করিয় 
শ্ীকষষ্চের নিকট গমন করিতে পারিলেন ন।। প্রাবন্ধ.কম্মন তাহাদের বিরোধী, 
হইল। পুর্ব জন্মাঙ্জিত কর্মের মধ্যে কতকগুলি ফলদান উন্মুখ হইয়! 
বর্তমান জীবন আরম্ভ করে। আর কতকগুলি সঞ্চিত ভাবে থকে। 
তাহার। ফলোনম্ুখ হইয়া অন্ত জন্ম আরম্ভ করে। আর বর্তমান জীৰনে 
আমর! কতকগুলি ক্র সঞ্চয় করি। তাহাকে আগামী ব ক্রিয়মাণ কর্ম 
বলে। ভক্তের সঞ্চিত ও আগামী কনম্ম ভগবাণ বহন করেন। 
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নিমিষং নিমিষাদ্ধং বা সমাধি মধিগচ্ছতি | 
শত জন্মাঙ্জিতং পাপং তৎ্ক্ষণাদেব নশ্যতি ॥ 
সঞ্চিতের নাশ আছে। আগামীর নাশ আছে। কিন্ত প্রারন্ধের ভোগ 
বিন। ক্ষয় নাই । "জাত্যাযুর্ভোগাঃ৮। ফে কুলে জন্ম, সেই কুলেরই থাকিবে । 
যে আয়ু, তাহা! অতিক্রম ঝ্ুরিতে পারিব না । সুখ ছুঃখ যেমন কপালে আছে, 
তাহ। ভোগ করিতেই হইবে । অন্য গোপীর। ত বিপ্ল অতিজ্রম করিয়। চলিয়া 
গেলেন। আর যাহাদের প্রারন্ধ প্রতিবন্ধক, তাহারা থাকিয়। গেলেন । 
তাহার। অস্তগুহে অবস্থিত হইয়। আর বিনির্গমের উপায় লাভ করিলেন ন। 
তাহারা পূর্ব হইতেই কুষ্খভাবন! যুক্ত । এই ছুরস্ত সন্তাপকালে তাহারা সেই 
ভাবনায় অত্যন্ত সমাহিত হইয়া নিমীলিত লোচনে উী'ুঞের ধ্যান করিতে 
লাগিলেন । 
৫ঃসহ শ্রেগ্ত বিরহ তীব্র তাপ ধুতান্তভাঃ। 
ব্যান প্রাপ্তাছ্যুতা শ্রেষ নিবৃতা। ক্ষীণ মঙ্গলা, ॥ 
১০-২৯-১০ 
তমেব পরমাত্মানং সার বুদ্যাপি সঙ্গতা? 


স্বচ্ছগুণময়ৎ দেহং সদ্য; গ্রাক্ষীণ বন্ধনাঃ ॥ 
১০-৯৯-৯১৯১ 


তাহারা তংকাল নাত্রই সেই পরমাত্ম। শ্রীরুষ্গকে ধ্যান দ্বার! প্রাণ হইলেন । 
এবং গুণময় দেহও পগেই সঙ্গে সঙ্গে ত্যাগ করিলেন । আর তাহাদিগকে 
গ্রতিজন্মান্থুসারী দেহ ধারণ করিতে হইল ন।। তীহাঁর! গুণময়ী মায়ার 
অপর পারে উত্তীর্ণ হইলেন। যদ্দিও তাহারা জার বুদ্ধিতে শ্রীকৃষ্ণের সম্ভিত 
মিলিত হইয়াছিলেন, তথাপি সেই বুদ্ধি মায়াপার হইব।র প্রতিকূল হয় নাই। 
ন। জানিক়াও অমৃত পাঁন করিলে, লোকে অমুতির গুণে অমর হয়। বস্তশক্তি 
বুদ্ধির অপেক্ষা করেন।। আর শ্রীরুষ্চ ত বহুরূপী; ভক্তের কাছে তাহার 
এক স্বরূপ নাই । শযে যথ; মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্থথৈব ভজীম্যহম্‌1” যে 
উপপতি ভাবে তাহার ভজন করিবে, তাহার নিকট তিনি উপপতি। যে 
পতিভাঁবে তাহাকে ভজনা করিবে, তাহার নিকট তিনি পতি। সর্বাভাবেই 
তিনি শ্রীরুষ্ণ। সকল ভাঁবই তাহার নিকট বিশুদ্ধ । তাহাকে ম্পর্শ করিযাই 
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সকল ভাব নির্মল হয়। ভেদের নিকটই শুদ্ধ অশুদ্ধ, গুণ দোঁষ, ধর্ম অধর্্ম। 
শ্রীকষ্েে অপিত সকল ভাবই শ্রীকৃষ্ণময়। তাহার আবার শুদ্ধ অশুদ্ধ কি? 

কিন্তু পতিভাবে 'ব্রজগোপীরা যদি শ্রীরুষ্ণ পাইতেন, তাহ। হইলে তাহা - 
দিগের অন্থুরাগ এত গাঢ়, এত তীত্র হইত না। পতিভাব সহজ, আয়াস 
শৃন্ট। উপপতিভাব দীরুণ, কণ্টকপূর্ণ, ত্যাগাপেক্ষী। লোক, লাজ, তয়, 
বেদ, ধর্্_প্রতি ত্যাগেই সেই ভাব অটল, নিশ্চল, তীত্র ও গভীর । প্রতি 
বিশ্ব অতিক্রমে সেই ভাব মহাবেগশালী, মহাতেজন্বী। পতিভাবের 
অন্ুরাগ তার কাছে কোথায় লাগে । 

পতিভাবে বিধি আছে, বন্ধন আছে । উপপতি তাব অবৈধ, বেদ ধর্মের 
বন্ধন দ্বার! অসংকীর্ণ। 

পতিভাব সাপেক্ষ । উপপতি ভাব নিরপেক্দগ । পতিভাবে ভেদের ছায়া 
আছে । মিলনের পরিচ্ছেদ আছে। বাহোর অনুরোধ আছে। উপপতি 
ভাব বাহ্‌শৃন্ঠ, কেবল বিশুদ্ধ অন্তরঙ্গ । 

এ উপপতি ভাব ভেদের জগতে আদর্শ নহে । যাহা শ্রীকুষ্ণে শোভা পায়, 
তাহা ভেদের জগতে শোভ। পায় না। ত্রেগুণ্য ও নিক্স্িগুণা এক নয়। 
ঘাহ! মায়ার ধর্ম, তাহা মায়াধীশ ঈশ্বরের ধন্ম হইতে পারে না। এই মায়ার 
ঈ্গতেই ধন্মের কত তারতমা | যাহ পশুর ধন্ম, তাহা মানুষের ধর্ম নয়। 
যাহা এক মানুষের ধর্ম, তাহা অন্য মান্গষের নয়। আমাদের ধর্খু লইয়। 
শ্রীকষ্চের ধর্ম বল অত্যন্ত ধৃষ্টতা মান্র। 

পুংসোহযুক্তস্য নানাথে। ভ্রমঃ সগ্তণদোষভাক্‌। 
কম্মাকর্ম্ম বিকম্মেতি গুণদোষধিয়ো ভিদ ॥ 
৯১-৭-০৮ 

ভেদ দ্বারাই কর্ম, অকম্ম ও বিকর্্ম এইরূপ গুণ ও দোষের বুদ্ধি হয়। 

মানিলাম যে, জারবুদ্ধি থাকিলেও সেই গোপীরা গুণময় দেহ ত্যাগ 
করিয়াছিলেন। তাহাদের প্রারন্ধ কশ্ম কিরূপে নষ্ট হইল। তদ্দণ্ডেই কিরূপে 
তাহারা দেহত্যাগ করিলেন.। প্রারন্ধের ত ভোগ বিনা অবসান হয় না। 


প্রিয়তম শ্রীরুষ্ণের বিরহ অত্যপ্ত ছুঃসহ। সেই বিরহ জনিত তীব্রতাপে 
৩ 
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তাহাদের অণুভ কম্ম নষ্ট হইল | অশুভ কর্মের ফল ততাপ। কৃষ্ণ বিরহের 
তুল্য গোপীর অন্ত কি তাপ হইতে পারে। এই চরমতাপে সকল তাপ 
অন্তর্নান হইল । 
আবার ধানে--শ্রীরুষ্ণের আলিঙ্গনে ভাহার। ঘে পরমসুখ ভোগ করিলেন, 
সেই চরম হুখ ভোগে শুভ কর্মের নাশ হইল। হেলায় গোপী প্রারন্ধের 
মন্তকে পদাঘাত করিয়। তৎক্ষণাৎ সকল বন্ধন হইতে মুক্ত হইল। 
দাড়াও চন্দ্র স্র্যয গ্রহ তারকাগণ, দীড়াও দেবগণ | দীড়াঁও বেদ, দাঁড়াও 
ধন্ম। ড়াও শুষ্কজ্ঞান, নির্বিশেষ মুক্তি । শাস্ত্র, ফেলে দাও তোমার 
যুক্তি। জগৎ গাও গোপিকাদের জয় । 
রাঞ্জা পরীক্ষিৎ শুকদেবকে জিজ্ঞাম! করিলেন 7 
কৃষ্ণং বিছুঃ পরংকান্তং নত ব্রহ্মতয়। মুনে। 
গুণ প্রবাহোপরমস্তামাং গুণধিয়াং কথম্‌ ॥ 


১৯১০-২৯-১২ 


কষ্ণকে গোপীর। অত্যান্ত কমনীয় বলিষ। জানিতেন। ব্রন্গ বলিয়া জানি- 
তেন না। তাহাদের ত গুণ বুদ্ধি ছিল। তবে গুণপ্রবাহের উপ'রম কিরপে 
হইল। 
শুকদেব বলিলেন ;- 
উক্তৎ পুরস্তার্দেতৎ তে চৈদাঃ সিদ্ধি যথীগত? | 
দ্বিষক্নপি হৃধীকেশং কিমৃতাধোক্ষজপ্রিয়াঃ ॥ 
১০-২৯-১৩ 
চেদিরাজতনয় শিশুপাল, হৃধীকেশকে দ্বেষ করিয়াও সিদিলাভ করিয়।- 
ছিলেন। যাহার! তাহার প্রিয়, তাহাদের আবার কথ।কি! পতিপুত্রাদিও 
ব্রহ্মরূপ। কিন্তু তাহাদিগকে ভজন! করিলে সিদ্ধিলাভ হয় ন।। কারণ 
জীবে ত্রদ্মত্ব অবিদ্যা দ্বারা আবৃত । শ্রীরুষ্ণ হৃধীকেশ । তাহাতে ব্রহ্ষত্ব 
অনাবৃত। এজক্ শ্রীকৃষ্ণ ভজনে বুদ্ধির অপেক্ষা নাই ।--( ্রীধর) ! 
নুণাং নিংশেয়সার্থায় ব্যক্তি ভগবতো নৃপ | 
অব্যয়স্যাপ্রমেকস্য নিগুণস্য গুণাআনঃ ॥ ১০-২৯-১৪ 


১৩১৩ | ] শ্রীনিত্যানন্দ চরিত । ১৮৩ 


ভগবাঁন্‌ অব্য, অপ্রমেয়। নিডণ এবং গুণের নিয়ন্তা। মানবের নিং- 
শ্রেয়স লাভের জন্য তিনি মনুষ্যের দেহ ধারণ করিয়াছেন। এইজন্য তিনি 
অন্ত দেহীর তুল্য নহেন। দেহ ধারণ করিলেও তিনি অনাবৃত । 
কামং ক্রোধং ভয়ং স্েহমৈক্যং সৌহদমেব চ। 


নিত্যং হরৌ বিদধতে। যাস্তি তন্ময়তাং হি তে ॥ 
১০-৭২৪১-১৫ 


কাম হউক, ক্রোধ হউক, ভয় হউক, শ্েহ হউক, একতা হউক, সৌহুদ) 
হউক, যে কোন ভাব হউক যদি হবিতে নিত্য অর্পণ করা! যায়, তাহা হইলে 
তন্ময়তা লাভ হয়। নিত্য সম্বদ্ই তন্ময়তাঁর মূল | ভাবের পার্থক্য কিছু 


যায় আসে না । 
নটৈবৎ বিশ্ময়ঃ কার্ষো। ভবত। ভগবত্যজে | 


যোগেশ্বরেশ্বরে কুষ্চে যত এতদ্িমুচ্যতে ॥ 
১০-২৯-১৬ 


ভগবান, অজ, যোগেশ্বরেশ্বর শ্রুষ্ণ মন্বন্ধে এরূপ বিস্ময় কথা তোমার 
উচিত নহে। যে হেতু এই স্থাবরাদিও তাহা হইতে মুক্তিলাভ করে । 
শ্রীপুণেন্দু নারায়ণ সিংহ । 


আীনিত্যানন্দ্ব চরিত। 


জন্ম । 
( পূর্ব প্রকাশিতের পর ) 
রাড দেশে (বর্তমান বীরভূম জেলায় মল্লার পুর রেলওয়ে ষ্টেসনের 
নিকটে) প্রাচীন একচক্রা গ্রাম। মহাভারতে. এ একচক্রার উল্লেখ দেখ! 
যায়। পাগ্ডবগণ বনবাঁস কালে উক্ত একচক্রা! গ্রামে কিছুদিন বাস ও 
ছুষ্ট রাক্ষসের সংহার করিয়াছিলেন । পুর্বকাঁলে এ একচক্রা গ্রামে এক 
চক্রেশ্বর নামে শিব ও অপরাপর দেবদেবীর তিঁমু প্রতিঠিত ছিলেন। হৌড়েশ্বর 


১৮৪ পশ্থা। [ ভাদ্র ও আশ্বিন 


নদীর খরতর প্রবাহে এ দকল দেবতার মন্দির বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে। সেই 
প্রাচীনতম সময়ের কথার প্রয়োজন নাই। পাঁচশত বৎসরের কিছু পূর্বেও 
এ একচক্রা একটা সমৃদ্ধিশালিনী পুরী ছিল। ভক্তিরত্বাকরের বর্ণনাক্সারে 
জান। যায়, তৎকালে গর পুরী উদ্ভানোপবনে স্থসজ্জিত বিভিন্নবর্ণের বছ লোকের 
বাসস্থান ছিল। এ পুরীতে অনেক ধনী, মানী ও জ্ঞানী লোক বাস করিতেন । 
পুরবাসী সকল ধার্মিক ও সচ্চরিত্র ছিলেন। পুণ্যকন্ম্ে তাহাদিগের বিশেষ উৎ- 
সাহ ছিল। পুরমধ্যে অনেক স্থানেই দিবানিশি বিবিধ শাস্ত্রের অনুশীলনা হইত। 

এ সমৃদ্ধিশাপিনী একচক্র। গ্রামে শাগডল্য গোত্রীয় ভট্টনারায়ণের বংশসম্ভৃত 
বটখ।াল গ্রার্মীয় ওঝা উপাধিধারী এক অতি ধম্মশীল বিপ্র বাস করিতেন। 
উক্ত ওঝার পত্বীও তাহার অন্ুবপা ছিলেন। তাহাদিগের ধর্মের সংসার 
সব্ধ প্রকারে সুখময় ছিল। ছুঃখের মধ্যে সন্তানগ্র অল্প বয়সেই ইহলোক 
পরিত্যাগ করে । শেষে হরপার্ধতীর প্রসাদে একটি পুত্র রক্ষা পায় । মহাত্মা 
ওঝ! এ মৃতাবশিষ্ট পুজ্রের “হাড়ে নাম রাখেন। হহাড়োর, রাশিগত নাম 
“মুকুন্দ? | 

মুকুন্দ নক জননীর শ্পেহে বয়োবৃদ্ধিব সহিত বিবিধ বিদ্যায় পারদর্শা ও 
পণ্ডিত পদবাচ্য হয়েন। নিকটবর্তী কোন গ্রামে পন্মাবতী নায়ী সর্ব হুলক্ষণ। 
সাক্ষাৎ বাৎসল্যরসলক্মীর সদৃশী সৎকুলজাতা কোন এক কন্ঠার সহিত মুকুন্দ 
পর্ডিভের পরিণয় কার্ধ্য সমাহিত হয়। মুকুন্দ পণ্ডিত ও তীয় সহ্ধন্মিনী 
পল্মাবতী অনন্ততক্ত ছিলেন! তাহাদিগের আচার ব্যবহারও পরম পবিত্র 
ছিল। তীহাদিগের চরিত্র গ্রামের আদর্শস্বানীয় হইয়াছিল। তাহারা 
স্বাভাবিক ওুদার্ধয, বিনয় ও লঙ্জাদি গুণে প্রতিবাসিগণের পরম গ্ীতিভাজন 
হইয়াছিলেন। ইহাদিগের কয়েকটি পুত্র জন্মে । তন্মধ্যে বয়সে ও গুণে জ্যেষ্ঠ 
তনযের নামই শ্রীনিত্যানন্দ। অপরাপর পুভ্রদিগের বিশেষ কোন বিবরণ 
পাওয়া যায় না । এই মাত্র জানা যায় যে, তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নিরুদেশ ও 
জনক জননীর মৃত্যুর পর একচক্রার বাস পরিত্যাগ পুর্ধক বদ্ধমান জেলার 
অন্তর্গত বাড়র নামক গ্রামে বাস করেন ও বাসান্গসারে বাড়রী আখ্যা প্রাপ্ত 
হয়েন। 


১৩১০। ] শ্রীনিত্যানন্দ চরিত। ১৮৫ 


১৩৯৫ শকের মাঘ মাসের শুরু। ত্রয়োদশী তিথিতে শ্রীনিত্যানন্দ আবিভূত 
হয়েন। তাহার আবির্ভাব সময়ে দিক্‌ সকল প্রসন্ন, বাস্ধু স্ুখকর। জলাশয় সকল 
নির্্বল, ভক্তগণের মন উল্লাসিত, স্বর্গে ছন্দুভি প্রভৃতির ধ্বনি হইয়াছিল; 
অন্তরীক্ষ হইতে জগ্ন জয় ধ্বনির সহিত পুম্পবর্ষণ হইয়াছিল । 

কোন একটি বিশেষ ঘটন| ঘটিবার পূর্বে কাহারও কাহারও মনে এ 
ভবিষ্যৎ ঘটনার আভাস দেখ! দেয়। শ্রীমন্িত্যানন্দের আবির্ভাব না হইতেই 
বৈষ্ঞবগণের মন অকন্মাৎ প্রসন্ন হইল। মনুষ্যলীলাকারী ভগব্দবতার 
শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের চিত্ত শ্রীমক্গিত্যানন্দের জন্মের গাঁকৃকীলেই তাহা অনুভব 
করিলেন। তাহার অন্তর আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। তাহার অমল 


অন্তঃকরণে শ্রীনিত্যাননদের আবিভাব স্করিত হইতে লাগিল। তৎসম্বন্ধে 


পদ যথা )--- 
“রাঢদেশে নাম, একচক্রা গ্রাম, 


হখড়খই পি ঘর । 
শুভ মাঘ মাসি, শুকু। ত্রয়োদশী, 


জনমিল! হলধর ॥ 
ভাড়াই পণ্ডিত, অতি হুরষিত, 


পুত্র মহোৎসব করে । 

ধরণী মণল, করে টলমল, 
আনন্দ নাহিক ধরে ॥ 

শাস্তিপুর-নাথ, মনে হরষিত। 
করি কিছু অনুমান । 

অন্তরে জানিলা, বুঝি জনম্িল৷, 
ক্ষ্চের অগ্রজ রাম ॥ 

বৈষ্ণবের মন, হৈল পরসন্ন, 
আনন সাগরে ভাসে । 

এ দীন পামর,। হইবে উদ্ধার, 
কহে ছুখী কৃষ্ণদাসে ॥ 

পদকল্পতরু | 


১৮৬ পন্থা! ॥ [ ভাদ্র ও আশ্বিন 


পৃত্রের উৎপত্তিতে আনন্দিত হইয়া মুকুন্দ পণ্ডিত ব্রা্গণদিগকে ওচুর 
অর্থ দান করিলেন! পরে যথাঁবিধি বালকের জাতিকম্ম সংস্কার করাইয়। 
পুত্রমুখ দর্শন করিলেন । পুত্রের রূপ দেখিষা জনক জননী আনন্দে বিহ্বল 
হইলেন। মুকুন্দ পণ্ডিতের একটি পরমস্থন্দর পুজ্র জন্মিয়াছে এই সংবাদ 
ক্রমে গ্রামে প্রচার হইল | কি পুরুষ, কি স্ত্রী, সকলেই আঁসিয়। পঞ্ডিতের 
পুত্রকে দর্শন করিতে লাগিলেন। যিনি দেখেন, তিনি আর ফিরিয়া 
ধাইতে চান না, সদ্দাই দেখিতে চান। নিত্যানন্দের রূপলাবণ্য দেখিয়া, 
তিনি যে সামান্ত বালক নেন, কোন মহাপুরুষ আসিয়। পণ্ডিতের গৃহে 
জন্ম লইয়ছেন, সকলেরই মনে এইকপ একটি ধারণ। হইল। সকলেই 
জনক জননীর ভাগ্যের প্রশংস। করিতে লাগিলেন । আজ্মীয় স্বজন ও গ্রামবাসী 
লইয়া মহাসমারোহে শ্রীনিত্যানন্দের জন্মোৎসব সম্পন্ন কর। হইল । 
বাঁলঃলীল! ॥ 
শ্রীনিত্যানন্দ জনক জননীর স্নেহের সহিত দিনে দিনে বুদ্ধি পাইতে 
লাগিলেন। বয়োবুদ্ধির মহিত তাহার অঙ্গলাবণ্যগ বাড়িতে লাগিল। বর্ণ 
কনক চম্পকের সদৃশ । মুখমণ্ডল চন্দ্রমণ্ডল ভইতেও সুন্দর । হস্ত পদের নখ 
সকল চন্দ্রের ন্যায় দীপ্তিশালী ৷ ভূজযুগল আজান্ুবিলপ্ষিত। কটিদেশ ক্ষীণ। 
পদতলের নিকট বুক্তোৎ্পলগত পরাজিত হয়। শরীর স্থলকমলের স্ায় 
কোমল । তাহার সৌন্দধ্য শৃচক পদ যথা ;-- 
ভূবন আনন্দ কন্দ, বলরাম নিত্যানন্ৰ, 
অবতীর্ণ হৈলা কলিকাঁলে । 
ঘুচিল সকল দুখ, দেখিয়া ও চাদ মুখ, 
ভাসে লোক আনন্দ হিল্লোলে ॥ 
জয় জয় নিত্যাঁনন্দ রাম। 
কনক চম্পক কাতি, . অঙ্গুলে চাদের পাতি, 
রূপে জিতল কোটি কাম ॥ 
ও মুখমণ্ডল দেখি, পূর্ণচন্ত্র কিসে লেখি, 
দীঘল নঘ়ান ভাঙ ধনু । 
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আজানুলম্বিত ভূজ, তন্থু থলপন্থজ, 
কটি ক্ষীণ করি অবি জন্ু॥ 
চরণ কমল তলে ভকত ভ্রমর বুলে, 
আধ বানী অমিয়ী প্রকাশ । 
ইহ কলিষুগ জীবে, উদ্ধার হইল সবে 
কহে দীন ছুখী কষ্দাস ॥ 
বালকের অঙ্গ পরিবর্তন উপলক্ষে এধটি উৎসব হইল । ষষ্ঠ মাসে 
নামকরণ করা হইল। নাম ইইল নিত্যানন্দ বালক শিত্যানন্দ ক্রমে 
জান্কুর উপর ভর দিয়। চলিতে লাগিলেন । চাঞ্চলা মাত্র নাই। যে কোলে 
করিতে চায়, বালক তাঁহারই কোলে যান। রোদন কাহাকে বলে 
জানেন ন। | সদাই হাম্তমুখ । যে একবার তাহার দেই হাসিমুখ দেখে, সে 
আর তাহাকে ভুলিতে পাবে না দাত দেখিতে চাইলে দাত দেখান। কে 
তোমার পি কে জানার নাতি) জিজ্ঞাস। করিলে, পিতা ও বাতাকে 
দেখাইয়া দেন। ক্রমে হাটিতে শিখিলেন। পিতামাতা ও প্রতিবেশী 
নরনারীর অস্কুলি ধরিয়া চলিয়। বেড়ান । নিজের ছাথ! দেখিশে ধরিতে যাঁন, 
নিজের প্রতিবিম্ব দেখিলে আলিঙ্গন করিতে চান | বালক নিত্যানন্দের সকলই 
অদ্ভুত। তাহার কোন কাধাই সাধারণ বালকের গ্তায় নহে । সমবযুস্ক 
বালকদিগের সহিত বে কিছু খেল। করেন, সে সকলই অদ্ভূত সকল খেলাই 
অপরাপর যুগের লীলার অনুকরণ। তাহার বাল্য লীলা সন্বন্বীয় ইতিবৃত্ত 


যথ। ১ 
“দেব-সভ। করেন মিলিয়। শিশুগণে । 


পৃথিবীর ব্ূপে কেহ করে নিবেদনে ॥ 
তবে পৃথণী লৈয়া সবে নদী তীরে ধায়। 
শিশুগণ মেলি স্ততি করে উদ্ধীরান্ন ॥ 
কোন শিশু লুকাইয় উদ্ধ করি বোলে 
“জন্মিবাঙ গিয়া আমি মথুরা! গোকুলে ॥” 
কোন দিন নিশাভাগে শিশুগণ লৈয়া | 
বস্থুদেব দেবকর করায়েন বিয়া ॥ 
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বন্দি ঘর করিয়া অত্যন্ত নিশাভাগে। 
কৃষ্ণজন্ম করায়েন কেহ নাহি জাগে ॥ 
গোকুব স্থজিয়া তথি আনেন কষ্জেরে। 
মহামায়। দিলা লৈয়া ভাণ্ডিলা কংসেরে ॥” 


্রীচৈতন্ত ভাগবত । 
“কৃজ্ঞজন্ম-উতসব যেরূপ নন্দ ঘরে । 
ষশোদ। যেরুপ ম্নেহে আপনা পাসরে | 
যৈছে কৃষ্ণ ছুপ্ধ পানে পৃতনা বধিল!। 
শয়নে থাকিয়। যৈছে শকট ভাঁঙ্গিল। ॥ 
তৃণীবর্ত বধ ধৈছে কৈল। ভগবান্‌। 
খেলায় সে খেল দেখি জুড়াষ পরাণ ॥ 
ধা্য দিয়া ফল কুষ্ণ কিনে কুতুহলে | 
যশোদা বন্ধন ঘৈছে করে উদৃখলে ॥ 
খৈছে ভাঙ্গে যঘল অজ্জুন বৃক্ষদ্বয়। 
সে খেলা দেখিতে কার ন। জন্মে বিস্ময ॥ 
নান। বেশ ধরিয়া প্রবল শিশু খেলে। 
খেলয়ে কষফ্জের যত চাঞ্চল্য গোকুণে ॥ 
বক অথ হয় শিশু কৃষ্ণরূপ ধরি । 
সে সকলে বধেন কৌতুকে যুদ্ধ করি । 
গড়ি ভয়ঙ্কর সর্প লৈয়া যায় জলে। 
সে অদ্ভূত কালিয়দমন খেল! খেলে ॥ 
কতু থেলে কুষ্ণ যৈছে ধেনুক বধিল|। 
কত গোষ্ঠে খেলকে প্রলম্ববধ লীলা ॥ 
বুধাস্থরে বধ কৃষ্ণ করে ষে প্রকারে । 
যৈছে তীর্থ আকর্ষণ করি নান করে॥ 
যৈছে কৃষ্ণ সখা সহ করে গোঁচারণ। 
ধেস্থুগণ লৈয়! যৈছে গৃহেতে গমন ॥ 
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খৈছে গোবর্ধন ধরি ব্রঙ্গ রক্ষা করে। 
যৈছে গোপিকার পরিধেয় বুস্ত্র হবে ॥ 
যৈছে যজ্ঞপতীগণাদির ব্যবহার । 

সে সকল খেলে পল্াবতীর কুমার ॥ 
যৈছে 'কংসাদেশে ব্রজে অভ্তুর আসিয়া 
মথুরায় রামকৃষ্ণ যৈছে যায় লৈয়' | 

শকট চাপিয়া যৈছে ফাঁয় গোপগণ। 

সে খেল। দেখিতে ধৈর্য করে কে এমন ॥ 
কৃষ্ণের বিচ্ছেদে যৈছে কান্দে গোপীগণ। 
কহিতে কি তৈছে নিত্যানন্দের ক্রন্দন ॥ 
মধুর! ভ্রমন খেলা খেলে শিশু সঙ্গে । 
মালাকার স্থানে মাল। পরে মহ' রঙ্গে | 
কুজা বেশে গন্ধ কেহ পরাণ পরিয়!। 
ধনুক ভর্জন থেলা খেলে গর্জিয়া ॥ 
কুবলয় চাঁনুর মুষ্টিক বধ করি । 

মঞ্চ হোতে কংসে ভূমে পাড়ে চুলে ধরি ॥ 
কৃষ্ণ কংস মাতুলে বধিলা যেন মতে। 
খেলে সেই থেল। লোক বিব্ময় দেখিতে ॥ 
বথা যে যে লীল। সে সে শ্বান বিরচয়ে। 
খেলায় সে লীল৷ স্থান প্রতাক্ষ করয়ে ॥ 
জন্ম হৈতে শ্রীরামচন্দ্রের যে যে লীল।। 
শিশুগণে সাজা ইয়া খেলে সেই খেল! ॥ 
বাল্সীকি রচিলা যেই গ্রস্থ রামায়ণ । 

সে সব প্রত্যক্ষ করে পদ্মার নন্দন ॥ 
ধরিয়া বামন বেশ বলিরে ছলয়। 

নৃসিংহ বেশেতে হিরণ্যকশিপু বধয় ॥ 
প্রহলদের প্রায় স্ততি করে কোন জন। 
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নৃসিংহের বাৎসল্যে খেলায় মনোরম ॥ 

ভক্তে সুখ দিতে ঈশ্বরের যে বিহার । 

সে সকল খেলে পদ্ম বতীর কুমার ॥ 

যখন যে দিকে নিত্যানন্দ চলি যায়। 

সেই দিকে সেই সঙ্গে সব শিশু ধায় ॥ 

একচক্রাবাসী লোক সানন্দ অস্তরে । 

নিজ নিজ শিশুগণে বারণ না করে ॥৮ 

* পৌগগ্ুলীলা ”। 
এইরূপে বাল্যলীলার পর পৌগগুডকাল উপস্থিত হইল। নিত্যানন্দ 
অন্নকালের মধ্যেই বিবিধ বিদ্যা উপার্জন করিলেন । ব্যাকরণ শাস্ত্রে তাহার 
বিশেষ ব্যুৎপত্তি জন্মিল। এই জময়ে মুকুন্দ পণ্ডিত আত্মীয় শ্বজনের সহিত 
পরামর্শ করিয়। পুত্রের উপনয়ন সংস্কার সমাধ। করিলেন। উপনয়নের পর 
শ্রীনিত্যানন্দ ভক্তি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। কালে এ শান্ত্রেও তাহার 
বিশেষ অধিকার হইল। 
ক্রমশঃ । 
শ্রীশ্তামলাল গোস্বামী 


হিন্দুধর্ম । 


হিন্দুধন্, ভারতবর্ষের অধিকাংশ অধিবাসীর জাতীয় ধর্ম; ইহা ত্রন্ধাবর্ত 
হইতে ভারতের চারিধারে বিস্তারিত হইয়াছে । এই আর্ধ্জাঁতি মানব- 
জগতের পঞ্চম জাতি । এই জাতি ও ইহার পূর্ববর্তী জাতি, নিষ্চিষ্ 
বিধিক্রমে গঠিত ও শিক্ষিত হইয়াছিল। চতুর্থ জাতীয় মাঁনবগণের মধ্যে 
ধাহারা চরম উন্নতি লাভ করিয়! ছিলেন, তাহাদিগকেই মন্থ পরবর্তী কাঙ্দের 
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জাতীর বংশধররূপে নির্বাচিত করিলেন। এই ঘটনা কতবর্ষ পূর্বে ঘটিয়া- 
ছিল তাহা শুনিলে বর্তমান কালের বৈজ্ঞানিকেরাও উপহাস করিয়! 
উড়াইয়া' দিতে চাহিবেন। এই নির্ধাচিত পরিবারগুলিকে মন্থ ও তাহার 
সহযোগী খধিগণ পূর্ববর্তী মানব সমাজ হইতে নির্জনে রাখিয়া এবং 
সুদীর্ঘকাল নিজ তত্বাবধানে শিক্ষিত করিয়া ভবিষ্য পঞ্চম মানবজাতি অর্থাৎ 
আর্ধজাতির অভ্যুত্থান করিয়াছিলেন। এইবপে পূর্ধতন ( ৪র্থ) মানব- 
জাতির শ্রেষ্ঠ বংশগুলির উপর ভবিষ্য (৫ম) জাতির আদর্শ অস্কিত 
হইয়াছিল। এইরূপে আধ্যজাতির উৎপত্তি হয়, এবং তাহাদের চরিত্র 
গঠিত হয়। এই বুক্ষের প্রথম শাখ।, যাহ। হইতে ভবিষ্যতে কত প্রশাখার উদ্ভব 
হইয়াছে, যে জাতি ইদানীত্তন কালে হিন্দু নামে খ্যাত হইয়াছে এবং 
ধাহার। তৎকাঁলে আর্ধ্য নামে অভিহিত ছিলেন বলিয়া তাঁহাদের বাসভৃমি__ 
ভারতবর্ষের উত্তর ভাগ-_আর্ধ্যাবর্ত নামে আখ্যাত আছে, সেই আর্ধ্জাতি মন 
ও খধিগণের প্রণীত শান্ত্রান্গসারে জীবন নিয়মিত করিয়া তন্নিদ্দিষ্ট মার্গে 
সভ্যতা ও উন্নতির উচ্চতম সোপানে আরূঢ় হইয়াছিলেন। এইরূপে জাতীয় 
চরিত্রের আদর্শ প্রথম পরিবারে সুস্পষ্ট ব্যক্ত হইয়াছিল, যে আদরে 
ভবিধ্য মানবকুল গঠিত হইবে, তাহা প্রথমে এইভাবে সুচারুরূপে 
বিকশিত হইয়াছিল । ক্ুুতরাং এই প্রাথমিক আদর পরিবারগুলিই ভবিষ্য 
বংশাবলীর উন্নতির মূল। কারণ গুপ্ত বিদ্যার সাহায্যে এই প্রথম 
অবস্থার বিষয় অন্ুসন্ধ'ন করিলে জানা যায়, যে সেই সময় যে সকল 
জীবাত্ম।, অবতীর্ণ হইয়াছিলেন তীহারা। বিভিন্নাবস্থাপন্ন । মন্তু তাহাদের সকলের 
শাস্ত। ও ব্যবস্থাপক এবং সিদ্ধ ও মহুধিগণ, তাহাদের গুরু ও উপদেষ্টা 
হইয়াছিলেন। তদ্বাতীত, পুর্ধকল্পে ধাহার। নৈতিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক 
উন্নতি করিয়াছিলেন, এরূপ বহু জীবাত্মাও আবিভূ্তি হইয়াছিলেন 1 
তাহাদের পরে অল্প উন্নত, কতকগুলি জীব এবং সর্বশেষে, চতুর্থ জাতীয় 
অনুন্নত জীবাত্মাগণ বহুলভাবে উৎপন্ন হুইয়াছিলেন। হৃতরাং এই জাতীর 
উৎপত্তি কালে বিবিধ অবস্থার লোক সমূহ দৃষ্ট হয়। ইহারা, ধর্ম, দর্শন 
বিজ্ঞান ও নীতির বিবিধ স্তরের উপযোগী । এই জন্য পঞ্চম বা আর্ধ্যজাতীর 
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বৈচিত্রের দৃষ্টান্তস্থল হইক্নাছে। এই জাতি নীতি, দর্শন, বিজ্ঞান, ও লৌকিক 
ধর্মের মাঁধার স্বরূপ হইয়াছে, এবং আধ্যজাতীর ক্রম বিকাশ কিরূপ হওয়া 
উচিত তাহা নির্দেশ করিতেছে । 

সেই প্রাচীন আধ্ধযগণ যে ধর্মশান্ত্র পাইয়াছিলেন, তাহা আলোচনা 
করিলে দেখিতে পাই, যে তাহা বিভিন্ন অবস্থার মানবের বিকাশের 
উপযোগী এবং কেবল যে তাহাদের মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির 
অনুকুল এমন নহে, পরস্ত সামাজিক ও অন্যসব্ধবিধ উন্নতিরই সম্পূর্ণ 
সহায় | ধন্হই আর্ধজাতির সর্বস্ব। তাহাদের চক্ষে মানবের এমন 
/কানও কার্ধা নাই যাহ! ধর্ম জড়িত নহে-যাহাকে শুদ্ধ লৌকিক নামে 
অভিহিত কর। যাইতে পারে । আহার বিহাঁরাদি যে সকল বিষয়ে অন্ত 
জাতীয়ের। ধর্ম সম্পর্ক খুঁজি পায় না, হিন্দুরা সে সকল বিষয়ও ধর্ম-শৃঙ্খল- 
দ্বারা সংযত করিয়/ছেন। তাহার! মানসিক বৃত্তির পূর্ণ স্ফর্তি লাভ করিয়া 
বিভিন্ন মত বিচার পুকব্বক, সকলেরই নিজ উন্নতি সাধন করিবার অধিকার 
রাখিয়াছেন, কিন্ত যদ্দারা ধার্মের ভিত্তি কম্পিত হইতে পারে, এমন কোনও 
ব্যবস্থা রাখেন নাই । মত সম্বন্ধে স্বাধীনতা আছে কিন্তু, জীবনের নিত্য 
নৈমিত্তিক বন্ধন হুদৃঢ়, হিন্দুধর্ম ক্রমবিকাশের ইহাই বিশেষত্ব। এই জন্যই 
এ ধর্ম্নে বু দার্শনিক মত অথচ সামাজিক বন্ধন অটুট । এই জন্টই বাহ 
দৃষ্টিতে এই ধন্মকে অতান্ত গুরুভার বলিয়। বোধ হইয়। থাকে। কারণ অন্য 
জাতীয়ের। চিন্তার স্বাধীনত। অপেক্ষা কার্ধ্যর স্বাধীনতা ভাল বাসে। হিন্দু 
ঈশ্বর সম্বন্ধে, জগত ব্রহ্ষময় মনে করিতে পারেন, তাহাকে বিশ্ব হইতে স্বতন্ত্র 
মনে করিতে পারেন, অথবা ঈশ্বরের প্রয়োজন অস্বীকার করিলেও করিতে 
পারেন, তথাপি নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্যে ধর্ম বন্ধনে বদ্ধ থাকিতে বাধা। 
ভিন্ন বর্ণে বিবাহ ব| অমেধ্য আহারে তাহার অধিকার নাই। 

আমাদের আলোচ্য বিষয় তিন ভাগে বিভক্ত (১) আধ্যাত্মিক তত্ব ও 
তাহার বিবিধ ব্যাখ্যা| ইহা বেদ ও উপনিষদ স্মুহে বণিত আছে । বেদে, 
আধ্যাত্মিক তত্ব নিচন্ পূর্ণভাবে আছে কিন্তু স্ফুটভাবে নহে । এই জন্যই 
কথিত আছে ব্রাহ্মণ সমূহ উপনিষদে এবং উপনিষদ বেদে গুপ্ততাবে আছে 
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ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই তাহাদের বিকাশ হয়। সমস্তই পুর্ণ ভাবে আছে, 
অধিকারী ভেদে আপনাআপনিই স্ফুটিত হয়। ইহাই পরাব্দ্য। বা বর্গ- 
বিদ্যা। অপরা বিদ্যা বেদাঙ্গ সমূহ ও চতুঃষষ্টি কলা শাস্ত্রের অস্তভূক্ত। 
এই সমুদায় কথার মূলে যে সকল বৈজ্ঞানিক তত্ব নিহত ক্রমে তাহার 
মন্দোভেদ করিতে সমর্থ হইয়। নব্য জাতীয় পণ্ডিতগণ আশ্চর্য্যাম্থিত 
হইতেছেন। 

তৎপরে (২) অপ্ধিভৌতিকতত্ব ।" ইহা অতি বিস্তৃত ও স্স্ভাবে 
নির্ণীত হইয়াছে। প্রাকৃতিক তত্ব ও তাহার সহিত ম'নবের সম্পর্ক, পুরাণ 
সমূহে শুক্ষাবে মতি সুন্দররূপে বিবৃত আছে। সংহিতা গুলিতে আবার 
উহা! সামাজিক ও পারিবারিক নিয়মের সহিত সম্বন্ধ করা হইয়াছে । তৎপরে 
রামায়ণ মহাভারত ও তদন্ুরূপ অস্ঠান্ত গ্রন্থে অনেক তত্ব ও নীতি উদেবাধষিত 
হইয়াছে) এমন কি কালিদাস প্রভৃতি কবিগণের নাটকাদ্দিতেও, তাহার 
অভাব দৃষ্ট হয় না। এই সমুদায় গ্রন্থেই, সাধারণ লোকের শিক্ষার জন্য 
প্রপগ্তলি সংন্তাস্ত আছে; এবং তাহা হইতেই লোকে ক্রমে গুঢতর আধ্যাত্মিক 
তত্বনিচয় নিদ্ধীরণে সমর্থ হইয়া! থাকে । 

হিন্দু ধন্মের তত্ব নিচয় যোগবলো নর্ণীত হইয়াছে ' যিনি একথা অস্বীকার 
করিবেন তিনি হিন্দু ধান্ধের মূলতন্ব উপলব্ধি করতে পারিবেন ন।। অদৃষ্ত ব্যাপার 
সমূহ খবিগণের জ্ঞানগোচর 'ছল। এই ধম্ম একলকেই কালে যোগপথের পথিক 
করিবার জন্য শিক্ষ। দিতেছে । এই ধন্মের মুলতত্ব অপ্রত্যক্ষ তত্বের উপর 
নির্মিত। কিন্তু উহ। খধিগণের পক্ষে অপ্রত্যক্ষ ছিল না। ধন্মের সেই ভিত্তির 
স্বরূপ উপলব্ধি করিতে হইবেক, তবেই ইহার অঙ্গপ্রতাঙ্গ বুঝিতে পারা যাইবেক। 
তাহা হইলেই বোঝা যাইবেক কেন জ্ঞানকে অবাধ রাখা হইয়াছে, এবং বেদ 
হইতে স্ব স্ব অধিকারানুরূপ তত্ব সংগ্রহ করিবার ক্ষমতা অব্যাহত রাখা 
হইয়াছে । কারণ বেদ অমেয় জ্ঞান সাগর । এ সাগরে যে যত ডুবিতে পারে 
তাহারি ভাগ্যে তত অমূল্য রত্রলাভ হয়। কিন্তু হিন্দুর আচার বাবহার কঠিনতর 
নিগড়বন্ধ। মানব ত্ব স্ব ভাবানুরপ বিকাশ প্রাপ্ত হয়। পরস্পরের ভাবও 
পরস্পরের বিকাশের কারণ স্ব্ূপ। ভাববৈচিব্র দ্বারাই ক্রমে হৃদয়কবাট 
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উদ্ঘাটিত হইয়। তাহাতে সত্য-হুর্য্যের উজ্জল আলোক প্রবেশ করে। ঈশ্বর সন্ধান্ধে 
বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মত জানা ভাল বই মন্দ নহে। কারণ শ্রী সকলগুলিই সেই 
অনন্ত সত্যের একটি ভাবের বিকাশ । কাজেই সকল মত দ্বার! 
ততসন্বন্ধে অধিক জ্ঞান জন্মিবারই কথ। | ব্যবহার বাহা জগতের সহিত সংবদ্ধ। 
এ সন্বন্ধ প্রত্যক্ষও হুইতে পারে অপ্রত্যক্ষও হইতে পারে । মানবের প্রকৃতি 
বৈচিত্র্য বশেই এ সমুদায়ের সামঞ্জস্ত বা অসামঞ্জন্ত উৎপন্ন হয়। আধিভৌতিক 
তত্বজ্ঞান দ্বারা মানব তাহার চত্ুঃপার্বস্থ ভৌতিক পদাথ নিচয়ের জ্ঞানলাভ 
পূর্বক আপনার সহিত তাহাদের সপ্ধন্ধ অনুভব করিতে পারেন। সেই সকল তত্ব, 
নিত্য বধি-বূপে মহাধগণ কর্তৃক নিদিষ্ট হইয়াছে । সাধারণ মানবগণ এ সমুদায় 
রহস্ত আয়ন্ব করিয়৷ কাধ্য করিবার অধিকারী নয় বলিরা, তাহা অবশ্ঠ কর্তব্য 
রূপে নিদ্দেশ পুন্বক তীভার| তাহাদের হিতসাধণ করিয়। গিয়াছেন। 
ক্রমাভিব্যক্তি বলে যখন যোগ সাধন দ্বার জ্ঞান লাভ হয় তখন আর বাহ জগতের 
সহিত বাধ্য বাধকতা থাকে ন।, তখন মানব ব্যব্হারিক বিধি অতিক্রম করিয়। 
্রহ্মণান্তের এক “মভাবিধির” সহিত আপনার যোগ মাধন পুব্দক ক্রিপাতীত 
হন। সেই সময় (৩। যোগ শান্ত, আধ্যাত্মিক তত্বনিচয় পরিষ্ষাররূপে 
প্রকাশ হইয়া থাকে । যোগে আধ্যাত্মিক শর্ত নিচয় ক্রমেই স্মুর্তিলাভ করিয়া, 
অনৃষ্ত রাজোর প্রতাক্ষ জ্ঞানের অধিকারী হয় । তখন তাহার। সুক্্মতম প্রাণীও 
প্রতাক্ষ করিতে পারেন । বেদের সত্য সমুহ খোগ বলেই উপলদ্ধি হইতে পারে। 
এই যোগের প্রক্রির। কোথাও পরিষ্কার ভাবে প্রকাঁশত নাই । ইহ গুরুমুখী 
বিদ্যা। গুরু, অ ধকারীকে অধিকারান্থ্রূপ শিক্ষ। দিয়! থাকেন, কারণ এইপথ 
বিপদ সন্কুল ও স্কুরধারের স্াঁয় তীক্ষ | 

আমর। এই তিন বিভাগ যথাক্রমে বিচার করিব। প্রথম বেদের 
আধ্যাত্মিক সত্য সমূহ, এবং তদন্ুগত দর্শন শাস্ত্রসমূহ বিচার করা যাউক। 
দর্শন সমূহে জ্ঞানমার্গ বিবৃত হইয়াছে । এ গুলি পরস্পর বিরোধী নহে, কিন্ত 
একদেশদর্শা। ইহার কোনও গ্রন্থে সমগ্র সতা বাখ্যাত হয় নাই। কিন্ত 
প্রত্যেকে এক এক দিকের ব্ষিয় বণিত হইয়াছে । এবং দেই আংশিক সত্য গুলি 
তর্কপান্ত্রের সাহায্যে নিয়ন্ত্রিত হইয়া এক একটি স্বতন্ত্র মত বলিয়া গৃহীত হইয়াছে । 


১৩১০. ] হিন্দুধর্ম । ১৯৫ 


তৎপরে আমরা আধিভৌতিক তত্ব সকল পুঙ্খানুপুঙ্রূপে বিচাৰ করিব। এবং 
সামাজিক ও গারহ্‌স্থ্য জীবনের সহিত তৎসমুদায়ের স্বন্ধ নির্ণয় করিব। 
সর্ধশেষে যোগলন্ধ সত্যজ্ঞান বিষয় বিচার করা যাইবে । এ সত্য তত্বগুরু 
সন্নিধানে শিক্ষা করিতে হয়। এই সার সত্যন্বারা উত্তরোত্তর মানবের উন্নতি 
হইয়া থাকে । সৃতরাং আমাদের অ'লোচা ব্যিয় যে কিরূপ বিস্তৃত তাহা 
সহজেই অন্মান করা যাইবেক। অতএব অদ্য পুর্বান্থের স্বল্প সময়ে এ 
বিস্তৃত বিষয় আপোচন। করিতে গিয়া, ষদ্দি সকল বিষয়ের যথ। সম্ভব বিস্তৃতি ন! 
করিতে পারি তাহ। হইলে, আপনার। আমায় ক্ষমা কাঁরবেন। কারণ বাক- 
শক্তির সাহায্যে প্রকাশ করিতে গেলে কাল সংক্ষেপে, কাজে কাজেই স্বক্প 
বাপ্িম্াস করিতে হইবেক। মনে মনে ভাব দ্বারা ব্যক্ত করিলে অন্নসময়ে 
অধিক প্রকাশ করা যায় সন্দেহ নাই । 
এক্ষণে হিন্দু ধন্মের ভিত্িস্ব্প যে সমস্ত, লৌকিক, আধ্যাত্মিক ও 
দার্শনিক তত্ব আছে, তাহার মালোচন। করিব। এ সঙুদায় তত্ব আয়ত্ব 
করিয়া যিনি নীজস্ব করিতে পারিয়াছেন, তাহারই গন্তবা স্থল প্রাপ্তি 
হইয়াছে । প্রথমতঃ ব্রহ্গাণ্ডের প্রথমাবস্থা পর্যালোচনা করিলে অনুভূত হইবে, 
যেকোনও সময়ে, জগতের আদি কারণ, পরমায্বা ব্রন্ধকে ব্রঙ্গাণ্ড প্রকাশিত 
করিতে হইয়াছে । মুণ্ডকোপনিষদে লিখিন আছে-_ 
“তমেব্‌ ভান্তমন্ধজ। সর্ং 
তম্কভাস! সব্বমিদৎ। ।ভাতি ॥৮ ।মুণ্ডক। ২২১০) 
“্যখন তিনি প্রকাশিত হইলেন, তখন সমুদায় প্রকাশিত হুইল তাহার 
প্রকাশেই সমুদায়ের প্রকাশ ।-_( ২1২১০) কিবূপে তিনি প্রকাশিত হইলেন 
তাহা আমর। জানি ন।, কিন্তু বুহদারণ্যকোপনিষর্দে লিখিত আছে যে খজ্ঞ 
হইতেই তাহার প্রকাশ । 
ও উধা বা অশ্বনা মেধাস্য শিরঃ ॥ 
“৩, সত্যের প্রকাশ, যজ্ঞাশ্বের শিরে'ভাগ | (১১১)। গুপ্তবিদযং 
আলোচন! দ্বারা জানা যাইতেছে ঘে এই যজ্ঞ, ব্রদ্মের সগুণভাৰ গ্রহণ-_ 
(56111170165) ] তাহার মায়া বা অবিদ্যাবরণ গ্রহণ । নহিলে কোনও 
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ব্রঙ্মাণ্ডের প্রকাশ সম্ভব নহে। বহুত্ব লাভ করিতে হইলেই সসীম হওয়। 
প্রয়োজন স্থৃতরাং মায়াধারে বহুত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। ব্রহ্ম হইতেই সপ্রকাশ 
বন্ষাণ্ডের উৎপত্তি । তিনিই উৎ্পরভির নিদান, পরমাআ ও ত্রঙ্ধাণ্ডের 
মহাপ্রাণ। যাহা কিছু সপ্রকীশ দেখ। যায় তাহার কিছুই তাহা হইতে স্বতন্ত্র 
হইবার সম্ভাবনা নাই | তিনি ব্যতীত দ্বিতীয় প্রাণ নাই, দ্বিতীয় ভাব নাই, 
দ্বিতীয় মন নাই। তিনিই সৎ-চিৎ ও আনন্দ। তাহ! হইতেই সমুদায় 
গুণের উতৎ্পত্তি। তিনি এই সমুদয় আদি কারণে (কারণ বারিতে) নিহিত 
করিলেন। সেই বন্ধের কথ। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে এইরূপ বধিত আছে-_ 
“্যদাতমস্তন্ন দিব। ন রাত্রনসন্ন চাসঞ্ছিব এব কেবলঃ। 
তদক্ষবং তৎসবিতুক্ধরেণ্যং প্রজ্ঞাচ তন্মাৎ প্রস্যত। পুরাণী ॥ 
নৈনমৃদ্ধং ন তির্যাঞ্চং ন মধ্যে পরিজগ্রভৎ। 
নতন্য প্রতিম) অস্তিযস্য নাম মহদ্যুশঃ ॥ ১০ ॥ 
ন সন্দশে তিষতি বূপমগ্যা 
নচক্ষু পশ্ততি কম্চনৈনং । 
হদ। হৃদ্িস্থং মননা য এনং 
এবং বিদ্বরমৃতান্তে ভবস্তি ॥ ২০ ॥ 

“তখন অন্ধকারও ছিল," দিবা ও ছিল না, রাত্রিও ছিল না তখন, সৎ 
অসৎ কিছুই ছিলন।, কেবধুত সধূঃমাত্র শিব ছিলেন। তিনি অব্যয়। তিনি 
সাবিত্রি ছারা পূজিত হইতে, ভাহ। হইতেই সমস্ত পুরাতন জ্ঞানের প্রকাশ 
হইয়া] থাকে । উদ্দে, অধোদেশে বা মধ্যে তাহার ধারণ। হওয়া সম্ভব নাই । 
তিনি তুলনা রছিত, এবং যাহার নাম মহত্যশঃ, তাহার মুগ্তি চক্ষুর অতীত । 
যেকেহ তাহাকে অন্তরে ও মনে ধারণ। করিতে পারে, সেই অমর হয়।” 
(শ্বেত, ৪1১৮-১৯-২০ ) ইহাই সপ্রকাঁশ ব্রন্গের স্বপ্ূপ। তিনিই জগৎকারণ। 
তৎপরবর্তী ছুই শ্লোকের পর, পঞ্চম অধ্যায় আরম্ভ হইয়াছে । তাহার প্রথমেই 
উক্ত হইয়াছে, পরব্রন্গে বিদ্যা ও অবিদ্যা অপ্রকাশ ভাবে ছিলেন। 

ছে অক্ষরে ব্রহ্ষপরেত্বনস্তে বিদ্যা বিদ্যে নিহিতে যত্র গুট়ে। 

ক্ষবত্ববিদ্য। হামৃতং তু বদ্যা বিদ্যাবিদ্যে ঈশতে যন্তু সোহস্তঃ ॥ (শ্বেত €1১) 
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ঈশ্বর ও মায়! অপ্রকাশ ভাবে ছিলেন বলিলে কি বুঝিতে হইবে, তাহা 
আমরা জানি না। দেই অবস্থ। মানব শক্তির ধারণার অতীত । সর্বাতীত 
'তৎ, পদার্থের তত্ব ব্যক্ত করিতে মানব রূসন। অশন্ত । আমর। এই মাত্র জানি যে 
“তৎ' পদার্থ হইতেই সমুদায়ের উৎপত্তি হইয়াছে । তদতীত কিছুই নাই। 
তদেব সচ্চিদানন্দ একমেবাদ্বিতীর। তীহ্াকে জানিবার উপায় নাই, তিনি 
জ্ঞানাতীত ; সুতরাং তাহার বিষয় মীমাংসিত হইতে পারে না। আমরা 
দ্বৈতভাবপূর্ণ, তিনি অদ্বয়। 
প্রকটিত বিশ্বের বিষয় আমর। কিয়ুৎ পাঁরমাণে তাহার সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ 
করিতে পারি। আমরা বুঝিতে পারি তরঙ্গের বিকাশ ক্রঘবশে হইঝাছে, 
একেবারে হঠাৎ হয় নাই | অপ্রকাশ হইতে ক্রমে প্রকাশ । উপনিবদাদিতে 
ব্ছবাক্যের দ্বারা, সমুদয় ঘে তাহ! হইতে শ্রকাশিত হইয়াছে এবং তিনি 
ছাড়া যে কিছুই নাই এই তত্র ভৃয়োভষ়ঃ প্রক্টিত হইয়াছে । কিন্তু তিনি 
নাম রূপের অতীত । এবং সমুদ্রজলের লবণের স্তা় অপ্রকীশ শাবে 
অবস্থিত। 
শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে লিখিত আছে-_ 
স্বদেহং অধনিং কৃত্ব। প্রণবঞ্চে ভরাবণিং। 
ধ্যান নিম্মধনাভ্যাসাদ্‌ দেবং পপ্তেমিগুতকং ॥১৪॥ 
তিলেষু তৈলং দধিচীব সপিঃ 
আপঃ আোতঃন্ববনীষু চাগ্সিঃ | 
এবমাত্মনি গৃহাতেহসৌ 
সত্যেনৈনৎ তপসা যোহন্থুপশ্ততি ॥১৫॥ 
সব্বব্যাপিনমান্সানং ক্ষীরে সপিরিবার্পিতৎ ) 
আত্মবিদ্যাতপোমুলং তন্ব,ক্ষোপনিষৎ পরং ॥১৬। 
। শ্বেতাশ্বতর ১ম অধ্যায় ) 
অর্থাৎ কাঠ মধ্যে অগ্নির স্তায়, দুগ্ধে নবনীতের স্টার, নবনীতে স্বৃতের স্টায়, 
দ্ধ সর্ধজীবে অপ্রকাশ ভাবে অবস্থিত আছেন, ধ্যানরূপ মস্থন দ্বারা তাহাকে 


সপ্রকাশ করিতে হয়। ধীরে ধীরে তাহার প্রকাশ হইতে থাকে । ধীরে ধীরে 
€ 
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তাহার প্রকাশে শক্তির বিকাশ হয়। তীহার সৎ ভাব স্থাবর সৃষ্টিতে প্রকাশ 
হয়। উহ। ধাতব রাজা; তথায় সত্বারই আর কোনও বিশেষ গুণ লক্ষিত হইবেক 
ন।। তন্মধ্যে চিৎ ও আনন্দ ভাবের অস্তিত্ব অপ্রকাশ ভাবে থাকে । ক্রমে 
উদ্ভিদের বিকাশ হয়, তখন চিত্তের লক্ষণ সুখ দুঃখের বিকাশ হইতে থাকে । 
অবশেষে বিকাশের চরমাবস্থায় আনন স্যর্তি ভইম্মী থাকে । জীবজগতে ও 
গ্রথম চিৎ ক্রমে আনন্দ।বস্থায় বিকাশ হয় । মানবে প্রথম হইতে সৎ) চিৎ ও 
আনন্দ ভাবের অপ্রকুষ্ট বিকাশ দেখা বায়; শেষে এ ভাবত্রয়ের পূর্ণবিকাঁশ 
হইয়। থাকে । তখন তিনি ব্রঙ্গত্ব লাঁভ করিয়। অদ্বৈতীবস্তা লাভ করেন। 

এই সধুধায় অতি ধারে বহু জ্ঞান্মে জন্ামূতযা চক্রে বিঘুধিত হইতে হইতে 
পৃর্ণত' প্রাপ্ত হয়। তজ্জন্য জীবকে বারম্বার ভ্রিলোকী পরিভ্রমণ করিতে হয়। 
তন্মাধে। নিন্নতশ ভলেণক, এই স্থানে আমর। অবস্থান করিতেছি । এইখানে 
মানৰ জড়দেহ ধারণ পূর্বক জন্ম গ্রভণ করে । এইখানে পার্থিব পদার্থ ও ভাব 
সমূহের সংঘর্ষে ক্রমে উতৎ্কর্ষ লাভ করিতে থাকে । মৃত্যুপথে জীব ভূবলোকে 
প্রবেশ পুর্বক, তদন্থকপ দেহে সঞ্চিত কম্মের ফল ভোগ করে এবং ক্রমে সেই 
দেহও ত্যাগ করিয়া তৃতীয় দেহ ধারণ পুব্দক স্বলোকে গমন করে। 
তথারও পার্থিব সঞ্চিত কন্মের অবশিষ্টের ফল ভুক্ত হয়। ফলভোগাস্কে আবার 
ভুবলেোক দিয়। তাহাকে ভলোকে আগমন করিতে হয়। তথায় আবার 
শিক্ষা আরম্ভ হয়। পাথিব শিক্ষার ফল জীবের অপর লোক দ্বয়ে পুষ্টতালাভ 
করিয়। থাকে । এইরূপে লোকন্রয় পরিভ্রমণ পূর্বক মান্বক্রমোন্নতি সাধিত 
হইয়। থাকে । 

এই যাতায়াত চক্রে মানব বাসনাপাশে বদ্ধ আছে । মানব অজ্ঞত। বশে 
তাহাতেই জীবের জীবন মনে করে । বৃহদারণ্যকে লিখিত আছে অথ খন্বাহুঃ 
কামময় এবাং পুরুষ ইতি, সযথাকামে। ভবতি, তৎ ক্রতুভবতি, যৎ ক্রতুর্ভবতি, 
তৎকম্ম কুরুতে, যৎ্কন্ম কুরুতে তৎ অভিসম্পদ্যতে ॥৫॥ 

তদেষ শ্লোকো। ভবতি-_ 

তদেব শর্তঃ সহ কম্মনৈতি লিঙ্গং মনে। যত্র নিষক্তমস্ত | 
প্রাপ্যাস্তং কনম্মণস্তশ্ত ধৎ কিঞ্চেহ কবোত্যয়ং ॥ 


১৩১০ । ] হিন্দুধর্ম । ১৯৯ 


তন্মাল্পোকাৎ পুনবেতস্মৈ লোকায় কর্ণ ইতি, নুকামগ্নধীনোইথ[কাময়- 
মানে যোহ কানে। নিষ্কাম,। আপ্তকাম, আত্মকামঃ নতন্ত প্রাণ। উৎক্তামন্তি 
ব্রদ্ষৈব সন্‌ ব্রহ্মাপ্যেতি ॥৬। 

তদেষ শ্লোকে। ভবাতি-_ 

যদা সব্ধে প্রমুচ্যন্তে কাম। বেংস্ত হৃদি শ্রিতান্ঃ। 
অথমর্তোহমূতে। ভবত্যত্র ব্রহ্ম মমন,ত হতি ॥1| 

“এই পুরুষের স্বভাব বাসনাময়। তাহার যেমন বাদন।, সেইরূপ কামনা । 
যেমন কামনা তদনুব্প কম্ম। ধেমন কন্ম ফলও তদন্ুকপ হইয়। খাকে । যাহার 
গাসক্তি মাছে, সেই কন্ম দ্বারা অভীষ্টলাভে যন্ত্র বরে, এব পর্গে সেহ কাধ্য 
পাইয়! ভোগ ৰ্বারা 018 ফপ্ে নাশ হইলে মা শর মর্তলোকে আগমন পুর্ধক' 
কন্মীনুরূপ জন্মলাভ করিযা থাকে । স্ুতরা বাপন। থাকিহল বারবার যাতায়াত 
ঘটে। হৃদয়ের সমস্ত বাসনার নাশ হইলে তখন মরজাঁব মমুতত্ব লাভ করে? 
( বৃহ ৪181৫-৭ ) প্রথমে দেহেই আন্মজ্ঞান থাকে, ক্রমে দেহের প্রতি আত্মজ্ঞান 
দুর হইয়া মনকে আত্মজ্ঞান হয়। তখনও বাসনা থাকে এবং তাহার ফলে 
দীর্ঘকাল ন্বর্গবাস ঘটিয়। থাকে । যখন বাসনার নাশ হখ, তখনি পূনজন্ম দুঃখের 
অন্ত হয়। 

এই ক্রমবিকাশ কার্ধযকারথ সম্বন্ধ বশে নিরন্তর সংঘটিত হইতেছে । 
ইহাঁকেই কর্্মবিধ বালি। তাহার ফলে মানব স্বরোপিত কন্ম বৃক্ষের ফল 
ভোগ করিতে বাধ্য । তিনি ভৌতিক জগতে কন্মুবীজ রোপন করেন এবং 
ভূবলেণক ও স্বলেণকে তাহাব ফলভোগ করেন, এবং তাহার পুব্ধজন্মের 
ভার সমূহের পরিপন্কতাও সেই সমরে হইয়। থাকে । পরজন্মে তিনি 
আত্মকর্ধান্ু্ূপ দেহ ধারণ করিয়া ভূলেকে আগমন কবেন। এইপপে জন্মে 
জন্মে তাহার পোষণ হইতে থাকে । একজন্মেব ভাবনানুরূপ অবস্থী পরজন্সে 
ঘটিয়! থাকে । (ছান্দে। ৩/১৪।১) । 

হাথ 

সব্ধং খঙ্দিদৎ ব্রহ্ম । তজ্জলানীতি 
শাস্ত উপাসীত। অথ খলু ক্রতুমরে। 


২০০ পন্থা | [ ভাদ্র ও আশ্বিন 


পুরুষে। বথাক্রত্ত বন্গিপ্লোকে পুরুষো 
ভবতি, তথেতঃ প্রেত্য ভবতি সক্রতুং কুবর্বীত ॥১1 

“অর্থাৎ এই সমস্ত জগতই ব্রহ্ষময়। তাহ। হইতেই উৎপন্ন, তাহাতেই 
লীন হইবে। রানাকে শান্তভাবে উপাপন। কারবে। পুরুষ জতুময়, ক্রতুর 
অন্ধ * হইয়া লোকে জন্মলাভ করে পরত্র৪ সেইব্ূপ পায়। অতএব ক্রু 
করিবে । 

। ছাঁন্দে। ৩১৪ ১। এইকূপে তিনি ধীরে ধীরে অগ্রগামী হইতে" থাকেন । 
ক্রমে তীহাব চেতনার ধিকাশ হইতে থাকে । তাহার অভ্ন্তরস্থ কোষ 
সমূহের পৃষ্টি হইতে থকে । তাহাদের প্রতোকটিই চেতনার আধার । পুষ্টি ও 
বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে উচ্চতর লোকের জ্ঞানপ্াভ হইতে থাকে । এই 
ত্রিতৃুবনের অনুরূপ, জাগ্রত স্বপ্ন ও স্বষুপ্তি এই তিন অবস্থা! আছে। 
চেতনার বিকাশ দ্বারা শিশুত্ব ও শিব্যন্ব ক্রমে মানব' বিশ্বের গ্রভু ও সমাট হইয়া! 
পড়েন। তৎপরে ক্রমে উচ্চ হইতে উচ্চতর সোপানে আগমন পূৃৰ্ক জন্মৃত্যু 
চক্রের অতীত হন । তখন চান্দ্র দেভ ত্যাগ কবিয়া মৌর দেহ লব্ধ হয়। 
তাহাৰ পর আর আসিতে হর ন। তুরীয়াবস্থা লাভ, করিয়। তাহার 
আত্ম জ্ঞানলাভ হয় তখন তাহার আনন্দ সকোষ পুর্ণ হয়। তাহার চেতনা 
তদন্ত হইলে তিনি ত্রিভুবনাতীত ভইরা! থাকেন। তখন তিনি বিব্বাণ 
রাজ্যে ভ্রমণের অধিকারী হইয়া থাকেন। তখন তিনি সব্ধময় হইয়া 
দেবত্বলাভ করেন। প্রথম জীবাত্ব। অবিদ্যার বলে আবুত হইয়। অজ্ঞাতরূপে 
জন্ম গ্রহণ করেন. তখন সকায় শক্তিই অস্কুরাবস্থায় থাকে তিনি বনু 
আবরণে আবৃত হইয়া অনুরূপ লোক সমূহের জ্ঞানলাভের উপযোগী 
হইয়া থাকেন! অবশেষে যখন সকল শক্তির বিকাশ হইতে আরম্ভ হয়; 
তখন তাহার কোষ সমূহ অবিদা। শুন্য হইতে থাকে, তখন ক্রমে তাহার অস্তরে 
এই স্ফর্তি হইতে থাকে, যে “মমাত্ম। সর্ধভূতাত্ম” তখনই সর্বং ব্রহ্মময়ং 
জগৎ দ্রেখিতে থাকেন। আগে তিনি যাহ। অক্ষট ভাঁবে ছিলেন, শেষে 
তিনি পূর্ণ ভাবে তাহাই হুইয়া পড়েন। 

হিন্দু ধর্শের দার্শনিক তত্ব সংক্ষেপে বিবৃত হইল। ইহার আলোচনার 


১৩১০1] হিন্দুধন্্ম | ২০১ 


দ্বার! স্ষ্টি ও ক্রমবিকাশ তক হৃদয়ে বিকাশ প্রাপ্ত হয়। মানব জন্ম জন্মাস্তরে 
এই অবস্থ! অবশ্যই লাভ করিবে। কিন্তু মানব যোগশাস্ত্রানুগত সাধন 
দ্বার! সত্বরে সমপ্ত কাধ্য সম্পন্ন করিক্প। হইতে পারে । জ্রমোন্বতি ঈশ্বরাভি- 
€প্রত, তাহ! অবশ্ত হুপংসাধিত হইবেক। কিন্তু যেমন বলবান সম্তরণকারী 
শ্রোতে গাভাসান ন৷ দির অপেক্ষারুত সহজে ও সন্ভরে গন্তব্য স্কান পৌছায় 
সেইক্ধপ যোগাবলম্বী হইয়া মানব, স্বীয় গন্তব্য সহজে ও সন্তরে লাভ করিতে 
পারে। ইহ। আমাদের বিধয়ের তৃতীয় বিভাগে বণিত হইবেক! 

অলৌকিক ভাব সমৃহকে বুদ্ধিবৃত্তির সাহাযো ধাবাবাহিক করিবার চেষ্টা 
হইতেই ষড়দশনর উৎপন্ভি হইয়াছে । আধ্যাত্মিক রাজোর তত্ব সমূহকে 
বুদ্ধি গত কর। হইয়াছে । আধ্াম্মিক রাজ্যের সকলি পরিক্ষার কিন্তু 
বুদ্ধির রাজ্যে কলি অসীম । প্র সীমার মধ্যে ভীষণ বন্ধনই প্রধান তথাপি 
সকল দাশনিকই ন। লিখিয়া আপনাদের মনোভাব প্রকাশ ও রক্ষ। করিতে 
পারেন ন | তাই বল্লয়। অব্যক্ত কি কখনও বাক্ত কর। যাইতে পারে ? 
বুদ্ধির দ্বারা ব্রদ্ষনিরূপণ কিজূপে মন্তবে ? সকল দাশনিকের যে বাক্য কি 
সাধারণ তাহ। এই' | 

“বদ চম্মবদাকাশং ঝেষ্টয়িষাস্তি মানবাঃ | 
তদ। দেবমবিজ্ঞায় দ্রঃথসাান্তং ভবিষ্যতি ॥২০॥ 
(শ্বেত ৬২৭ ) 

অর্থাৎ কিসে হুঃখের আভান্তিক নিবুত্ত হয় তাহাই যকল দশণের অন্বেষ্য 
বিষ । সুতরাং মোক্ষই সকপের অভীষ্ট বল। যাইতে পারে । কিসে বারম্বার 
যাতায়াত রূপ কষ্ট ন। ঘটে তাহাই নিরূপণ করা দশন সমুহের প্রয়োজনীর 
বিষয় । সকলেই স্বীকার করেন একমাত্র ব্রহ্মবিদা। লাভই সেই পরম অভীষ্ট । 
কিন্তু প্রতোকেই সেই অতীষ্ট লাভের জন্ত ভিন্ন ভিন্ন পন্ার নির্দেশ করিয়াছেন । 
সেই গুলিকে একে একে সংক্ষেপে আলোচনা করা যাউক। তাহ। হইজেই 
পরমার্থ নির্ণয়ে মন্থ্য বুদ্ধির কার্য অনুভব করা যাইবেক। এ ছয়টি তিনটি 
ষুগ্রকে বিভক্ত । প্রথম যুগ গৌতমের ন্যায় দশন ও কর্ণাদের বৈশেষিক 
দর্শন। ইহার আণবিক তত্বান্থুগত এবং ইহাদের তত্বান্ুসন্ধান 


২০২ পন্থা! | [ ভাদ্র ও আশ্বিন 


প্রণালীরও সামপ্রস্ত আছে। এই উভয দর্শন তক ও যুক্তিয় সাহাযো তত 
নিরূপণ করিয়াছেন | এই দশন দয় শুদ্ধী। বুদ্ধির দ্বার। যঙদূর হইতে পারে 
তাহ। করিষাছে । এই তর্কের প্রণালী অতি সুঙ্্র ও মাধুর্যা তাহা দ্বার মানব- 
মনের প্রচুর উন্নতি হইত পারে । পদার্থের প্রকৃতির অনুপন্ধান কর। হইয়াছে 
সেগুলিকে আগে দঢ়ক্ূপে শ্বাপিত কর। হইয়াছে । তৎপরে বৈত জ্ঞানের 
উপর সংস্কা পত দর্শন স্ববের কথ। বল! উচিত। তাহার। বলেন-_ 
“শ্রুরূতি পুকষঞ্চৈব বিদ্ধানাদী উভাবপি 1” 

প্রকৃতি পুরুষ অনাদি । এই ছুহকে কখনও পৃথক করা সম্ভব নছে। 
উভয়ে একত্রে কাধ্য করিতেছে ইহাও সুদ যুক্তিব উপর স্থাপিত । এই ছুই 
দর্শনের একটি কপিল রুত সাংখ্য ; ইহাতে দ্বৈত জ্ঞানের পর আর মীমাংসিত 
হয় নাই বাঁলয়া কেহ কেহ ইঙ্নাকে নিরীশ্বর সাংখা বলিধ! থাকেন । অপরটি, 
পতগঞ্জলির যোগশান্ন । ইহাকে সেশ্বর সাংখ্যও বল! হইয়া থাকে । ইহাতে 
সপ্রকাশক বিখের দ্বৈতভাব হইতে তন্ত নিকপিত হইয়াছে । পুরুষ বা আত্ম 
চিরশ্ায়ী, প্রকৃতিও তাভাব এহিত অনস্ত হয়। প্রকুতির তিনগুণ) সত্ব, রজঃ 
ও তমঃ | ইহান। পুর্ণ কার্যকারী ইভ[বেব দ্বার। পু্ষ আবৃত হইয়া থাকেন । 
এই জঙ্ত উদাহরণ স্তনে বলা হয় পুকষ অঙ্গ কিন্ত চক্ষুষ্মান্, তিনি চলৎ শক্ভি- 
যুক্ত অন্ধের উপর আত্বাহণ করিয় গমন কবিতেছেন। উভয়ে একত্রে 
ভ্রমণ করাতে আব কোন বিপদাপদেক্ সম্ভাবনা থাকে না। তৎপর সপ্রকাশ 
বিশ্বের উতৎ্পত্যাদদি বিচারিত হইয়াছে । চবি শতি তত্বের নির্ণয় পূর্বক অতি 
স্ক্ষ বিচার শর্ত পরিচালন ক'রয়। যাহা যথা সাহখ্য মত তাহার উৎপত্তি 
হইয়াছে । পাতগ্জল-দর্শন সাংখ্য-সথট্টি-ঞরকরণ ম্বীকাব পূর্ধক তাহাতে 
ষড়বিংশতত্ব সংযোজিত করিয়াছেন তক্বাভীত ঈশ্বরই সেই অন্তিম তত্ব। তাহার্‌ই 
উপাসন। করিতে হয়। পাতঞ্জল যথার্থই নির্দেশ করিয়াছেন, যে একটি 
মুণ্ডিব্যতীত মনের একাগ্রত। প্রথমে লব্ধ হইতে পারে ন।। হুৃতরাং ধ্যান 
করাও সম্ভবেন।। তিনি চিন্তবৃত্তির নিরোধ রূপ উপায় দ্বারা, ঈশ্বর জ্ঞান 
লাভের উপাব নিদ্ধারণ করিয়াছেন। কারণ চিত্তবৃত্তি নিশ্চয়ই. মনের 
একাগ্রতার অন্তরায় । সুতরাং জ্ঞে় ও জ্ঞাতার মধ্যে প্রাচীররূপে অবস্থিত। 


১৩১০ । ] হিন্দুধন্ম্ম | ২০৩ 


একমাত্র একাগ্রতার দ্বরাই সেই প্রাচীর ভেদ কর! বাইতে পারে । তখ্পরে 
শেষ যুশ্মক মীমাংসাদশনদ্বয় । উহার। পুব্ধমীমাংস ও উত্তরমীমাংস। নামে 
বিশেষ প্রসিদ্ধ । প্রথমটি জৈমিনি কৃত; ইহাতে মানব ধর্মের বাহ তন্ত সকল 
সুঙ্ষক্ূপে নীমাংসিত হইয়াছে । উত্তর মীমাংসার নামান্তর বেদীস্ত। ইহা 
পাশ্চাত্য খণ্ডে, অন্তান্ত দর্শনাপেক্ষা সমধিক প্রচলিত । ইভ। 'ত্রবিংভাবে 
ব্যাখ্যা হইয়াছে, দ্বৈত. বিশিষ্টাদ্বেত ' অদ্বৈত। এই দ্রশন সাংখ্যান্থুমত 
সথষ্টি প্রকরণ স্বীকার পৃব্বক, কারণান্ুমন্ধান করয়াছেন। ইহাতে কেব্ল 
পুরুষ ও প্রক্ৃতিরূপ আদি কারণ নিক্পিত কবিয়। শেষ করা হয় নাই, 
কিন্তু ব্রহ্গ মীমাংশা করা হইয়াছে । ব্যন্তবিক ইহহি দ্রশনের চূড়াস্ত। 
মন্ুষ্যের যাহা সব্দোচ্চ প্রাণের আশ!) ইহাতে তাহারহ মীমাৎস। লক্ষিত ভয় । 
এ আশাকে কুতক ও কুধুক্তি যতই দলিত করিবার চেষ্টা কক না, উহ 
কিছুতেই নষ্ট হইবার নয়। মানবের অন্তরাস্মা সাক্গীকপে রহিয়াছেন। তিনি 
আছেন বলিয়াই মে য পথে যাঁউক ন। কেন, চরমে তিনি মামার, আমি তার 
করিতে করিতে, পতিব্রত। পত্বীর স্টার, সেই পরম পতর সহিত এক 
হইতেই হইবে, দেই অবস্থ। সোহহ+ ভাবাবস্ক। ) ইহ। মুখে বলির। বুঝাইবার 
নহে ; তকে নিরূপিত হইলেও ভয় ন।। প্রাণের সেহ অবস্থ। আপনি আসিবে। 
তখন সেই সর্বত্র বিরাজিত প্রাণের দেবতাতে মাপনার সঙ, হারাইতেই 
হইবে। 

ক্দোস্তের ব্যাখার তিনটি মৃতকে পবস্পর বিরোধী মনে ন। করিয়। 
ক্রমিক বলিয়া স্বীকার করাই সঙ্গত। এই মতত্রধ একমাত্র সৎপদার্থ 
অঙ্গীকার করেন। দ্বৈত মত জীব ও পরমাস্রার পাথকা দেখেন, বিশিষ্টাদ্বৈত 
উভয়ের পার্থকা স্বীকার করিয়া শেষ একত্ব অঙ্গীকার করেন, অদ্বৈত বলেন 
চিরকালই এক আছ, আর কিছুই নাই। তাহারা অতিরক্ত আলোক লাভে 
অন্ধবৎ হুইয়। বিশ্বের অন্টিত্ব দেখিতে পান না, সকলি মায়। বলিয়। তাহাদের 
উপলব্ধি হয়। কিন্য, তাহারাও বর্গের আকার গ্রহণ শ্ীকার করেন। 
আহা, অদ্বৈত চুড়ামনি শঙ্করাচার্যোর প্রণীত শিব ও দৃগার স্তবের স্তায় মধুর 
স্তব আর কোথায় আছে ! 
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অদ্বৈত মতে, 'এই বিশ্ব সেই এক অদ্থিতীযের চিন্তা প্রস্থুত মায়ারূপ বল। 
হুইয়ছে। বন্ধ ব্যতাত সকণি মায়া। কারণ মে সমুদয় অনিত্য, কাজেই 
অসৎ। যাহ। আজ এক্রপ, কাল আর একরপ, তাহা অসৎ বহ আন্নকি 
হইতে পারে? কেবল সেই একহ সত্য! আর সব মায়া! প্রকীশভাব 
তাহার চিন্তা প্রশ্তত। এই তাৰ ধারণ। কর। বড় কঠিন। কিন্ত আমর। 
জানি মানব নিজের চিন্তাশক্তির প্রভাবে অপরের চিত্রকে আপনার আয়ত্ব 
করিয়া, তাহাকে মিথ্যায় সত্য ভ্রম জন্মাইতে পারে। কোনও মানবকে 
স্বশক্তিবলে আচ্ছন্ন (17১0000৯0৫ ) করিয়া, তাহাকে যেখানে কিছুই নাই, 
সেইখানে সত্বাজ্ঞান। ও তাহার দশন স্পশনাণি বোধ করান যাইতে পারে। 
ফল কথ। হীল্দ্রয় গ্রাহা বিষয়র অভাবেও তাহাদের কার্য অসম্ভব নহে। 
কিগ্ত তাহার নেই আচ্ছন্নত। দূর করিলে সেই বোধ লুপ্ত হয়। সেদ্প 
এই বিশ্ব জগদীশ্বরের চিন্তা প্রন্নত। ইহার মুক্তি গুলি কলি চিস্তামুন্তি। তাহা 
অন্থভৃত হইলে জগত ব্রহ্মনয় হয়, তখন ছুই বলিখ। কিছু বোধ থকে ন। 
আত্ম। হইতে অবিদ্ভার আবরণ গুলি একে একে অন্তরিত ক'রলে, শেষে 
্রষ্টা দেখেন £-_ 

“হিরপ্যে পরে কোষে বরং ব্রহ্ম নিষ্ধলং। 
তচ্ছুত্রং জ্যোতিষাং জ্যোতিণ্দ্‌ যদাত্মবিদে| বিছুঃ ॥ ৯॥ 

“হ্রিথার় শ্রেন কোষ ব্যে নিম্মল অখও ব্রঙ্গ, তিনি শুদ্ধ জ্যোতির 
জ্যোতিঃ|। তাহাকে আত্মজ্ঞেরাই জানেন ॥৯॥৮ মানুষ তাহাকে জানিবার 
পুর্বে, যখন এই জগতে বিচরণ করেন, তখন যে মুহ্তিতেই আকষ্ট হউন না 
কেন, সেমৃত্তি তাহাকে আকর্ষণ করে না-করিতে৪ পারে ন- সৈই একের 
সন্বাই সেই আকর্ষণের হেতু । যতগ্ষণ তিনি আছেন, ততঙ্গণ দেহের আদর ! 
শিশু পথ পার্্স্থ উজ্জ্বল প্রস্তরথণ্ড সংগ্রহ করে, কিন্থ সেই গুজ্জল্য কার? 
সুর্য্যের কিরণ ব্যতীত ওজ্ছল্যের অস্তিত্ব উপণন্ধ হয় না। সেইরূপ মানব 
পাপেতেও সেই মহা আলোকের অস্পষ্ট একটু ক্ষুদ্র রশ্মির সত্তা আছে 
বলিয়াই তাহার দিকে দৌড়িয়। যায়। সে বাস্তবিক সেই আনন্দময়কেই 
'খুজিতেছে, কারণ আনন্দই তাহার একমাত্র অভীষ্; কেবল দর্শন শস্তির 
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ক্ষীণত। বশতঃই বুঝিতে ন। পারিয়া অনুভব করিতে পারে না। প্রত্যেক 
মানবের অন্তরে তিনিই আছেন বলিবা কেহ না কেহ তাহাকে ভাল বাসে। 
যথ। বৃহদারণকে-- 

“সহোবাচ নবঝ। অরে পত্যুঃ কাঁমায় পতি প্রিয়ো ভবভ্যাত্মনস্ত কামায় 
পতিঃ প্রিয়ে ভবতি। নব/অরে জারাষৈ কামায় জায়। প্রিয়! ভথভ্যাত্মুনস্ত 
কাঁমাক জায়। [রে। ভবতি 1” 

অর্থাৎ স্বামী কাঁমন। পুরণ করেন বলিয়া বা গায়। কামন। পুরণ করেন 
বলিন। আহার প্রির নহেন কেবল আদ্ম। আছেন বলিয়াই প্রি হইয়া 
থাকেন। সেইকপ-ন ব। অবে দেবানাৎ কামায় দ্েবাঃ প্রিয়। ভবন্থ্যাত্মনস্ত 
কামায় দেবাঃ শরিয়া ভবন্তি। 

অর্থাৎ দেবগনের কাননার জন্য দেবগণ প্রিয় নহেন কেব্ল আম্মার জন্তই 
তাহার। প্রিয় হইয্লা থাকেন। এইরূপে মানব ধীরে ধারে উন্নত হুইয়া 
আন্সজ্ঞানের অধিকারী হইতে থাকে, ক্রমে তীভার জেদজ্ঞান হয়। তিনি 
ভাবেন 

আমি আমি, ভুমি $মি, প্রাণের ঈশ্বর | 
পুজিব ভজিব তোমা, আমি নিরন্তর ॥ 

তুমি পুজা, আমি তব ভক্ত, তব দান ॥ 

তোমার পূজাই শুধু হৃদয়ের আশ ॥ 

ক্রমে এই ভাব ঘনীভূত হইয। আরও নৈকটা আসে; জমে ভক্ত আলো দেখে, 
তখন সাদৃশ্য জ্ঞান হয়, ভাব্য ও ভাবের মধ্যে কেমন একটু একত্ব ভাব আমিতে 
থাকে । মনে হয় যেন, স্বমী আর পতিবূত। পত্রী । অবশেষে যেমন পত্ধী পতির 
অদ্ধাঙ্গিনী, তেমনি -ভভ্ভি ও জ্ঞান দ্বার। অজ্ঞানের নাশ হইলে আমি তার 
হইতে হইতে আম'র আর অস্তিত্ব থাকে না! তাহারই নাম ''দোইহং” ভাব। 
যখন এভাব হয়, তখন “সোহহং” উচ্চারণ করিবার কেহ থাকে না। তখন 
তিনি বই আর আমার স্বতন্ব অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। 

এতদ্বার। বুঝিতে পার। যা কেন, প্রাচীন কালে যাহাকে তাহাকে বেদান্ত 
অধ্যয়ন করান হইত ন। | ভগবান শ্রীরুঞ্ণ বলিরাছেন-- 


২০৬ পন্থা । [ ভাদ ও আশ্বিন 


“ক্লেশোহধিক তবস্তেষাং অব্যক্তাসক্তচেতসাং। 
অব্যক্তাহি গভিদ্রহখৎ দেহবভিরবাপ্যতে ॥ ৫ ॥ 
(গীতা ১২ অ) 

মানবের অবাক্ত বিষয়স্ত জ্ঞানলাভ করা সহজসাধা নহে। ব্যক্ত 
অবুলম্বনে সাধন করিতে করিতেই অব্যক্তান্থভব হইতে পারে; সাকার 
হৃদক্সে ধরিতে না পারিলে নিরাকার ধারণ। করিরার শক্তি হইবেক কেমন 
করিয়।? নেই জন্ত ভগবান শঙ্করাচার্ধ্য অধিকার লাভ না করিলে অদ্বৈত 
জ্ঞান দিতেননা। এই অধকারী ভেদের কগ। বড়ই প্রয়োজন। কারণ অনুপযুক্ত 
ক্ষেত্রে এই ক্ঞান বিষনর ফল উৎপন্ন করে । 

এইবার আমর। দশনের কথ। ছাড়িরা কর্মের কথা আগোচনা করিব। 
ইহার দ্বারা মানব শিক্ষিত হয, আত্মার উন্নতি হয়, ধীরে দীরে গুরুচণাশ্রয়ের 
উপযোগী হইর| থাকে । অবশেমে যথ। সমরে দীক্ষা লাভ হইয়া থাকে । 

ধর্মের আধিভৌতিক অঙ্গে আমর। সর্বে।পযোগী ব্যবস্থ। দেখিতে পাই । 
মানব যেমন বু প্রকৃতিব, ইহার বাবস্থা যেন সেইরূপ গ্রতিজনের 
অভাবের অন্তরূপ কর্য়াই নিদিষ্ট হইয়াছে । এরূপ হইবার হেত এই যে 
গুপ্তাবদা। মন্দিরের মধান্থলে দাড়াইয়া বাহা জগতে দৃষ্টি. রাখিয়া এ সকল 
বিধি প্রস্বত হইয়াছে । এব জীব যেমন ওরে স্তরে উন্নতি লাভ করে, 
তাহাদের অনুকুল ব্যবস্থাও সেইরূপ স্তরে স্তরে গঠিত হইয়াছে । অতি দরিক্র, 
হীনাবস্থ অজ্ঞ জীবের জন্যও তাহাদের শ্বস্থ অধিকারানুরূপ সাধন ভজন 
ধর্শে নিধি আছে। যাহার অতুযন্নত হইয়াছেন, যাহাদের প্রচুর আধ্যাত্মিক 
উন্নতি হইয়াছে, তাহাদের উপযোগী উপদেণও হিন্দুধন্মে আছে। হিন্দুধর্মের 
প্রকৃতিই সার্ধজনীন। জর্বাবস্তার লোকেই ইহার কোলে শান্তি পাইয়৷ থাকে। 

আধিভৌতি ₹ তত্ব প্রাকৃতিক গুহ্জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত ; জ্ড় বিজ্ঞানের 
উপর নহে। বাহ জগতের আধ্যান্মিক তত্বের উপর কর্ম কাণ্ডের তিত্তি 
সংস্থাপিত। গুহ বিজ্ঞান ( ০০০৬] 5০16006) ও পদার্থ বিজ্ঞানের 
প্রভেদ এই । একটি বাহ বস্তু দেখিয়া মোহিত, অপরটি তাহার প্রকৃত জীবনী 
শক্তির অনুসদ্ধানে ব্যাপৃত। অদৃশ্য জগতের সমুদায় তের সাহাষে। যাহ! অব্যক্ক 


১৩১৯1] হিন্দুধন্ম | ২০৭ 


আছে, তাহার ব্যক্ত করাই গুহা বিজ্ঞানের বিষয় । গুহা বিজ্ঞান, জড় ও 
শক্তিকে প্রক্কৃতির উপাদান মনে করেন ন!, উহা ভগতের প্রত্যেক পরমাণুতে 
চৈতন্য শক্তির সব্ব। অনুভব করেন। আকুতি ব। রূপ জীবশী বা চৈতন্য শক্তির 
আবরণ মাত্র। জগতের প্রত্যেক পরমাণু বে চৈতগ্ত শক্তির আধার এবং 
জ্ঞানময়ের চিন্তাশক্তি প্রন্চত, এই গুঢ তন্বই হিন্দুধম্মের দুঢ়তম ভিত্তি। 
ক্রিয়া, যজ্ঞ ও ইন্্ সাহায্যে প্রত্যেকে অদৃপ্ত জগতে নিজ গ্রযোজনান্ুরূুপ 
শক্তির স্থষ্টি করে! ভূত স্থাটি, ধ।তব কষ্ট, উদ্ভিদ সৃষ্টি, জীব সৃষ্টি ও মানব স্থষ্টির 
নধ্যে অচ্ছেদ্য গ্রন্থি স্তাপশ কবে । গ্রিলোক মধো জীবনচক্রেপ শাস্তি স্তাপনের 
বাবস্ত। করে। পবস্পরে পরস্পরের ভাবনা ভাবিব। ভুলোকে স্কাবরাস্তাবর, 
জীব, মান্তষাদি ভুবলেকের দেবগণ ও স্বালেণকের দেবখণের মধ্যে সহান্ুভৃতির 
বন্ধন স্থাপন করে । ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বাঁলরাছেন__ 


দেবান্‌ ভাব্যতাঁনেন তে দেব। ভাবরন্ধ। ব2। 
পরস্পর্ৎ ভাবঘস্তঃ শ্েব, গবমবাপস্তথ ॥১১। 
ইষ্টান্‌ ভোগান্‌ হি বে। দেব। দাস্থান্তে ঙ্ডভাবিত।ঃ। 
তৈদভিনপ্রদায়ৈভো! বে। ভুউ ভে স্তেন এব সঃ ॥৯২। 


যজ্ঞ দ্বারা দেবতাদিগের বৃদ্ধি সাধন কৰিলে দেবগণও তোমাদের লু্দি সাধন 
করিবেন, এইবপে গবল্পণ ব্দিত হইলেহ গবম শ্রেষ লাভ করিবে ॥১১॥  যন্ত 
দ্বারা পুষ্ট হইলে দেবতাগণ অবপ্তই তোমাদিগকে অভীঞ্দান করিবেন। 
তাহাদের ন। দিয়। ভোজন করিলে চৌধ্য হয় ॥১২॥ (গীতা ভূতীয় অধ্যায়)। 
গুপ্তবিগ্ভাবিৎ যে কাধ্য জ্ঞান ও ইচ্ছাশক্তির দ্বার। সম্পন করেন, জ্ঞানহীনগণ 
সেই কাধ্যই বজ্ঞ ক্রিয়াদির দার! সম্পন্ন করেন। স্ৃতরাৎ তাহাদের কার্য 
সামান্ত জ্ঞানে কৰিয়। উপেক্ষ। করিবার নে | 

জ্ঞানীর সং, চিৎ ও আনন্দ, ব্রহ্গ॥ বিষুণ ও শিব এই ত্রিমুভিতে 
প্রকাশিত। আমরা দৃশ্ত মূর্তিতে এইরূপে জগৎকারণের ত্রিশক্তির সাধন! 
করিতে পারি । মানবের সক্ধীর্ণ জ্ঞানের উপযোগী করিপ়াই তিনি আপনাকে 
ুর্তিমান করিয়াছেন। ত্রদ্ধা স্থষ্টিকর্তা। তাহার তপঃ ও ধ্যান হইতে, 


২০৮ পন্থা । [ভা ও আশ্বিন 


সকল পদার্থ উৎপন্ন হইয়াছে । তিনিই শিশ্বের মন ব। চিৎ। প্রাণই 
সমুদায়। প্রীণে সমুদায় ধারণ করিয়। রহিয়াছে এবং অর্বজে বিদ্যমান 


সেই প্রাণই রক্ষাকর্তী বিষু। তিনিই আনন্ন্বূপ। আর বিনি সংহারবর্ত। 
বলিব। পরিচিত, তিনি প্ররুতি নবজীবনদ!ত। তিনি জীবন্ত অনল, বাহার 
আগুণে, অবন্মন্য স্কুল দেহ দগ্ধ হইলে জীব টচ্চতর দেহের অধিকারী 
হয়, তিনিই সত্গ্কশ মহাদেব মহেশ্বর, শিব। তিনি গুহাতম ।তাহার তত্ত 
লাভ অতি ছুকহ। সেই ত্রিমর্তির পন্ধে সপ্ত মুলতন্ব ব| ভূত। সেই 
বাতের পাচটি প্রকাশিত, ছুইটি গুহ্ক। প্রকাশিত পাচটি ক্ষিতাপতেজনন দ্ব্যোম 
নাষে খ্যাত। ব্যোম-আকাশ ইন্দ্র, অগ্রি-তেজ বাধু-পবন, অপ 
বরুণ এবং পৃ্থী। 

বিশ্বের জীবনী শক্তির কিঞ্চিৎ উপনন্ধি করিতে না পাবিলে হিন্দুধন্মের 
পূর্ণত। অনুভূত হইবার নছে। এই ভূত-দেবতাগণ কাল্পনিক নভেন, ভাহন। বথার্ 
সন্ভীজন। তীহাদেন প্রাভ্যেকরই রাজ্য আছে । ভীভারা সেই রাজোর গাজা, 
শান্ত! ও বাবস্থাপক। তাহাদের অধীনে তাহাদের পণ আছেন, নেঘন দেবরাজেগ 
পেলগণ ইতাদি। ক্রম বিকাশ তদ্দেব বিচার দার। এইরূপে হিন্দুদিগের গ্রানা 
দেবতাদিগেরও সত্ব। উপলব্ধি করিতে পাবিবে। সমস্ত ধেব্ত।ন ভৌতিক 
জগতের পপাষণাদি কাঁধা দেখিতে পাইবে । ইহাঁও দেখিতে পাবে থে 
সপ্ত লোকের পাচটি নাত্রের সহিত আমণ। সম্পক্ত ; দেই পাচটির নল 
উপাদানই এ পঞ্চভৃত। এই সণ লোকের অস্ত উপনিতন আছে? আঙগাতে 
তন্তৎ লোকের স্তল হইছে কঙ্গ পবান্ত গাঁক্সত ইবেক। এই সপ্ত 
লোককে সপ্ত সৌর বর্ণের সহিত ভুণন। কর। যাভতে পারে । দেখ! যায়, উহ্ার 
একটি বাঘ লেটের সাতাঁট ক্রনভে” মাছে, যেমন আরভ্ত বাফেট) কমলা বাধুলেট, 
পীতাত বায়ালেট, হরিতাভ বায়লেট, নীণাভ বাখপেট, নাল বারলেট ও গাঁ 
বাঁয়লেট। অথাং তাভাতে বাঙ্জলেট মিশিত সাতটি বর্ণই আছে। এই তত্বটি 
লইয়া কিয়ৎক্ষণ চিন্ত। করিলে জগদীশ্বরের বাজে)র সপ্ত লোক ৪ তাহার 
প্রতে)কের সপ্ত উপারভাগ ব্ষিয় সহজে বথাঁসন্ভব জদ্গত হইবেক। উদাভর্ণ 


১৬১০ |] হিন্দুধন্ম। ০২০৯ 


স্বরূপ অগ্নি গ্রহণ কর! যাউক, অস্মদেব তেজের অধিংদব্ত।। তিনি জগতের 
যথায় বত আঁগ্ি আছে-_বৈছ্যাতিক হউক, আর পার্থিবই হউক, আর স্বলেকের 
অগ্নিই হউক, সকলেই তিনি আছেন, সমুদায়ই ভীহার শাসনের অধীন, তিনিই 
বগায় ইহা যেরপে প্রয়োজন, তথায় সেইরুপে প্রকাশিত কারেন। চুললী মধ্যস্থ 
কাষ্ঠাগ্রি হইতে দেবগণের জীবনানল পর্যন্ত তাহার শ।সনে নিয়ন্ত্রিত হয়। 
এই জন্য সামবোদ তিনি গাহস্থযাম়ি বলিয়। গত হইয়াছেন । 
এইবার মানবগণের সহিত দেব্গণের সঙ বিচার করা বউক । এই 
ঈশ্বন্দ বজ্ঞদি ক্লিন দ্বারা স্তা(পত। তাহা মন্থষোন আধিকারানুর্প। কারণ 
সবে মাত ফাহাদের জ্ঞনোনেষ হইছে আস্ত হইয়াছে তাচাদেরট প্রাণে 
সাধনার লালন। হয়, তাহাকে কৌন ও সাধারণ দেবমৃর্তি আরাধনা নিধুক্ত 
কর। হম। কারণ ঈশ্বর শব্দ ধারনা! করিবার ক্ষমতা তপন তাঁভাদের হু 
নাহ । হিন্দু চাভাদের জন্য মুণ্িপৃজা বিধি দিযাছেন।। তাভাণ৭ খুব সাধারণ 
ভাে; নহিলে তাহাদের চিন্তবৃভি জড়ত্ব লাড করিতে পারে। ভাহাঁদিগকে 
ধীরে ধীরে জ্ঞান দিতে ভঈবেক | বে কুষক পন্তঙ্গেত্র বীজ, হল, বৃষ, বুষ্টি সী, 
পৃক্রার্দির বিষর বই আর কিছুই জানে না, তাভাকে একবারে অবাম্ু অথগ্ড 
সচ্চিদানন্দ ও আক্মন্ঞানীর জ্ঞানগম ব্রনের কথ।বপিলে সেকি বুঝিবে? সে কেবণ 
শন্ত দৃষ্টিতে তোমার মুখপানে চাহিয়া থাক্িবে। াঙ্গাকে ভালবাসিবার 
মত কিছু নাদিলে সে ভাবিতে পরি না, ভাঙার জদয়ের অঙ্ববু শুকাইবে। 
যখন কৌমল দত। উৎপন হইতে মারন্ত হর) তখন আশ্রয় জন্য নেরলা পবদত 
বিতে হয় না, দিলেও সে শাহকে বেন ববি উঠিতে পারে না। প্রথমে 
তাহার অনুরূপ আশ্রয় দেওয়া ব্তবা, তাহ! অবলম্ধনে যতই দে বদ্ধিত ভয়, 
ততই তাহার স্থুলতর আশ্রয় প্রয়োজন হয়। সেউ জন্ত হিন্দধম্মে অধিকারী 
নির্ণয়ের ব্যবস্থ। আছে । অপ্িকারী বুঝিপ্ন একটু একটু কর্িয়। আশ্রয় দেওর। 
হয়। ভগবান শ্রীরুষ্ণ বলিম়াছেন। 
“পত্রং পুষ্পং ফলং ভোয়ং যে। নে ভক্তা। প্রষচ্ছতি। 
তদ্দহং ভক্তযপহ্ৃতং অশ্নামি প্রঘতাত্মনঃ ॥ ২৬ ॥ 
(গীত। ৯ অঃ) 


২১ পন্থা | [ ভাদ্র ও আশ্বিন 


পত্র, পুষ্প, ফল, জল, আমায় ভক্তি পূর্বাক অর্পণ করিলে, আমি সংযতাত্মাঁর 
সেই ভক্তুপহার গ্রহণ করি। এমন কি 
“যেইপান্তদেবত। ভক্তা যজস্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ। 
তেহপি মামেব কৌন্তেয় যজ্জন্ত্য বিধিপুর্বককং ॥ ১৩ ॥৮ 
( গীতা ৯ অঃ) 
যদি ভক্কে অন্য দেবতাকে ও শ্রদ্ধ। পূর্কক পুজ। করে, তাত! হইলে আমাকেই 
অবিপিপুর্ধক পুছ্া হয় জানিবে ॥ বিধিপূর্কক ইতর দেবতার পুজা করিলেও 
তাহার পূজ। হয়ই, ভাহাত সন্দেহ কি? আবার যখন তিনি বলিতেছেন, 
*নতদন্তি বিনা শ স্যাৎ ময়। ভূতং চরাচিরং 1” অর্থাৎ আছি ব্যতীত চরাচর 
ভূত কিছুই নাই। তখন তিনি কাচ প্রস্তরাদিতেও বে আছেন, তাহাতে 
সন্দেহে হেতু নাই । এবং হিন্দুর বাহা আকাব মাত্রের পুজা করেন না। 
এইকপে সাধক ধীরে ধারে জননীর হাত ধরিষ| অগ্রসর হইতে থাকফেন। 
য্দি তুমি একস্থানে ইহার দকষপ জানিতে চাভ, গীত।র একাদশ অধ্যায় পাঠ 
কর, দেখিবে, অজ্জুন শ্রীরুষ্ণকে বিশ্বব্ূপ দেখাইবার জন্য আব্দার কৰ্িতেছেন, 
ভগব।নও ন্বেহমধী জননীর শ্ঠায় তীহাকে দিবাচক্ষ দান করিয়া, চর্খচক্ষর 
আগোচর সেই মপব্প রুপ দেখাইলেন। আহ। জ্জাকাশে সহত্র হর্যোদয়ে যত 
ডেজঃ প্রকাশ হয়) ভাঁহ। 5ইলেগ কি সে তেজের সদৃশ হইতে পাবে? 
অজ্জুন তাহাব দেঠে দেবভ। পন্ষ্য প্রভৃতি সমুধায় দর্শন করিতে লাগিলেন । 
তদ্দশনে অজ্জুন ভীত ও স্ম্ভিত ভইয়। কম্পান্বিত কলেবরে গদ গ বাক্যে 
বলিলেন-- 
“নহি প্রজানামি তব প্রবৃর্তিৎ ॥ ৩১ ।৮ 
তারপর বহু স্টব করিয়া বলিলেন, প্রভে। তোমার এ শুছুর্দন্ত রূপ দেখিবার 
শক্তি আমার নাই__ 
তেনৈব রূপেন চতুভূজেন। 
স্ম্রবাহে! ভব বিশ্বমূর্তে ॥ 
অর্জুনের জ্ঞান জগতের সাধারণের জ্ঞানেরই অনুরূপ । আমাদের ক্রমবিকাশ 
সময়ে তাহাকে আমাদের ধারণাশত্তির অনুরূপ দেহ ধারণ করিতে হয়। 
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নছিলে আমরা ধারণ! করিতে পারি ন' | যেপাত্রে যাহ। ধরিতে পারে, 
তদপেক্ষা অধিক দ্রব্য তাহাতে রাথ। সবস্তব নহে, রাখিতে গেলে পড়িয়া 
যায়। সেইরূপ আমাদের ক্ষুদ্রহৃদগ়াধারে অনন্ত ব্রহ্মসমুদ্র ধরিতে পারে ন।। 
এ পাত্র ক্রমে ব্ধিত করিতে হয়, তখন উহা অধিক ধারণ শক্তি প্রাপ্ত হয়। 
অনন্ত ব্রঙ্গা্ডে। অনন্ত জপন্ধে আপনার হ্বদয় মিশাইতে না পারিলে, 
অনস্তের ধারণ। অসম্তব। 

সেই জন্তই হিন্দুরর্মে, অধিকারী ভেদে যাঁগ যজ্ঞ, ব্রত নিয়ম, হুষ্টি উপাসনা 
বিধি ভিন্ন ভিন্ন ক্বূপে নির্দিষ্ট কর! হইয়াছে। কিন্য গ্রতোকেরই মূল উদ্দেশ 
প্রেমোন্মেষ, ভগবানে আন্ুরক্তি বদ্ধন, ভজনেচ্ছ! বদ্ধন। কারণ আত্মার 
প্র ভাবু লাভ করাই প্রধান প্রয়োজন । পূজা মন্ত্রাদির ভাব-ব্যাখ্যাদি পাঙ্ডত্য ও 
প্রয়োজনীয় । এই ক্রমাবলঙ্বনেই, মানব ত্রমে, জগদীস্বরের চিন্ময় মুক্তি 
ধারনার যোগাতা! লাভ করে। ঈশ্বরের তত্ব হদগত করিতে পারে। তখন 
আর তাহার, পুর্বের স্টার সর্বমন, ঈশ্বরকে লৌকিক রাগদ্বেষাদির অধীন 
বলিয়! মনে করিতে পারে না। তখন আর তাহাকে সীমাবদ্ধ ঈশ্বর বলিয়। 
মনে করে না । মানবের সর্বদাই ননে রাখ। উচিত, যে ঈশ্বরকে সমগ্রভাবে 
জানিবার ক্ষমতা জীবের নাই। তাহার ধারন] শন্তি যতই অধিক হউক ন। 
কেন, সে আধারে, তাহার অনস্ত জ্যোতির ক্ষুদ্রতম রূশ্মিরই ধরিবার শক্তি 
নাই। উত্তরোত্তর অধিক বিকাশের সঙ্গে, তাহার ফতই অণ্ধবতর 
স্পষ্টভাবে চিনিতে পারে, ততই তাহ্‌শদের আনন্দের সীমা বদ্ধিত হয়। 
ততই তাহাদের হৃদঘ আলোকিত হর, মাধুর্ষ্যে পুর্ণ হয়। তথায় তাহার মহিমার 
ছায়া ভাসিতে থাকে । তখন ঈশ্বরের, বিষুরূপ, বা তাহার অন্ত কোনও 
অবতাররুপ ধারনা করিবার শক্তি হয়। অথব! তাহাকে মহাযোগী শিবরপে 
সাধনা করিতে পারে । তখন ভাহার। বুঝিতে পারে যে “একই”? ব্হুরপে 
প্রকাশিত । 

এইবার আমর! বিচার করিয়া দেখিব, কিকপে মানবাত্সার প্রত্যেক 
ভ্রিলোকে এইরূপ ক্রমবিকাশ হয়; অতি সংক্ষেপে ই আলোচনা করিতে হইবেন 
জীরন কাল বগিলে তাহার কারণ শরীর প্রথম গঠন মানবাত্মার সময় হইতে 


২১২ পন্থা । [ভাদ্র ও আশ্বিন 


আরম্ত করিয়া যত দিন ন। তদধিষ্টিত জীবাম্ম। ক্রমাভিব/ক্তির নিয়মানুসারে 
হশত ত্রিভূবনে- গমনাগনন পুর্ববক উত্তরোত্তর উন্নতির দ্বার। ত্গ নির্ব্ধাণ 

প্রাপ্ত হন সেই কাল পদ্িমাণকে বুঝিতে হইবে। প্রতেক মনুষ্যের জন্ম 
হইতে মৃত্যু পর্যন্ত কালকে তাহার বাক্তিগত জীবনকাল কহে । মাণবাত্মার 
হিন্দু ধন্্ম জীবন সমগ্র ক(লটি চারিভাগে বিভক্ত করে' সেই চাবিভাগ প্রতি জীবের 
চত্ুবর্ণত্ব। জীবের ধীবে ধীরে উন্নতি ভয়। হিন্দুধর্ম এই নিয়মানুসারে সামাজিক 
বিভাঁগ করা আছে। কিন্ধ বস্ততঃ গ্রতোক জীবই ক্রম বিকাঁশ নিয়মাধীনে এই 
চারিবর্ণ প্রাপ্ত হয়। উড) বাহাভীদব নহে, অন্তর্ভাবে। হিন্দু ধন্মে ভন্তর্ভাবের 
অনুক্ধপ বাহ নিয়ম নির্দিই আছে, তাহার উদ্দেগ্ত 'এই যে মানব বহিলক্ষ্য 
হইতেই করে অন্তরক্ষযে উপনীত হইবেক । এইবার সেই চারি অবস্থার. ব। 
বিচার করিয়। দেখ) যাঁউক | জীব ও চারি অবস্থায় কিরূপ শিক্ষ।) পায়, তাহাও 
আলোচন1 করা বাউক | প্রথমীবস্ত। শৃদ্রত্ব, সে সমযে জীবের বশ্যতা শ্গীকার 
ও গুরু সেবাই মাত্র ধর্ম । পরবর্তী অবস্থ। বৈশ্বত্ব ; তখন কাব্য ধনার্জন ও 
শবার্থত্যাগ করির! তাঁহার সদ্ধায় । ভুতীয়াঁবস্থ। কষত্রিয়ত্ব ; তখন ভীবণ গ্রাররক্ষায় 
উত্সগীঁকৃত হন । চতর্থ।ব্ত। ত্রাঙ্মণঙ্জ। তখন নশ্বর কিছুতেই থাকে না । তখন 
ভিনি ব্রল্গানন্দে বিভোর হইয়া থাকেন । যখন চাত্ৃব্পণা শুণ অধিগত, হয তখন 
সন্নামী হইতে হয়, তখন তিনি বর্ণাশ্রমের অভীত, তখন আর তাহার যাগযজ্ঞ 
ক্রিয়াদি থণকে না। শুধু গৈরিক ধারনে সন্্যাসী নভেন, অন্তরে সন্নাসী হইয়া 
থকেন। তখন তিনি মন্ুদ্যখতীত হন খলির সাধারণ মন্ুষাগণ তীহাঁকে 
“নমো নারায়ণায়” ব্লিয়। প্রণাম করেন । অর্থাত তখন তীহাঁর জড় দেহের 
পরিবর্তে লোকে দেহীকেই সাক্ষাতে দর্শন করেন । 

জাতি বিভাগ হিন্দুদিগের সামাজিক ও রাজনৈতিক নিয়ম, অথচ আধ্যাত্মিক 
তত্ব হইতেই ইহার উৎপ্ডি। 

এইবার আমর *ব্যতিগত জীবনের ব্ষিয় আলোচনা করিব। অর্থ1ৎ 
ত্রিভূৰনে জীবের একচক্র ভ্রনণ পর্য্যবেক্ষণ করিব। এ ক্ষেত্রেও জীবের উন্নতি" 
অবনতির তারতম্যান্থুারে তাভার কর্মের ও কর্ভোগের তারতম্য হইয়া 
থাকে। জৈবিক প্রথমাঁবস্তায় তাহার ইন্দ্রিগ্ননিচয়েরও সামান্য ক্ধপ ঝিষ় 
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মানলের কার্য হইয়া থাকে। ভূলোক ত্যাগের পর তাহার অধিক সময় 
ভুবর্পেকে ও অত্যান্প কালমাত্র স্বলেকে থাকিতে হয়। বারু বার যাতায়াতে 
ধতই তাহার জ্ঞানের বৃদ্ধি হইতে থাকে, ততই তাহার ভুবলেণকের 
অবস্থ।ন কালের হাস হইয়া স্বলেক বাসের কাল বদ্ধিত হইতে থাকে । 
অপেক্ষাকৃত উন্নত জীবের বিষয় উদাহরণ স্বরূপ এহণ করিলে দেখা ঘাঁয় যে, 
যোগপথাবল্বনে্ পৃব্দে তাহার প্রতি যাঁতায়াতেই ভূবলেণক বাসের কাল স্বপ্ন 
হইয়। স্বলেণক বাঁসের কাল ক্রমশঃ বদ্ধিত হইয়া থাকে । 

এই ধরাধামে ব্যক্তিগত জীবন চারি আঁশমে বিভত্ত ৷ প্রথম, শিষ্য জীবন 
(ব্র্মগর্য্য )। এই আশ্রমে পুর্ব পূর্বজন্মে, শু্রীবস্থার তিনি ঘে জ্ঞান ( দেবাধন্ধ ) 
শিক্ষ। করিয়াছিলেন, তাহারই পুনরানুস্টি করে । এই আশ্রমে আজ্ঞাধীন্ত।, 
নিয়ষপারতন্ত্য, গুরুসেবা, পবিভ্রতী, পরিশ্রম ও কর্তব্য পালন কৰিতে হম্ব। 
দ্বিতীয় গাহস্থ্যাশ্রম। এই আশ্রমে, সামাজিক রূপে, স্বামীরূপে, পিতারূপে, 
তাহাকে সমাজের, রাজ্যের ও পরিবারের মধ্যে কর্তব্য সাধন করিতে 
হয়। এই গৃহস্থাবস্থা, নিঃক্গার্থ কার্যের ন্ষেত্র ইহার অস্থি-মজ্জ।র ধন্ম দ্বার! 
অনুপ্রাণিত। তাহাকে, নিত্য পঞ্চযজ্ঞ অর্থাৎ দেবযজ্ঞ পিতযজ্ঞ, খষযজ্ঞ, 
নৃয্ড ও ভূতযজ্ঞ অন্পুন্ন করিতে হয় । এগুলি নিঃস্বার্থ দয়ার সাধনা। 
এইকপে প্রতাহ ভাহাকে দৃষ্তাদৃশ্ত সকলের খণশোধ করিতে হর়।। এতদ্বাতীত 
নৈমিত্তিক কার্ধ্য অনেক আছে। গর্ভাধ্ন, পুংসবনাদি জন্মের প্রাক্কালীন 
সংস্কার সমূহ, জাঁতকম্ম ও বিবাহাদি জন্মের পরবস্ভী সংস্কার ও সর্বশেষে 
মৃত্যু কালীন ও মৃত্যপররূতা সমূহ দ্বার। জীবকে মৃত্যুর পর অদৃষ্ত লৌকেও 
সাহায্য করিতে হয়। এই সমু্দায় গুলিই জীবের বিকাশে সহায়তা করিয়া 
থাকে । হিন্দুর বিবাহ বিধির ন্ার পবিত্র, অ'দশ বিবাহ বিধি সুছুলভ। হিন্দুর 
্রীপুরুষ স্ল্পর্ক যথার্থই আধ্যাত্মিক সম্পর্ক উহাকে ভৌতিক সম্পর্ক মনে কব! 
যাইন্ছে পারে না । তাহধদের বিবাহ বন্ধন অমুচ্য বন্ধন। এ বন্ধন আধ্যাত্মিক 
উন্নতির সাধন জন্যই পরিকল্পিত, হুতরাৎ অলঙ্খনীয় ন! হইয়াই থাকিতে পারে 
না। পুরষের অধিকাংশ ধর্মরকার্ধা পত়্ীসাহচর্ধ্য বতীত জন্পন্ন হইবার 


হে । হিন্দুর স্বামী গুরু, পত্বী শিষ্য।। একটি স্ুনিয়মিত চালিত হিন্দু পরিবারে 
ণ 
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দৃষ্টি করিলে, পিতাপু, ভর, জননীসন্তানে ভ্রাতা ভগ্মিতে যে কিরূপ মধুর সম্পর্ক হিন্দু 
বিধির অনুমত তচ্হা বুঝিতে পারা যায়ু। এই বিধির একই লক্ষ্য আধ্যাত্মিক 
উন্নতি। তার পর নৈতিক দৃষ্টান্ত, তাহাও হিন্দুর সাহিত্যে অতুলনীয় । 
হিন্দু সাহিতো আদশ চরিত্রের অভাব নাই । বোধ করি জগতে আর কোনও 
জাতীর সাহিত্যে, শিশু হৃদয়ের শিক্ষার উপযোগী এত, সুমধুর আদশ চরিত্র 
দেখিতে পাওয়া যায় না। আর কে'নও দেখে, সীতা ও সাবিত্রীর মত আদশ 
পত্তীর জীবন, গাগা ও মৈত্রেরীর স্তায় জ্ঞান লিগ্সার প্রবল আদর্শ পাইবেন! । 
রাম লক্ষণ ও ভবতের ম্যায় ভ্রাতিভাবের আদর্শ চিত্র আর কোথায় আছে? 
পতি পত্ী সন্বন্ধের পথিত্র আঁদশ, রমি-মীতার চরিত্র অপেক্ষ। মধুব আর কোথায় 
পাইবে? যুধিষ্টিরের স্টার পবিভ্রতী, মন-স্্র্ধ্য ও অহিঞুতার দৃষ্টাস্ত আর 
কোথায় আছে? ভীমের ভ্তায় কর্তব্যবীর আর একজন কি কোথায় দেখাইতে 
পারিবে? এই সকল দৃষ্টন্ত শিশু হৃদয় সমন্ষে অহরহ উপস্থিত রাখিলে 


সুশিক্ষা দ্ব'রা ক্রমবিকাঁশের বিশেষ সাঁহাযা হইতে পারে। অদনস্তর শেষ ছুই 
আশ্রম। গাহস্থ্ায কর্তব্য শেষ হইলে, বানপ্রস্থ্য বিধি। তখন 


স্্রীপুকষে, শীয় গণহস্থাগ্সি যাহ। বিবাহে জালিতে হয়) গ্রহণ পূর্বক অরণ্য 
প্রবেশ করিয়া পরমার্থ চিন্তায় কালক্ষেপ করিবে । তখন, গণহস্থ্য ভার 
উপযুক্ত পুত্রে ন্যস্ত হইবেক। অবশেষে চরমাশ্রম অবলম্বন পুর্ববক: ব্র্গ- 
সাক্ষাৎকার লন্ধ হইয়া থাকে। এইরূপ আশ্রম বিধিতে জীব ত্রমোননতিশীল 
শিক্ষা লাভ করিয়া থাকে । অবশেষে, কোনও জন্মে ভবের তিনটি যোগ- 
মার্গের অন্যতম অবলম্বিত হইয়া, জীবনের শেষ দুই আশ্রম অতিবাহিত হয় । 

এইবার আমরা আমাদের তৃতীয় বিভাগ--বোগের বিষদ্ধব আলোচন! করিব । 
যোগ ছার। ক্রমবিকাশ কার্য ত্বরিতগতিসম্পন্ন হর এতদ্বারা তাহার চৈতন্তের 
সুতি হইয়া ব্রদ্ধে যুক্ত হয়। ঘোগ চরম অবস্থা ।ইহ। দ্বার| দেব দেবী 
পূজা হইতে আরম্ত করিয়া ক্রমে আত্ম্বন্ূপ উপলদ্ধি করিতে করিতে, চতুর্বর্ণ ও 
চতুরাশ্রমাতীত হইয়। জন্বমৃত্যু চক্র হইতে মুক্ত হওয়া যাঁয়। 

যোগের তিনটি মার্গ বন্ধমার্গ, জ্ঞান মার্গ ও ভঙ্তি মার্গ। এই মার্গ 


ব্রয়াবলহ্ধনে খর্্মযোগ, জ্ঞানযোগ বা ভর্ভিবোগ জাধনে ইন্দ্রিয় |নরোধ 
ও মনঃ সংযম একান্ত গুয়োজনীয় | বিস্ত উহা লাভের উপান্ন বিভিন্ন । 
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কন্মমার্গে, মানব নিত্যক্রিয়। সাহায্যে, ইন্দ্রিয় নিরোধ, মনসংযমঃ উপরতি 
ও আত্মত্যাগ শিক্ষা করিয়া মনকে সংযত করিয়। ধ্যানপরায়ণ হন, ও একা- 
গ্রতার সাহায্যে মনন্থৈ্ধ্য ব। ধারণা অভ্যাস করেন । অনন্তর নিষঞ্চ'ম ভাবে 
ক্রিয়। করিতে করিতে কর্মফল ত্যাগ, ও আসক্তিহীনত। জন্মিতে থাকে । 
অবশেষে তিনি সকল কার্য্যই তাহার পরমারধ্যায়ে কর্ম জানিয়। সম্পন্ন করিয়া 
তাহার তাহাতে আসক্ত অনাসক্তি লাভালাভ বোধ গাকে না । তখন-- 

ত্যক্ত | কম্মফলাসঙ্গং নিত্যতৃপ্টোনিরাশ্রয়ঃ। 
কন্মণ্যভি প্রবুত্তোহপি নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ ॥ 

এইরূপে তিনি আত্মজ্ঞান লাভ করেন, এবং “সব্বং ব্রঙ্গময়ং জগৎ উপলব্ধি 
করেন। তখন তিনি “হংস”। আবার যখন তিনি আরও উন্নত হন, তখন 
তাহার আখ্য। পরমহংম | ধিনি ত্যাগী, ধাহার 'অহং, নাশ হইয়াছে, মায়ার 
আবরণ উনুক্ত হইপ্নাছে, তাহাতে_সেই কন্মযেগীতে, তখন জ্ঞান ও ভক্তির 
স্বতঃ স্কনতি হইয়া, পথত্রয়ের মিলন হয়। 

যিনি জ্ঞানমার্গে বিচরণ করেন, তিনি বহুজীবন, জ্ঞানার্জন করিতে করিতে, 
শেষে আর তাহার জ্ঞান পিপাসা থাকে না, তখন সত্য লাভে স্পৃহা হয়, 
কারণ সকল জ্ঞানই সত্যের কিরণকন||। তখন তাহার বিবেকের পুষ্টি 
হুইয়।, নিত্যানিত্য বিচার দ্বারা বৈরাগ্যের উদয় হয়। ক্রমে ফটসম্পত্ভি 
সঞ্চিত হইলে (১) শমের দ্বার মনন্থৈষ্ক (২) দমের দ্বারা দেহসংযম, 
(৩) উপরতির দ্বারা সকলের প্রতি সমষ্টি, (৪) তিতিক্ষার দ্বারা সহিষ্ণুতা, 
(৫) শ্রদ্ধার দ্বার বিশ্বাস, এবং (৬) সমাধানের দ্বারা সাম্যাবস্থা লব্ধ হয়। 
তৎপরে মুমুক্ষার উদয্ব হইলে তিনি অধিকারী হইয়া যোগাবলম্বন করেন। 
জ্বানযোগাবলম্বনীস্তর তিনি পরিব্রাজক* হইয়! বাসনার নাশ পূর্বক, 'অনিকেত, 
হন। তখন তিনি নিত্যের উপলব্ধি করিয়! 'কুটাচক" হইয়] থাকেন। তৎপরে 
তাহার আত্মজ্ঞানের উদয় হইলে “সর্ধৎ ব্রন্গময়ং জগৎ জ্ঞান হয়, তখন তিনি 
হুংস+ পদ প্রাপ্ত হন। তৎপরে তাহার আরও আধ্যাত্মিক দৃষ্টির বৃদ্ধি ও 
চেতনার স্ক্তি হইলে তিনি পরমহংস পদ লাভ করেন, তখন তাহার 'সোহং+ 
জ্ঞানের উদয় হয়। 
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যাহার ঈশ্বরের সাকাররূপে প্রেমোদগ্ধ হয় তিনিই ভক্তিমার্গ অবলঙ্গন 
করেন। তাহার প্রথমাবস্থায় একমনে পুজার্চন! ও ইষ্টের প্রতি প্রগাঢ় প্রেম 
ও সম্মানের উদয় হয়। প্রমে তন্মরত্ত ঘটিতে থাকে । কর্ম ও জ্ঞানমার্গে, 

সারে প্রতি আদক্তির দ্বার! ও নিত্যানিত্য বিচার দ্বারা যে বৈরাগ্য লন্ধ হয় 

সেই বৈরাগ্য, ভক্তিমার্গে অভীষ্ট দেবের প্রতি অত্স্তান্থরক্তির দ্বারাই সাধিত 
হয়। প্রেমের দ্বারায়, সমুদায় নীচ প্রবৃত্তি দমিত হয়। এই মার্গে চতুরাশ্রমই 
অতিবাহিত হয, শেষে প্রেমময়ের প্রেমে ভক্ত আ্মহার। হইয়। যাঁয়। 

বস্ততঃ তিনটি মার্গ চরমে মিলির এক হইয়াছে । কর্মী জ্ঞানী ও ভক্ত 
প্রত্যেকেরই অপর সমুদায় শক্তি ও জ্ঞান আপনা হইতেই ক্ঙিলাভ করে। 
জানীর ভক্তির অভাব হয় ন| ভত্তের জ্ঞানের অভাব হয় না, কক্্মীও জ্ঞান বা 
ভক্তিস্ীন থাকিতে পারেন না । 

এই মা্ত্রয়ের চরণাবসরে যথাসময়ে সদ্গুরু দর্শন লাভ হয়, তখন তিনি 
শিষ্যত্ব লাভ করেন | অনধিকারীর গুরুদর্শন হর না| অনধিকারী গুরুজন্ত 
উচ্চৈম্বরে ক্রন্দন করিলে দিও গদণ্ডর সন্নিভিত হন, তথাপি তাহার 
লইবার শক্তি হয় না । উপযুক্ত সময় না হলে গুরুরুপ। হয় না, ভূমি প্রস্তুত 
না হইলে, বীজবপনে কি ফল হু £ তিনি উপযুক্ত অবসর দেখিলেই কৃপা করিয়া 
সমপ্ত কার্ধ্য সম্পন্ন করির। থাকেন। তাহাকে পাইলেই শিষ্য যুক্তাত্ব। হয়। 
তখন তাহাকে জীবনুক্ত বল।* যায় তিনি স্কুল দেহে কেবল ভৌতিক 
ও আধ্যাত্মিক জীবের সেতুরূপে বর্তমান ধাকেন। অথবা তিনি বিদেহমুক্ত 
হইয়া, অদৃশ্য জগতে অবস্থান পূর্বাক, পরমাত্মার কা্যে জীবন উৎসর্গ করেন। 
এই সকল মহায্মারা, নিজেরা গুরু হইয়া, পতিতের উদ্ধার সাধন পূর্বক 
গুরুখণ পরিশোধ করেন। এইরূপে বিশ্বের পর বিশ্ব আঙ্িতৈছে যাইতেছে 
সে ভাব প্রকাশ করা মানব শক্তির অসাধ্য । 

সংক্ষেপে হুতরাং নিতাস্ত অম্পষ্টভাবেই খধিগণের প্রবপ্তিত পুরাতন সনাগ্ুন 
র্মতত্ব বর্ণিত হইল। সন্বংশে জন্মিয়া আপনাদের এই মহাধর্্ম চিনিয়া লইয়! 
পালন করা কর্তব্য । ইহার পালনে পূর্ব পুরুষের নাম রক্ষিত হইবে। এই 
ধর্ম যত আদর করিত শিক্ষা করা যায় ততই ইহ! ক্রমবিকাশক্রমে মানব হৃদয়ে 
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প্রতিভাত হুয়। অপর জাতীর এ স্থধোগ নাই। যদি আর্ধ্যবংশ জন্মগ্রহণ 
“রিয়া উপেক্ষায় এ সুযোগ হারাইয়া! তাহ। হইলে আবার বু জন্ম ঘুরিয়া তবে 
»মুত এইরূপ শুভযোগ পুণরার ঘটিতে পারে। 


সি 
০ ( ঙ 
েীশীশীশিটিশীশশীশীশিশি রা ে 
০ ১৯ 





ুমুষুর স্তি। 
(পুর্ব গ্রকাশিতের পর ) 
মৃত্যুর সাত বৎসর পূর্ব হইতে বালিকার পূর্ব অভ্যাসটা আর ছিল ন1। 
মৃত্যুকালে তাহার বৃহিঃদুূর্টি আচ্ছাদিত হওয়াতে পবিত্র অস্তূ্টি প্রকাশ 
পাইল। জীবনের সমুদায় ঘটনাগুলি ছবির আকারে এক একটি করিয়! 
ক্রমান্বয়ে তাহার জ্ঞান নেজ্রের নিকট ভাসমান হইতে লাগিল। ন্বপ্নাবস্থার 
সেই চৌর্য্যবৃত্তির দৃশ্যটা সে দেখিতে পাইল । এতক্ষণ যাহাকে জড় পদার্থের 
যায় প্রতীয়মান হইতেছিল, এখন তাহার সহসা চৈতন্টোদয় হইল। তাহার 
তৎকালীন ব্দনমণ্ডল নিরীক্ষণ করিয। স্পষ্ট বোধ হইল যেন তাহার অন্তরে এক 
প্রকার ভয়ানক আবেগ উপস্থিত হইয়াছেখ। তৎক্ষণাৎ বালিকা চীৎকার 
করিয়। উঠিল, "উঃ ! কি করিয়াছি ! আমিই সেই দলিল ও নোট অপহরণ 
করিয়া লুকাইয়। রাখিয়াছি ! পিতার পুস্তকাগারের সংলগ্ন ছুইটী থামের গর্তের 
মধ্যে অন্বেষণ কর । আমি-".***!” 
বাক্য শেষ হইতে না হইতেই বালিকার মৃত্যু হইল। অনন্তর সেই 
নিক্বপিত স্থানে অনুসন্ধান করিবামাত্র সেইগুলি বাহির হইল । আশ্চর্যের 
বিষয় এই যে, থাম ছুইটী এত অধিক উচ্চ ঘে তিন খানি কেদারা উপধূর্ণপরি 
সাজাইয়া তচপরি দীড়াইলেও বালিকার পক্ষে তথায়' পৌছন নিশ্তাস্ত 
অসভ্ভব। ইহা হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, উল্লাসিত ও আক্ষেপ রোগ 
গ্রন্থ ব্যক্তিগণ (05696052700 00101501150 ) স্বভাব সুলভ এক 
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প্রকার উপাষ অবলম্বন কিয় সহঙ্গে শুহ্য কিম্বা উচ্চ দেওয়ালে ও বৃক্ষে 
উঠিতে পাবে । 

উপবোক্ত ঘটনাটার দ্বার কি বিশ্বাস হয় না যে, জাগ্রতাবস্থার স্থাতি হইতে 
স্বগ্রাবস্থার স্থৃতি ও জ্ঞান সম্পূর্ণ বিভিন্ন? মৃত্যু হইলেও স্বপ্নাবস্থার যে স্বৃতি 
তাহ। কি বর্তমান থাকে না? ইন্দ্রিষগণ স্ব স্ব ধন্ম পরিত্যাগ করিলে উক্ত স্থৃতি 
ওজ্ঞান মানন-_-পথে চিত্শঞ্জিতে কি মিলিত হয় নাঃ এমন কি জড় 
বিজ্ঞানও বহু বংসব পুর্বে কোন কোন স্থলে মন-বিজ্ঞানের মত গ্রহণ করিয়াছে। 
রাবেসন্‌ মহোদয় বলিয়াছেন, “আত্মাই সৎ, আর সমস্ত অসৎ । জর্ধজীবের 
মধ্যে ইনি অশরূনে অথহান করিতেছেন | জন সাধারণে যাহাকে “আত্মা 
(১০৪1, বলেন, জ্ঞানীগণ তাহাকে জন্ম-মৃতু)-ভোগী 'জীব' (1:8০) শবে অভিহিত 
করিয়। থাকেন । ফরাসী দেশীয় জনৈক বৈজ্ঞানিক বলিয়াছেন, “সৎ শবে 
জীব) এবং এই ঞাবের চিন্তাশক্তি ও ইচ্ছাশক্তি আছে ।” কিন্ত প্রকৃত 
প্রস্তাবে যদ্যপি অসাম চিগ্তাশক্তির আধার বুদ্ধি (১:07) সসীম হয়, তাহা 
হইলে জড়-বিজ্ঞান তেও এই অনন্ত চিন্তাশ্ক্তি ও ইচ্ছাশত্তির উৎপত্তি 
তন্মধ্যে হইতে পাবে ন।। তিন্ডেল্‌ গ্রতৃতি বৈজ্ঞানিকণণ এই বুদ্ধিকে মনের 
ও স্ুণ জগতে ব্যবধান ঝলঘা নিদ্ধেশ কবির।ছেন। বাস্তবিক মনের সহিত 
বাহ জগতের সংযোগ এই বুদ্িবৃত্তির দ্বারা ঘটিয়া থাকে । মনে যে সমস্ত 
ভাবের উদয় হয়, তদ্সমুদার এই বুদ্ধির দ্বার। চৈতন্তে নীত হইয়। থাকে; 
স্থৃতরাং কোন অনন্ত ও পূর্ণ বিষয়ের ধারণ! এই বুদ্ধি গ্রহণ কি্বা উৎপাদন 
করিতে অন্গম। শুদ্ধ চৈতন্য হইতে ইহা ন্যুনাধিক ক্ষীণভাবে স্থল অনুভূতিতে 
প্রতিবিষ্বিত হয়। অতএব কানণ্বশে জীবনের প্রধান গুধান ঘটনা আম।- 
দিগের স্থৃতি হইতে বিচ্যুত হইলেও অতি সামান্য ঘটন। আত্মার স্থৃতিকে 
অতিক্রম করিতে পানা; কারণ আত্মার কোন পৃথক স্বৃতি নাই। 
আত্মাই নিত্য শুদ্ধ স্থৃতি ব। চৈতন্ট এবং প্রকৃত সৎ পদার্থ । 

“গভীর চিত্তাশীল মধ্যে ৭ সৃষ্টি তত্ব” নামক গ্রন্থ রচদ্কিতা এডওয়ার্ড 
কুইনেট্‌ মহোদয় উপরোক্ত মতটা বিশদভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। যদিও 
মানসিক বৃত্তি ও চিস্তাপূর্ণ মানবের সম্বন্ধে তাহার সমধিক জ্ঞান না 


১৩১০ | যুমুষুর স্মৃতি । ২১৯ 


থাকিতে পারে, তত্রাচ তিনি দেখাইয়াছেন যে, স্বভাবতঃ মানব স্বীয় প্রকৃতির 
অতি সামান্ত অংশ মাত্র অনুভব করিতে সক্ষম। "আমরা যে সমস্ত চিত্ত 
করিকিন্ত যাহার কিছু স্থির পিদ্ধান্ত করিতে পারি না, সেই সমস্ত চিত্ত 
একবার প্রতিঘাতিত হইলে অন্তরের মূল প্রদেশ আশ্রয় করিয়। সিদ্ধাস্ত 
অন্বেষণ করিতে চেষ্টা করে। আমর! অধাবসাঁয় সহকারে যতই তাহাদের 
অনুসরণ করি, ততই তাহাঁর। আমাদিগকে পশ্চাতে রাখিয়া অবশেষে এরুতির 
সহিত মিলিত হয়, এবং তা হইতে অজ্ঞাতসারে আমাদিগের উপর আধিপত্য 
বিস্তার করে ।” 

প্রতু'ত এই প্রকীরে মনের বৃত্তিগুলি কাঁষা করিয়া আমাদের ভবিষাৎ 
জীবনের ভিত্তি গঠন করে এবং তাহ।দের অস্তিত্ব বিস্মৃত হইলেও কিন্ব। সেই 
সেই বিষয্ন পুনরায় চিন্তা না করিলেও তাহারা আমাদিগের উপর প্রাধান্ 
লাভ করে। আমাদের অন্তরে ও বাহিরে যে পমুদায় নিগুঢ় তত্ব আছে, 
তৎ্নমুদায়ের অন্থুমন্ধানে কুইনেট মহোদর ধেরপ নিপুণত। প্রদর্শন করিয়াছেন, 
আর কোন বিষয়ে সেরূপ পারেন নাই । তিনি বলেন, অপ্রাপা, অচিস্ত্য ও 
অব্যক্ত বস্তর অনুপন্ধানে আমদের অন্য কোন স্থানে যাইবার আবশ্তক তা নাই ; 
আমাদিগের অন্তরে ও বাহিরে অন্বেষণ করিলে মিদিবে। জগত যে প্রকার 
অপ্রত্যক্ষ জীবগণে গঠিত, মানব ও তদ্রপ'” | 

প্রসিদ্ধ 01101010610 পণ্ডিতবর জেম্ন্‌ (1). 1410১) তাহার 
৬০110110১91 1২০0110108১ 1[৯1)671০166 নানক গ্রন্থে দেখাইয়াছেন যে, 
জীবনের ঘটনাবলীর স্থতি ও জ্ঞান, মানবের জাগ্রতাবস্থার যে চৈতন্/, তাঁহার 
বহিভূতি হইলেও অন্তর্চৈতন্তে বা কুটস্থ আয্মায় (১1১11701721 5০1) 
বর্তমান থাকে এবং সেই সমুদয় স্বৃতি ও জ্ঞানের বিকাশে সহস। কাহার কাহার 
অত্যাশ্চর্য্য পরিবর্তন ঘটে এবং কেহ কেহ দিব্য দৃষ্টি লাভ করেন | 

মানব ভ্রাস্তিপূর্ণ ; সর্বদ। স্বৃতি হইতে ভ্রষ্ট হইতেছে। দেহ হুস্থ ও 
সবল হইলেও স্থুল স্বৃতি সর্কদাই অন্ধকারাকৃত। একটী ঘটনার আগমনে 
অন্য ঘটনা স্মৃতি হইতে অপস্থত হয়) কিন্ত সকল বিষয়েখ স্মৃতি পুনরায় 
যৃত্যুকালে প্রচণ্ড বেগে আগমন করে। কারণ, সেই সময়ে ক্ষণকালের 


২২০ পন্থা । [ ভাদ্র ও আশ্বিন 


নিমিত্ত স্থৃতি ও চৈতন্য উভয়ে মিশিয়া এক হইয়। যায়; এবং তখন সেই 
ুমূর্ব ব্যক্তি এরূপ অবস্থা! প্রাপ্ত হয়েন যে, তিনি ভূত ভবিষ্যত কিছুই জান 
করেন না, কেবলই বর্তমান অনুভব করেন। আমর। দেখিতে পাঁই' 
যে, 'গ্রথম প্রথম স্মৃতি অতিশয় প্রথর। থাকে । সেই রূপ যখন জীব পরলোকের 
শৈশবাবস্থায় থাকে (অর্থাৎ ইহ জনমে জ্রীবের যাহা বৃদ্ধীবস্থা, পর 
জনমে তাহার তাহা শৈশবাবস্থ| ), তখন তাহার দেহাভিমান অপেক্ষা 
আত্মাভিমান অধিক হয়; এবং সেই হেতু আত্মা সৃতি ভ্রষ্ট নহেন বলিয়। স্বৃতিও 
অনদি। আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ সন্তোষজনক প্রমাঁণাভাবে ইহা অস্বীকার 
করেন; কিন্তু যোগীগণ ইহ| স্বীকার করিয। ভূরি ভুরি প্রমাণ দশাইয়াছেন। 
শ্রীবিরাজ মোহন দে । 


নাদঅনাহত। 


পৃণ্বপ্রকাশিতের পর ) 


দিব্চক্ষু উন্মীণনের পৃণ্বে, অন্তরে ঘুক্ত হইতে হইবে (১), এবং চম্ম 
চক্ষুকে মায়! সম্বন্ধে অথ করিতে হইবে (২) 

[টীক।--( ১) মনকে ভগবৎপদে সংযোগ করিয়! সেই একরসে আফক্ত 
করিতে হইবে। 

(২) এই মায়। সংসারে মায়ার মোহিনীরূপে নেত্র যেন আকৃষ্ট ন| হয়, 
এরূপ করিতে হইবে। 

উভয় উপদেশেই বিষয় লালস] বজ্জন ইলিতে হইতেছে] । 

দিব্যঞ্রতি উন্সেষের পূর্বে মুর্তিকে (মানু) বধির হইতে হইবে-- 
কি শব্রোল, কি অস্ফুট ধবনি, কি হস্তার বুংহিত, কি মধুর ভ্রমর গুঞন, কিছুষট 
তাহার শ্রুতি গোচর হইবে না! । 


১৩১০ | ] নাদ অনাহত। ২২৯ 


অবধারণ ও স্মরণের পূর্বে আত্মাকে (৯) সেই নির্বাক বক্তার (২) 
সহিত মিলিত করিতে হইবে-_-যেমন ঘটের আকার কুস্তকারের মনের সহিত 
প্রথম মিলিত থাকে । 

[টীকা;-_-( ১) জীব ভাবাপন্ন প্রত্যগাত্মা বা ভোক্তী। (২) অবলোকি- 
তেশ্বর, দ্রষ্টা বা সাক্মী। বৌদ্ধরা ইহাকে আদি-বুদ্ধ কহেন] । 

কারণ তখনই আত্ম। শুনিতে পাইবে, শুনিয়া স্মরণ রাখিবে। 

তখনই 
সেই অনাহতধ্বনি 


অন্তশ্রোত্রে নিনাদিত হইবে, এবং বলিবে-_ 

যদি জীবন-কৌমুদীর শুত্রছাক়ায় অবগাহন করিয়' তোমার আঙ্ম। স্সিগ্ধ 
হয়: যদি মেদ মাংসে আবৃত হইয়াও তোমার আত্ম। আনন্দে গান করে: 
যদি নায়াদুর্গে অবরুদ্ধ হইয়া তোমার আত্মা আশ্রপাত করে £ যদি সাক্ষীর 
সহিত বন্ধনের সেই রক্ত সুত্র ছিন্ন করিতে তোমার আত্মা উদ্যত হয় : 
সাধক! তবেজানিও, তোমার আত্ম। সংসার পক্ষকে নিমজ্জিত। 

যখন সংসারের কোলাহলে তোমার বিকাশোনুখ আত্ম! কর্ণপাত করে; 
যথন মায়া প্রপঞ্চের রোলমন্ত্রে তোমার আত্মা স্পন্দিত হয়; যখন ছুঃখের 
উষ্ণ অশ্রপাঁত দর্শনে তোমার আত্ম। ভীত হয়; যখন শোকের মর্রভেদী 
স্বরে বধির হইয়া তোমার আত্ম! কুম্মবৎ আপন স্বততন্তরতার মধ্যে সঙ্কুচিত হয়, 
সাধক! তখন জানিও তোমার আম্মা আপন নির্বাক ঈশ্বরের যোগ্য 
আলয় নছে। 

আবার যখন বল সঞ্চয় করিয়া তোমার আত্ম। নির/পদ নিলয় হইতে নিঃস্থত 
হয় এক্ং রজত স্তর প্রসার করিয়া দ্ররতবেগে অগ্রসর হয়; যখন আকাশ 
তরঙ্গে আপন প্রতিবিষ্ব দেখিয়া অস্ফুট স্বরে বলিয়া উঠে__"এই আমি”__ 
সাধক! তখন বলিও তোমার আত্ম! মায়াজালে বদ্ধ হইয়াছে। 

[ট্রীকাঃ_ছঃথে উপগত অথব1 বিষাঁদপ্রস্ত, কিম্বা গুখসেৰী হইয়| সংসারপথে 
ভ্রমণ করিলে সেই সাক্ষী-সংযোগ ঘনীভূত হইবে না, ইহাই ইন্গিত হইতেছে]। 

এই সংসার, সাধক ! শোকের সদন | সেই সংসার নিহিত ছুর্গম সাধন 


২২২ পন্থা! | [ভাদ্র ও আশ্বিন 


পথে, জীবাজ্মা--পরমাত্মার ভেদবাদরূপ মায়। তোমার আত্ম! আবদ্ধ করিতে 
অসংখ্য ফাদ পাতিয়। রাখিয়াছে । 

এই সংসার, হে অবোধ! বিমল দীপ্তির উপতাকা, সম্মুখস্থ জোত্ম্বা 
প্রবেশের আধারমন্ন পথমাত্র। বেদীপ কোন বাতাসেই নিব্বাপিত হয় ন| 
যে দীপ স্নেহদশা (১) বিন। দীপ্যমান রহিয়াছে । 

[টীকা __ন্সেহ অর্থে তৈল, দশা অর্থে সলিতা ৷ অর্থাৎ যাহ! স্ষ্যের স্টার 
স্বন্ং দীপ্যম।ন]। ক্রমশঃ 

শীবিজরকেশব মিত্র । 


বিচার নাগর | 


( পু প্রকাশিতের পর ) 

“অহং বঙ্গ” জ্ঞান ইন্দ্রিয় সপ্ধ্ধ বিন। কিরূপে গ্রত্যক্ষ হর, প্রভো ! তাহ। 
বলুন | ১১৭ ॥ 

[ টাক £__-'ন্গের অপরো্গ জ্ঞান হইতে সকল অবিদা। জাণের নাশ হয়, 
পঝেক্ষ জ্ঞান হইতে নহে? গুভু, একখ। জদনি পুর্কে বলিয়াছেন ঘি 
বিষয়ে আমার এই সংশয় হইতেছে বে, রঙ্গ জ্ঞান প্রত্যক্ষ সম্ভবে না। 
কারণ, ইক্দ্রিরজন্ত জ্ঞান প্রতান্ম। ব্রদ জন ইন্ডরিয়ক্তম্য হইতে -পারে 
না। কারণ, ব্রহ্ম নেত্রের বিষ নহেন। (রামকৃষ্ণাদির 
শরীর ব্রহ্ম নহে )। নেকেন্দ্িয় হইতে রূপবান অথব| নীলাদি রূপের 
জ্ঞান হয়। ব্রহ্ম এরূপ নহেন। শুতরাং, নেত্রেক্সির জন্য ব্রন্মজ্ঞান সম্তবে না । 
বাম কৃষ্ণ আদি অবতারগণের মনুষ্যাকার মুপ্তি যদিও রূপবান, তথাপি তাহা 
মায়ারচিত, মিথ্যা । সে মূর্তি ব্রহ্ম নহেন! পুরাণে রামক্ক$ আদি অবতার- 


১১১০ ৭ বিচার সাগর | ২২৩ 


গণের যে ব্রহ্গপত্ব কথিত হইয়াছে, তাহ! তাহাদের শ্রীর সম্বন্ধে নহে। 
পরন্ত তাহাদের শরীরের অধিষ্ঠান_-চৈতঃ ব্রঙ্ধ, এই অভি প্রায়ে উদ্ত হইয়াছে । 
এ বিষয়ে এইরূপ সংশয় হয় যে, সকল শরীরের অধিষ্ঠান_-চৈতন্ 
্রহ্ম। স্থতরাং, বদি অধিষ্ঠান__টৈতন্য অভিপ্রায়ে রামকুষ্জাদি অবতারগণের 
ব্রহ্গরূপত্ব কথিত হর, তবে মন্ুুধ্য, পশ্ড, পক্গী আদি সকলেই বক্বরূপ হয়, 
এবং অবতারগণ এ সকলের সথানই তইর। যান; স্থুতরাণ অবতারগণের অধিষ্ঠান 
চৈতন্য বঙ্গ এই অ ভপ্রায়ে ব্রঙ্গরূপত্থ উক্ত হয় নাই । পরন্থ, অন্য জীব হইতে 
অবতারগণের বিশেষ র্ূপত্ব সিছি। হেতু, ভাভাদের শরীর বর্গ, এইবপ বিশ্বাসই 
যোগ্য । 

তাও সম্ভবে না। কারণ, শরীরের বাধ বলিক়। তাভাদের শরীর ত্রক্গরূপ 
মানিলে, ফলে সকল শরীরই ত্র্দবপ হন । বাধ না হইলে, অন্য শরীরের গ্কায় 
হস্ত পদাদি অবয়ব সহিত কপবান, ক্রিয়াবাশ শরীব নিরবঘব, নিরূপ, অক্রিয় ব্রহ্ম 
হইতে অভিন্ন হইতে পারে ন।। হুতরাং রাম কষ্জাদির শরীর ব্রন্গ নহে। 
পরস্ত প্রভেদ এই যে জীবগণের শরীর পুণ্য পাপেন অধীন, ভূত সমূহের কার্য্য | 
জীবগণের দেহাদি অনাত্মপদার্৫থ বিষয়ে অবিদ্যাবলে “অহম্ঠ অধ্যাস হয়, 
এবং আঁচার্ধ্য উপদেশে দেই অধ্যাসের নিবুন্তি হয় । রামকৃষ্ণাঁদি অবতারগণের 
শরীর আপন পুণ্যপাপে রচিত নহে, ও ভূত সণুহেন কাধ্য নহে। 

পরস্ত, স্থষ্টর আদিতে প্রাণীগণের কর্মভোগ সন্মথ হইলে, প্রাণীগণের 
কর্ম অন্থুদারে “আমি জগতের উৎপন্তি করিব” আপ্তকাম ঈশ্বরে এইব্প 
সঙ্কল্প হর়। সেই সঙ্কল্প হইতেই জগতের স্থষ্টি ব৷ উৎপত্তি হয়। স্ষ্টির 
পর “আমি জগৎ পালন করিব” ঈশ্বরের এইরূপ জন্কল্প হয়। এই 
সম্কল্প হইতে জগতের পালন হয়। কন অনুপারে হ্ৃখছুঃখ সম্বন্ধকে পালন 
কহে । দেই পালন-সঞ্চল্প মধ্য উপাপক পুক্ষগণের উপাসন| বলে ঈশ্বরের 
এইরূপ সঙ্কল্ল হয় যে “রামকৃষ্গানি ন'ম সহিত মুদ্তি সকলের প্রতীত হউক |” 
দেই ঈখর-সঙ্কল্প হইতে বিশেষ নামরূপরহিত ঈশ্বরের রামকষ্ণাদি নামক 
গীতা্ধরধর আদি শ্টামহুন্দর বিগ্রহবপের উৎপত্তি হয়। সে বিগ্রহ কর্দের 
অধীন নহে। রামকষ্জাদি 'বিগ্রহ হইতে সাধুর সুখ ও ছুষ্টের হঃখ ভয়। 


২২৪ পন্থা! । [ভাদ্রে ও ক্মাশ্থিন 


যে বস্ত যাহার সুখের হেতু, দে বন্ত তাহার পৃণ্যে রচিত। যে ৰন্ত 
যাহার ছঃখের হেতু, পে বন্ত তাহার পাপে রচিত। সুতরাং, পুপ্যপাপ 
অধীন কহে। এই র্বীতিতে অবতারগণের শরীর সাধু পুরুষদিগেক্র স্থখ 
হেতু বলিয়া সাধু পুরুষগণের পুণ্য সমুদায়ে রচিত। সেইরূপ, অন্ুরাি 
অসাধু পুরুষগণের ছুংখ হেতু বলিয়। তাহাদ্দের পাপে রচিত। সুতঙ্লাং, 
*অবতারগণের শরীর পুণ্যপাপের অধীন নহে" এরূপ উক্তি সম্ভবে না । 
পরন্ত, যের্প জীবগণের পূর্ধ শরীরে কৃত পৃণ্যপাপের ফলে উত্তর শরীরে 
তাহাদের হুথ দুঃখ হয্প, পে স্থলে শরীর, অভিমানী জীবের উত্তর শরীর স্বকৃত 
পৃণ্য পাপের অধীন কহে। সেইন্বপ যদিও রামকুষ্জাদির শরীর সাধু ও 
অলাধু পুকুষগণের পৃণ্যপাপের অধীন ও তাহাদের স্ুখছুঃখ হেতু, রক্ত, 
অবত।রগণের স্বক্কত পৃণ্যপাপে রচিত নহে, 'ও তাহাদের আপন শরীরে, ুথ 
দুঃখের ভোগ হয় না। ন্থতরাৎ, রামকঞ্চাদি অব্তারগণের শরীর স্বরূত 
পৃশ্যপাপের অধীন নহে, ইহা সম্ভব 

রামকুষ্খাদির শরীর ভূত সণুহের পরিণাম নহে, পরস্ত চৈতন্য 
আশ্রিত মায়ার পরিণাম।  প্রপক্ধীক্কৃত ভূত সমূহের পরিণাম হইলে, 
শ্রীকঞ্শরীরে শাস্ত্র কথিত রজ্জুরুত বন্ধনাদির অভাব অঙগঙ্গত হইত। 
পঞ্চভৃত রচিত সিদ্ধ যোগী শরীরে বন্ধনাদি না হইলেও যোগী শরীরে 
প্রথমে বন্ধনাদির সম্ভব থাকে। পরে, যোগাভ্যাম রূপ পুকুষার্থ ফলে 
বন্ধনদাহাদির যোগ্যতা নাশ হয়। কষ্ণাদি শরীরে যোগীর ন্যায় পুরুত্ার্থ 
হইতে বদ্ধনাদির অভাব হয় না। পরস্ত অবতারগণের শরীর সহজ ভাবেই 
বন্ধনাদি যোগ্য নহে, ম্ুতরাৎ, ভূত সমুছেঘ্ধ পরিণাম নহে। মাওগ্যতভাবয 
টাকায় আনন্দগিরী রামাদির শন্বীর ভূত সমুহের পরিণাম যাহা কহিজা- 
ছেন, তাহ। স্থল দৃষ্টিতে অন্য শরীরের গ্ভায় অবতারশরীর প্রতীত 
হয় এই অভিপ্রান্ধে কছিয়াছেন। কারণ, গীতাভাষ্যে তিনি বঙ্গিয়াচ্ছেন_ 
পজীবগণের প্রতি ককপা করিয়া মায়াবলে পরমাত্মা দেহীর ন্যায় কৃষ্জরূপে প্রতীহত 
হন। পরমাত্া জন্মাদি রহিত । তীহার দেবক্ষী উদরে জন্গ মাধ়াবশে প্রতীক 
হয়?” এই রীতিতে ভাষ্যকার কৃষ্ণশরীর মায়'র কার্য বলিয়াছেন। 


১৩৯৬ 1] বিচার সাগর । ২২৫ 


সুতরাং, পঞ্চূন্ত হইতে অবতাঁরশরীরের উৎপত্তি নহে। পরন্ত, সাক্ষাৎ 
মায়াই অবতারশরীরের উপাদান কারণ। 

দেহাদিতে জীবগণের আত্মভ্রম হয়, রামকষ্ণাদির হয় না| কারণ, 
জীবোপাধি অবিদ্যা মলিন সত্বগুণবতী। রামকষ্ণাদ্দির উপাধি মায়া শুদ্ধ 
সব্বগুণবতী। সুতরাং, জীবগণের অবিদ্যারৃত ভ্রাস্তি ও রামক্ুষ্ণাদির মায়াকৃত 
সর্বজ্ঞতা হয়। জীবগণের অবিদ্যাকৃত আবরণ ও ভ্রান্তি নিবৃত্তি আচার্ষ্যমুখে 
উপদেশজন্য জাঁনসাপেক্ষ। বামকুষ্ণাদির আবরণ ও ভ্রান্তি নাই? স্ুতরাৎ, 
উপদেশ জন্ত জ্ঞানের অপেক্ষাও নাই। পরন্থ জীবের অন্তঃকরণ বৃত্তিদ্নপ 
জ্ঞানের ন্তায়, ঈশ্বরের মায়াবুত্তিরূপ আম্মজ্ঞান উপদেশ বিনা আপনই হইলেও 
তাহার সে জ্ঞানে কোন প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না। ঈশ্বরের আত্ম। স্বয়ং প্রকাশ 
ও আব্রণ রহিত। ন্ুৃতরাং, আবরণ ভঙ্গ বা বিষন্ন প্রকাশের জন্য ঈশ্বরের 
জ্ঞানের প্রয়োজন হয় না । জীবনুক্ত বিদ্বান পুরুষের নিরাবরণ আত্মাকে বিষয়- 
করণক্ষম অন্তঃকরণের " শহং ব্রহ্গাম্মি” এইরূপ বৃত্তি আৰরণতঙ্গাদি প্রয়োজন 
রহিত। 


এই রীতিতে জীব হইতে রাম কধ্ণাদি অবতারগণের শ্রশ্বর্য্য বিলক্ষণতা ৷ 
তাহাদের শরীর মায়! রচিত, সুতরাং ব্রদ্ম নহে, পরন্ত মিথ্যা। মায়া কর্তৃক 
উৎপন্ন অবতারশরীর হস্ত পদাদি অবয়ব সহিত ও রূপবান। নুতরাং তাহাদের 
শরীর নেত্রেন্দ্রিয়ের বিষয়, নেত্রেন্দ্িয় ব্রহ্মকে বিষয় বা গোচর করে না। 

স্বগেন্দ্রিয় স্পর্শ ও স্পর্শের মাশ্রন্নকে বিষয় করে | ব্রন্গ স্পর্শের আশ্রয় বা 
স্পর্শ নছেন; জুতরাং, ত্বগেক্দ্রিয়ের বিষয় নহেন। 

রধনেক্জিয় হইতে রসজ্ঞান, ভ্রানেক্জির় হইতে গন্ধজ্ঞান ও শ্রোত্রেন্দ্রিয় হইতে 
শবকজ্ঞান হয়। রস, গন্ধ, স্পর্শ হইতে ব্রহ্ম ৰিলক্ষণ; 'সথতরাং রসনা, ভ্রাণ ও 
প্রো হইতে ত্রহ্ষের জ্ঞ।ন হয় না। 

কর্সেন্দড্রিয় জানের সাধন নহে ) পরস্ত, বচশাদি ক্রিয়ার সাধন। সুতরাং 
কর্শেজ্িয় হইতে কোন জ্ঞান উত্তবে না। এই ক্ীতিতে কোন 
ইন্জিন্স কইতে তরঙ্গের জ্ঞান সম্ভবে না। ইন্দ্রিয় হইতে যে জান 
হল, ফলাহাকে ' গ্রত্যক্ষ কছে। প্রত্যক্ষকেই অপরোক্ষ কহে। সুতশ্নাং 


২২৬ প্স্থা। [ ভাদ্র ও আশিন 


ব্ন্ষের অপরোক্ষ জ্ঞান সম্ভবে না । পরন্ত, শন্দ হইতে রঙ্গের জ্ঞান হয) গেই 
শব্দ পরোক্ষ হুতরাঁং, ব্রন্ষেব জ্ঞানও পরোক্ষই হয় । ] 
(উত্তর £-ইন্জিয় সন্ধদ্ধ বিন গ্রতাঙ্ষ জ্ঞান তয় ল'একরূপ নিহম নহে। 
স্থথদ্রঃগ সাক্গীভাস্য |) 
পীগুকক কহিলেন £-- 
ইন্দ্রিয় সথন্ধ বিন! গ্রত্যক্গ না হয় । 
এ নচে নিয়স শিষ্য জানহ নিশ্চয় ॥ 
ইঞ্জিয় সম্বন্ধ বিন! প্রতাক্গ মে হয়। 
স্থডখ জ্ঞান বথ! অস্তারে উদর ॥১৯৮। 
হে শিষ্য ! “উক্তির পশ্বন্ধ বিনা, “আহং নঙ্গ জ্ঞান হয় ন।,” একপ নিয়ম 
নহে। ইক্দ্রির বিন। প্রত্যক্ষ জ্ঞান হধ, ঘেমন লুথ ছুঃখ জ্ঞান 1১১৮ 
[টাক £-গথস্থঃখ জ্ঞান কোন ইন্ধিয় হইতে হয় না সেই সুখহছুঃখ 
জ্ঞান পরতা্গ যব । স্ুতরা”, ইন্জিয় মন্ষন্ধ ভইতে যে জ্ঞান হয়, তাহাই 
প্রতক্ষা জ্ঞান, এপ নিয়ম নতে' পর, বিষরে বুভির সপ্ধন্ধ হইয়! 
যে স্থলে বিষরাচাব বন্য ভয়, নে স্থলে প্রত্যক্ষ জ্ঞান কছে। বিষয়ে 
বৃত্তির স্ন্ধ কোথাও ইন্দসিয় দ্বারা হয়, কোথাও শব্দ রা হয়। যেরূপ 
“তুমি দশম” এই শ্গ ভইতে দশম বে শ্রোত', তাহার অন্তঃকরণ বৃত্তির সম্বন্ধ 
দশমাকার বৃত্তি হয। সুতরাং শব্ধ জন্য দশমের জ্ঞান প্রত্যক্ষ হয় । 
সেইব্ূপ প্রমাতা! বিয়ে যখন নুখছ্ঃখ হয়) তখন অন্তঃকরণবুত্তি সুখছুঃখা- 
কার হয়। সেই বুত্তিতে সুখছুঃখের সনন্ধ হয়। স্থৃতরাং, সুখ হুঃখের জ্ঞান 
প্রতাক্ষ কহে। স্থুখদ্রঃণ নষ্ট হইবার পর ণেস্থলে পুরুষের স্মরণ হয়, সেস্থলে 
পুক্ষের অন্তঃকরণ বৃত্তি জুখছুঃখাকার হয়, পরস্ত নষ্ট দুখদ্ুঃখের সহিত বৃত্তির 
সপ্বন্ধ হয় ন। বলিয়া, নেই শৃখছুঃখ জ্ঞান শ্তিরূপ হয়, প্রত্যক্ষরূপ হয় না । 
যদিও অন্তঃকরণের ধর্ম সথখছুংখ সাক্ষীভাম্ত, তথাপি সজুখছুঃখাকার অন্তঃকরণ 
বৃত্তিঘার। সাক্ষী হুখছুঃথকে প্রকাশ করে। সাক্ষীভাস্তপদার্থের প্রকাশ বৃত্তি 
সাপেক্ষ । যেরূপ, শুক্তি রজত সাক্ষীভান্ত । সে স্থলে, অবিদ্যার বৃত্তির অপেক্গণ 
করিয়া সাক্ষী রজতকে প্রকাশ করে । পরস্ত, হুখছুঃখ প্রকাঁশে অস্তঃকরণ 


১৩১০ | ] বিচার সাগর । ২২৭ 


বৃত্তি সাক্ষীর সহায়ক; এবং মিথ্য। রূজতাদির প্রকাশে অবিদ্যার বৃত্তি 
সাক্ষীর সহায়ক | 


এই রীতিতে সাক্ষীভাস্ত পদাথের জ্ঞানে ও বৃত্তির অপেক্ষা আছে । 
সেই বৃত্তি ঘেস্থলে ইন্দিয়াদি বাহ্সাধনে হয়, সেস্তলে সেই বৃত্তির বিষয় সাক্ষী- 
ভান্ত বল! যায় না। বাহা ইন্দ্রিঘাদি স্রখদুঃথখ বিষয়করী বুভিতে হেত নহে । 
কিন্ত যে সমর স্থখাঁদি উৎপন্ন হয়, সেই অময় অন্য সাধনের অপেক্ষা বিনা 
অন্তঃকরণ বৃত্তি শুখাকার ব। ভুঃথকার হয়। সেই বুণ্তি আরূঢ় সাক্গী সুখ 
ছঃখকে প্রকাশ করে। হুতরাং, হৃখছুঃণ সাক্ষীভান্ত কহে। 
ব্রন্মের জ্ঞান প্রত্যক্ষ সম্ভবে। তত্রদৃষ্টির ভেদভ্রম অবদান | 

বাহা ঘটাদিতে নেত্রপিদ্বার। অন্তকরণ বুঙ্ির স্বন্ধ হয়! হতিরাং, 
ঘটাদি সার্দীভান্ত নহে অন্তকরণ বু ত্রন্মাকার হইলে সেবৃত্তি বাহিরে 
আসেন।, পরন্থ শরীরের অন্তরে থাকে । সেই বগিতে তরঙ্গের সম্বন্ধ হয়, 
স্থতরাং ব্রদ্ষেরজ্ঞান সুথছচখ জ্ঞানের হার শ্রত্যক্ষরুপ। পরগ স্থুখছুখাকার 
বুত্তিতে বাহ্সাঁধনের অপেক্ষা নাই | শুভর, শৃথঃখ সাক্ষীভাস্ত | 
্রহ্মাচাঁর অন্তঃকরণ বৃ্তিতে গুর দ্বারা বেদবচনের শ্রোত্র সহন্ধ বাহাসাঁধন কহে। 
স্বতরাং ব্র্গ সাক্ষীভাপ্য নভে । এই রীতিতে যে স্থলে বিষয়ে বৃত্তির সম্বন্ধ 
হয়, সে স্তলে প্রতাক্ষ জ্ঞান কহে । বিধি ব্রহ্ম সহিত “অহং অঙ্গাম্মি, 
এই বু্ডির সন্বন্ধ হয়; সুতরাং ব্রন্ষের জ্ঞান প্রত্যক্ষ সম্তবে | 

যে স্থলে ধূম দেখিরা অগ্থির ভ্ঞান হয, সে স্থলে ধৃমজ্ঞান গুত্যক্ষ এবং অগ্থি- 
জ্ঞান প্রত্যক্ষ নহে । কারণ, নেত্রদ্বারা ধূমের সহিত অন্তকরণবৃন্তির সম্বন্ধ 
হয়; স্থতরাং ধৃমজ্ঞান প্রত্যক্ষ কাতে। এবং অনুমান দ্বারা অন্তঃকরণ বৃত্তি 
শরীরের অন্তর অগ্নি আকার গ্রহণক্ষম হয়, পরন্থ অগ্নির সহিত বৃত্তির সম্বন্ধ 
হয় না। সুতরাং, অগ্নিজ্ঞান প্রত্যন্স নহে। এই বীতিতে যে স্থলে বৃত্তির 
সহিত বিষয়ের সথ্ন্ধ হয়) সে স্থলে প্রত্যন্স জ্ঞান কহে। যেস্থলে বত 
সহিত বিষয়ের সন্বন্ধ হয় ন, বিষয় দূর বহিদ্দেশে। অথব। ভূত বা ভবিষ্যতে 
অবস্থিত, এবং অনুমান বা শব্দ সাহায্যে অন্তবু্তি বিষধাকার হয়, সে স্থলে জ্ঞান 
পরোক্ষ কহে। ইন্দ্রিক্জন্য জ্ঞানই প্রত্যক্ষ এক্সপ নিয়ম নহে। যেবূপ 
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স্থখছুংখ জ্ঞান ইন্দ্রিয়জন্য নহে, অথচ প্রত্যক্ষ । সেইন্ধপ দশম পুরুষের জ্ঞান 
শব্দ জন্, অথচ প্রত্যক্ষ । এই রীতিতে গুরুমুখে শ্রুত মহাবাক্যন্ধপ বেদশব 
হইতে উৎপন্ন ব্রক্ষজ্ঞানও প্রত্যক্ষ সম্ভবে ৷ 

শুনি গুরু উপদেশ শিষ্য মতিমান। 

ব্রহ্গরূপ দেখে আত্মা-ভ্রম অবসান ॥ ১৯৯ ॥ 

গুরুর এই উপদেশ শ্রবণ করিয়া বুদ্ধিমান তব্বদৃষ্টি আত্ম। রহ্গরূপ দেখিক়্। 

ভেদভ্রম অন্ত করিলেন । ১১৯ ॥ 

“অহং বক্ষ এ বৃত্তিতে নাই আবরণ । 

দু আদিরূপ সেই লয়েছি শরণ ॥ ১২৯ ॥ 





উত্তম অধিকারী-উপদেশ নিরূপণ নাম চতুর্থ তরঙ্গ 


সমাপ্ত । 
শ্রীবিজয়কে শব মিত্র । 
স্থল রূপ গহুণ। 


(11410175410) 
আতিবাহিক ও হুস্্রতর দেহবিশিষ্ট জীব, সময় সময় স্থলদেহ ধাঁন্সণ করি! 
মনুষ্যের নয়নপথে উপস্থিত হইয়া! থাকে, এবং মনুষ্যের স্তাঁয় কাঁধ্যাদিও 
করিয়। থাকে । এইরূপ আকৃতি ধারণকে স্থুলরূপগ্রহণ ( 1000671811591107 ) 
বল হয়। ইহা যে কেবল মাত্র আধুনিক প্রেত-তত্ব-বিষ্তার (91১1771881158) ) 
সহিত সংশ্লিষ্ট ও তাহার এক অঙ্গ .ভৃক্ত, তাহা নহে। এইরূপ সুক্ম হইতে 
স্থল আকার ধারণ ভারতবর্ষে বিরল নহে। অনেক সাধু ও ফকির এবং হোগেন 
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খর মতন অনেক ভোজবাজিওয়ালা, এই প্রকার রূপ গ্রহণ দেখাইতে 
পারেন। আমরা অন্তান্ত জাতির প্রাচীন পুস্তকাদিতেও এইবূপ অনেক 
ব্যক্তির উল্লেধ পাই, যাহার] কেবল মাত্র শৃন্ঠাকাব আকাশতত্ব হইতে ইঞ্সিত 
বস্ত উৎপন্ন করিতে পারিতেন। এইরূপ ঘটন। পুর্বে ইংলগ্ডেও অনেক 
দেখিতে পাওয়া যাইত । কিন্ এখন আর সেইলপ দেখিতে পাওয়! যায় ন।। 
ইহার ছুইটি কারণ থাকিতে পারে £-- তখন হয়তো এ প্রকার হুঙ্ষম হইতে স্থল 
দেহ ধারণ কর। সহজ ব্যাপার ছিল, সুতরাং লৌকে দেখিতেও পাইত। 
অথব! এইরূপ ঘটন। গ্রদশনে সক্ষম লোকের ৮ংধা। তখন অক ছিল। এখন 
হয়তে। সেই সংখা হ্বাস হইতেছে । এই প্রকার পোককে সাধারণতঃ 
1)6010111 বলে ॥ 

বিশেষ মনোযোগের মঠিত আলোচন। করিলে মোটামটি ভিন প্রকার স্থুলদে- 
ধারণ দৃই হইয়। থাকে | প্রথম, একপ দেহ আছে বাহ। স্পংশক্রির,। অবণেক্দির, 
ভ্রাণেন্সিয়, এমন কি রসনোন্দ্য দ্বারা অন্রভব করিতে পার। যায়, অথচ দেখিতে 
পাওয়। যায় না। ইহ। স্পর্ণান্থদের । (0781)10)। কিছু দৃষ্টির বহিভূতি। এই 
প্রঙ্কার দেহের নিজেব কোন প্রকাব দাপ্সি নাই তাহার। পঞ্চ ভূতেব সনষ্টি 
মাত্র কিন্তু স্ুল দৃষ্টির অগমা; স্ববীর আলোক দ্বাপা গুকাশ হইতে পারে, 
এইরূপ কোনও পদার্থ না থাকিলে তাহাদিগকে দেখিতে পাওঘ। যাঁয় ন|। 

দ্বিতীয় প্রকার স্থুল-দেহ-গহণে, দেহ দেখিতে পাওয়া যায় কি স্পশান্মের 
(৭1810) ) নহে । এই, প্রকাব শরীব নধ্য দিঘা আমর। হাত চালাইতে 
পারি, অথচ উহা হইতে কোন বাধ। অনুভব হয় না। ইহা দেখিতে 
কুঙ্জাটিক ব। ধূমের গ্ভায়। ধুম স্পশ করিতে গেলে, ধেরূপ অনুভব 
হইয়া থাকে, ইহাদিগ.ক স্পশ করিতে গেলেও সেই প্রকার এক রকম 
অন্থুভব হুইরাঁ থাকে। এইরূপ আকার স্বতঃ প্রকাশমান। ইহা দেখিতে 
পাওয়। বায়, কিন্ত স্পর্শ করিতে পার। যার না। 

যে.শরীরকে দেখিতে পাওয়া যায় এবং স্পশান্ুমেয় (08721910), তাহা তৃতীয় 
শ্রেণী ভুক্ত । ভিন্ন ভিন্ন গুরুত্ব বিশিষ্ট ঘত প্রকার পদার্থ বর্তমান রহিয়াছে, 


__ধুমবৎ ঈীথিরীয় ( ০৮)01621 ॥ পদার্থ হইতে সাধারণতঃ কঠিন পদার্থ পর্যযস্ত 
নি 
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সকল প্রকার পদার্থ ই এই তিন শ্রেণীর ভিতর নিন্দিষ্ট রহিকাছে। ঈথিরীয় 
অংস্থ। হইতে স্ুল অবস্থার মধ্যে সকল কার পদাঁথ ই বর্তমান পুহিয়।ছে | 

হঙ্্ম দেহ প্রকট করণ বিষয় আলোচন। করিবার পুর্কে, ভূতি (10400৩) 
কাহাকে বলে তাহা জানা উচিত । চতুদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে, আমরা 
অবগত হই, যে ভূত (7141107) এক প্রকার নহে বিভিন্ন অবস্থাপন্ন ভূত 
সকল আমাদিগের বিবিধ ইন্দ্রিয় গোচর ধোগ্য। ভূত সকলের কঠিন (ক্ষিতি), 
অপ, বাম্পীয়, তেজ এবং ঈথিরীয়ের পর আরও সুক্গতর অবস্থ৷ থাকিতে পারে। 
এইরূপ বিভিন্ন প্রকার অবস্থা বস্ত সকল বর্তমান থাকিবান্ধ কারণ কি? 
জলই ব| তরল কেন, ইষ্টকই বা কঠিন কেন? ইহাঁর কারণ আমরা এই 
পর্য্যন্ত অবগত হইয়াছি, ষে সকল অণু পরনাণু (510)1৯) ছারা গঠিত, সেই 
সকল অণু পরমাণুর বিভিন্ন প্রকার সন্িবেশ (১21701107:১) দ্বারা, এই 
প্রকার বিভিন্ন অবস্থা কল উৎপন্ন হইয়াছে । পাশ্চাত্য বিজ্ঞান অনুসারে 
বস্ত সকল-_গকল বস্তু ন7হ_-অণু সকলের দ্বার। গঠিত অণু সকল যখন 
পরস্পরের খুব সন্নিকটে অবস্থান করে, ভখন কঠিন বস্তু উৎপন্ন হঘ। কঠিন বস্ততে 
অণু সকলের আকষণ শ্ডি বিকর্ষণ শক্তি অপেক্গ। অনেকাংণে প্রধল; যে সকল 
শক্তি কঠিন বস্তর অণু সকলকে দূরে নিঙ্গেগপ করিতে চেষ্ট। করিতেছে, সেই 
সকল শক্তি অপেক্ষা উহ্থাদ্দের সংযোগণীল (€০97৩১1৮৮) শক্তি অধিক 
বলবান। তরল অবস্থাপর ব্স্ভাতি এই ছুই প্রকার বিভিন্ন শক্তি সমভাবে 
অবস্থিত, অর্থাৎ সংযোনশীন শি, ও বিকর্ষণ শক্তি সমু ভাবে অবস্থিত; তরল 
অবস্থায় অণু সকল সনত। প্রাপ্ত হইর! অবস্থিত রহিয়াছে । বাম্পীয় অবস্থায় অ৭ু 
সকলের বিকর্ষণ শক্তি সংঘেগশীল শক্তি অপেক্ষ। অধিক পরিমাণে বলবাঁন, 
এই জন্য বাম্পীর অবস্থ। কঠিন অবস্থার ঠিক বিপরীত । 

কঠিন অবস্থাপনন অণু সকল সঙ্ক,চিত (০9511)0১৯০৫ ) ও ঘনীভূত, তরল 
অবস্থায় অণু সকল তত ঘনীভূত নহে, উহার। পরষ্পরে ঈষং দূরে অবস্থিত, 
এবং কতক পরিমাণে উহাদের স্বাধীনতা আছে, বংস্পীয় অবস্থার অণু সকল 
বিশ্রিষ্ট হইতেছে । কঠিন হইতে তরল পদার্থে, তরল হইতে বাম্পীয় পদার্থে 
এবং বাম্পীয় হইতে ইঈথেরীয় পদার্থে উপনীত হইলে আমর। দেখিতে পাই যে, 
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অণু সকল ক্রমশঃ বিশ্লি হইতে থাকে এবং তাহাদের কম্পনের ক্ষেত্র অধিক 
বিস্বৃত। বাম্পীর অবস্থায় অণু সকল তদ্রপেক্স। গুরুতর পদার্থের অণু অপেক্ষা 
দ্রততর বেগে সন্মুখে ও পশ্চাতে আন্দোলিত হইতে থাকে ৷ বাম্পীয় অবস্থার 
পর ঈথিরীয় অবস্থা । ঈথর কাহাকে বলে ? পাশ্চাত্য বিজ্ঞান এ সম্বন্ধে অনেক 
আলোচন। করিয়াছে। আধুনিক বিজ্ঞানের মতে ঈখর সমুদয় পদার্থের মূলীভূত 
বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকে ; কিছ পাশ্চাত) বিজ্ঞান এই তন আবিষ্ষার 
করিবার বু পুরে, গুপ্ত (০৫01 । বিজ্ঞান ইহ" আবিষ্কার করিয়াছিল । 
গুপ্ত বিজ্ঞানের মতে ঈথর নান। প্রকার অবস্থার বর্তগান রহিয়াছে-_পাশ্চাত্য 
বিজ্ঞন যাহাকে অথু বলে, তাহা তদপেক্। আদও ক্ষুদ্রতর পদার্থ দ্বার। গঠিত 
এবং এই সকপ ক্ষুদ্রতর পদথ আবার তদপেক্ষাও আর ক্ষুদ্রতম পদার্থের 
দ্বার! গঠিত । বহু বৎসর পুর্বে ম্যাডাম ব্র)াভাটসস্কি বলিয়াছিলেন, যে পাশ্চাত্য 
বিজ্ঞান “অণু' সপ্তন্ধে ঝাহ। বলিতেছে,_-অথাঁৎ পদার্থের 'অণু পরমীণু' অপেক্ষা 
আর ক্ষুদ্রভর বিভাগ হইতে পারে ন/-তাহা ঠিক নহে। সে সময়ে উক্ত 
মত অনেকে উপহাস করিয়। উড়াইয়া। দিঝাছিলেন। কিস্ত এখন পাশ্চাত্য 
বিজ্ঞান “এটম্' সকল€ যৌগিক পদার্থ স্থির করিতেছে । এখন আমরা 
'আইঅন্দ* (107১) এবং লেক ন্স, ( ৮1০০০।৯) প্রভৃতির কথ 
শুনিতেছি 3 ইহাদের দ্বার! অণু সকল গঠিত। এক্ষণে আশা করা যায় যে, 
£এটম্স্ঃ জন্বন্ধে গুপ্ত বিজ্ঞান যাহ। আঁবিফীর করিয়াছে, ভবিষ্যতে পাশ্চাত্য 
বিজ্ঞান তাহাই সাব্যস্ত করিবে। 

স্থলরূপ গ্রহণ বিষ অনুণীলন করিতে গেলে ঈথর সম্বন্ধে সবিশেষ জানা 
উচিত্ত। গুপ্ত বিদ্যা অনুশীলনে আমর। জানিতে পারি ধে, আমাদের স্কুল দেহ 
দুইটি দেহ সমষ্টি দ্বার৷ গঠিত; ভাহাদিগকে ভা (1)755162]) ও পিগু 
(০৮১০.০৪]) দেহ বলে। পিশু দ্রেহকে ০0১০০ 0০1) বলা হয়। এই 
ঈথিরীয় শরীরকে স্তুল দৃষ্টি দ্বার! দেখিতে পাওয়। যায় না। ইহা গুরুত্বহীন 
( 20107006150] ) ) ধাহারা ক্ল্যায়ার ভয়েপ্ট ( 012)৮৮০৬%7/৮) ব। অতীক্দ্িয় 
দৃষ্টি শক্তি বিশিষ্ট, তাহার। এই শরীরকে দেখিতে পান। এই ঈখ্িরীয় শরীর 
আমাদের স্থুল শরীরে প্রকটিত বৈছ্াতিক ও জৈবীক শক্তির উপাধি। 
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কোন প্রকারে এই ঈথিরীয় শরীরকে স্কুল শরীর হইতে বিশ্লিষ্ট করিলে 
স্কুল শরীরের কার্ধাকারিত। শক্তি কমির়া যাঁয়। উপদগ্ধ মরুত (766078 
0:10) ঝ| হাস্তোৎ্পাদনকারী বাম্প ছার! ঈথিরীয় শরীরকে কতক পরিমাঁণে 
স্থল শরীর হইতে বাহির ক'রতে পারা যায়। তখন 'ক্ল্যায়ার ভয়েন্দের' বা 
সুশ্ম দৃষ্টিশক্তির সাহায্যে এই শরীরকে দেখিতে পাওয়! যায়। সাধারণতঃ 
ঈথিরীয় শরীর স্কুল শরীরের সহিত ঘনিষ্ট ভাবে সম্বন্ধ যুক্ত এবং অণ্ধক পরিমাণে 
শক্তির চালন। ন| করিলে ইহাদ্দিগকে পৃথক কর! যায় না; কিন্য যে সকল 
71০0101)) স্ক্ হইতে স্কুল দ্রেহ ধারণ করিতে সক্ষম, তাহাদিগের কথ] 
স্বতন্ব। এই সকল 1”।111এর ঈণিরীয় শরীর স্থল শরীরের সহিত 
শিথিল ভাবে সংগ্রিষ্ট। কিন্য এইজপ্‌ 10০0181)এব সংখ্য। অতি বিরল। 

যে সকল 1700110) স্ুলরূপ গ্রহণ করিতে সক্ষম (ান0ো2]18078 
[71০0101), তাহাদিগের উপর এক প্রকার শক্তি (50058) প্রয়োগের ছারা ইসা 
বৈছ্যতিক কিন্বা চৌস্বক শক্তি হইতে পারে_-ঈথিরীয় শরীরাকে স্থূল শরীর 
হইতে পৃথক করিতে পারা বায়। কয়েকজন ব্যক্তি মিলিত হইয়া 
প্রেতায্মার উদ্বোধন করিবার চেষ্টা এবং পরীক্গ। করাকে “সিয়াস্‌ 
(5০27060) বলে। 'সিয়াসে' চক্র এবং 01001077 এর ভিতর এই প্রকার 
বৈছ্যাতিক শর্ত (51১5৭) উৎপন্ন হইয়া! থাকে এবং ইহার প্রভাবে [700101 
এর ঈথিরীন্ন শরীর অম্পূর্ণভাবে অথব। কতক পরিমাণে স্থুলদেহ হইতে বাহির 
হই! থাকে; 1100101. তথন্‌ কৃত্রিম নিদ্িত ( 1(171)00) হইয়া পড়ে। 
অনেকে এইরূপ অনুমান করেন যে, ঈথিরীয় শরীর প্রীহার ভিতর দিয়। স্থুল 
শরীর ত্যাগ করিয়! থাকে । ঈথিরীয় শরীরের সহিত প্লীহার বিশেষ 'সন্ধ 
আছে। স্থুলদেহচ্যত ঈথিরীয় শরীরক যখন 'ক্র্যায়ার ভয়েন্সের সাহায্যে 
নিরীক্ষণ করা যায়, তখন দেখিতে পাওয়া যায় যে, একটা সুক্ষ সুত্র এই 
শরীরকে স্থুল দেহের অন্তর্গত প্লীহার সহিত সংযোজিত করিয়া রাখিয়াছে । 

ধাহার! সুক্ষ শরীর স্থুল করণ জন্ত চক্রে বপিয়াছেন, তাহা'দিগের মধ্যে 
অনেকে হয়ত লক্ষ্য করিয়। থাকিবেন যে, সেই সময়ে শক্তির তারতম্য ঘটিয়। 
থাঁকে। অনেকে জ্াাত আছেন ষে 'দিয়াস্। গ্রহে এক প্রকার শীতল বায়ু 
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প্রবাহিত হ্ইয়। থাকে। সেই সময়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাঁগজ খণ্ডসমূহ শৃন্টে 
নিক্ষেপ করিয়। দেখা গিয়াছে ধে, প্র শীতল বাধু-প্রবাহের দ্বারা 
তাহাদিগের গতির কিছুই বাধা হয় না। যদি সাধারণ বাষু এ 
পরিমাণে বেগে প্রবাহিত হইত, তাহা হুইলে শ্র কাগজ থণ্ড সকল 
সঞ্চালিত হইত। চক্রে ধাহার। বসিয়া! থাকেন, তীাহাদিগের শরীরস্থ ঈখিরীয় 
পদার্থের নিফাশনের দ্বারা চাপের অসমানত। ঘটিয়। থাকে ; সেইজন্য বোধ হয়, 
এ প্রকার ঘটন। সংবটিত হয় । চক্রস্থব্ক্তি সকল হইতে ঈখিরীয় পদার্থ 
17601007এ প্রবাহিত হইতে থ।কে এবং যখন ইহার প্রবাহকে বাধ! দেওয়। 
যায়, তথন ইহাকে মন্দ অবস্থাপন্ন (020 69700111011 ) বলে। সময় সময় 
চক্ুস্থ ব্যঞ্তিদিগের মধো কেহ কেহ এই প্রবাহকে বাধ। দান কবিয়। থাকেন। 
চক্রস্থ ব্ক্তিদিগের মনের অবস্থা ঈথারের প্রবাহকে হয় বদিত, নয় হাস 
করির। থাকে । প্রেততন্বে অবিশ্বাকারী ব্ক্তিদিগের মনের অবস্থা, 
তাহার নিজের শরীর অথবা অপরের শরীর হইতে ঈখার প্রবাহকে বাধা 
প্রদান করিবে এবং স্থলরূপ গ্রহণ ব্যাপার সংঘটিত হইবে না। ঈথারের 
প্রবাহ সমপ্রাণত। (1)007001)৮ ) দ্বার। বুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়। থাকে । সেই জঙ্ঠ 
“সিম্মাঙ গুঁহে গীত ও বাদ্যের আলোচন। করা হয়। “সিরাস্‌' গ্রহে চত্রস্থ 
ব্যক্তির। 1৮০৫1এণপ্খর প্রতি মন: সংধোগ না করিয়া কথ! বার্তায় ব্যাপৃত 
থাকে, কারণ তাহার উপর মনঃ সংবোশ করিলে ঈথিরীয় প্রবাহের 
বাধ! জন্মির। থাকে এবং স্থুলক্বপগ্রহণ ব্যাপার সম্পন্ধ হয় ন।। সেই 
সময়ে [7৫0107) ব্যক্তি কেন্দ্রের সভায় বর্তমান গাকিয়। চতুর্দিকের চক্রস্থ 
ব্যক্কিদিগের ঈখিরীর পদার্কে সংগ্রহ করিতে গাকে। ধীভারা ক্ল্যায়ার 
ভধেন্টত (01217509000), তাহারা দেখিতে পান যে, এই সময়ে 
[7)001)এর চতুদ্দিকে ঈষৎ নীলবর্ণের তাত্রকুটের ধূমের স্তায় মেঘ সঞ্চিত 
হইতে থাকে । ঈথিরীয় গুরুত্ব জন্য এই পদার্থ 07০010)এর সন্গিকটে 
গৃহীত হইয়া থাকে । 10101এর নিজের ঈথিরীয় শক্তি এবং কতকশুলি 
স্থল ভৌতিক অণু সংযোগে স্থুলরূপ গ্রহণ সংঘটিত হয়। কিন্তু 7)০৭107এর 
চতুর্দিকে বেষ্টন করিয়| যে ঈথিরীয় পদার্থ থাকে, তাহার স্থল শরীর হইতে 


২৩৪ পন্থা । [ভাত্র ও আশ্বিন 


বু দুরে যাইতে পারে না_জোর ৬০ হাত পরিমাণ দূরে যাইতে পারে। 
তাহর বেণী দুরে যাইলে [7০12)এর মন্পূর্ণ বিপদের আশঙ্ক। আছে । 

ঈথরীয় শরীর স্থুলীভূত শরীরের ভিত্তি ভূমি। ঈথিরীয় দেহ স্ুল 
দেহের অবিকল প্রতিগৃপ্তি। কিন্তু চক্রের সময় দৃষ্ট হইয়। থাকে যে স্থুলভূত 
ঈথিরী্ দেহের মুখ ও স্থূল দেহের মুখের মধ্যে পার্থক্য আছে । তখন নানা 
প্রকার মুখ দেখিতে পায়! ঘায়। অতএব ইহা জিজ্ঞান্ত হইতে পারে 
যে, কি প্রকারে এইরূপ ঘটন। ঘটিরা থাকে? কেমন করিয়া ঈথিরীয় শরীর 
অন্য আকৃতি ধারণ করিয়। থাকে? মোটামুটি ধরতে গেলে তিনটা কারণে 
এইরূপ ঘইন। হৃইয়। খাঁকে | 1১) চক্রস্থ ব্যক্তিদিগের শাসনকারী ক্ষমতা বা 
প্রাণ শক্তি (0০770011108 ৪57016৯) ) হে, যে ভৌতিক সত্তা এই শরীরকে 
ব্যবহার করিতেছে তাহ! এবং (৩) যে ব্যক্তি এই আকুতি ব্যবহার 
করিতেছে, তাহার ইচ্ছ, এ৩"র দ্বার।, ইঈথিরীয় শরীরের আকৃতি গঠিত হয়) 
এবং যে পরিমাণে ইচ্ছাশান্ত গর়োগ করা যায়, সেই পরিমাণের উপর 
ঈথিরীর শরীরের স্থিতি 'নভর করিয়। থাকে । যদি ইচ্ছাশক্তি অল্প হয়, তাহা 
হইলে এই আরুতি অধিকন্ণ থাকিতে পারে না এবং যদি ইচ্ছাশক্তি প্রবল হয়, 
তাহ] হইলে ইহ। অধি বক্গণ থাকিবে । সেইজন্ত অপরিচিত প্রেতাত্মা অপেক্ষা 
[00010] এর পরিচিত প্রেতাস্মাগণের স্থুলরূপ গ্রহণ সহজ । 

চক্রস্থ ব্যক্তিদিগের ইচ্ছাশক্তির উপর, চক্রের অবস্থার উপর এবং 2760100) 
এর ঈথিরীয় শরার বাহিরে গ্রাতিচালন (1১7০1০7চ) ক্গমতার উপর স্থুলরূপ 
গ্রহণ নির্ভর করিতেছে । 15০21১62107 লিখিয়াছেন যে» 

1 010601121152607 ঘজাগড খেটন 2 5৪9(৯0000 0106 01 ৮111, 
[67025 100 9210 19 1১0 % (শো01])0725 010০9510107) 01 0793 0৮৮7) 
11100 00 £768৮ 0০010 ৬৬111, 4 1)91116 0£ ৪07700 90£% 91 
[02066] 0% [0:00 10 ৪. 00170161017 1001 17201210011 অর্থাৎ ইচ্ছাশক্তি 
প্রয়োগ করিবার ক্রমাগত চেষ্টার দ্বার৷ স্থলরূপ গ্রহণ হুয়। থাকে । এই প্রকারে 
বিশ্বের মহান্‌ ইচ্ছাশত্তিকে নিজের ইচ্ছা! শক্তির ছারা বাধা দেওয়া হইয়া থাকে 
এবং অস্বাভাবিক শক্তির দ্বার! পদ্দাথকে এক প্রকার অবস্থায় আবদ্ধ ফরিক্গ। 
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রাখা হয়। অর্থাৎ, যখন ঈথিরীক্ব পদার্থকে পর পর ভিন্ন অবস্থার ভিতর দিয়া 
অবশেষে কঠিন অবস্থায় আনা যায়, তখন অণু সকলকে গ্রমশঃ সন্নিকটবর্ভী 
কর। হয় এবং ইহ| করিতে হইলে ইচ্ছ। প্রয়োগের ক্রমাগত চেষ্টার প্রয়োজন 
হয়। কারণ বিশ্বের মহান্‌ ইচ্ছান্ুসীরে এই সকল অণু পরমাণু 
ক্রমাগত দৃরে নিক্ষিপ্ত হইতেছে । ক্গণকালের জন্য সেই মহান্‌ ইচ্ছাকে 
বাধ। দেওয়। হইয়া গাকে, বে মুহুর্তে মানবীয় ইচ্ছাকে প্রত্যাতার কর। হয়, দেই 
মুহর্তে এই সকল পদর্থ তাহাদের পুব্বাকার স্বাভাবক অবস্থ। প্রাপ্ত হয়। 
আশ 


শ।আশুতোষ দেব। 


(5) 


পে বড় বেশীদিনের কথ| নয় । ছুই মাপের ঘটন1! গে ভীষণ কাহিনী 
স্মরণ করিতে এখনও আমার শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। যতদিন জীবিত 
থাকিব, ততদিন মে ঘটনা ভূলিতে পারিব ন।। যে বালিকাকে আমি প্রাণাখিরু 
ভ'লবাছি, কাল তাহার বিবাহ হইবে! তাহারই জন্য আহি সেই ভীষণ যন্ত্রণা 
সহা করিয্বাছি। গুধু সহাঁ করিয়াছি? হ্রায়ত মরিতে বসিয়াছিলাম! 
এমনি বিধাতার অপুব্ব বিধান যে, ষাহাদিগের সুখের জন্ত আমবা মৃত্যুর 
সহিত সংগ্রাম করি, তাহাদ্দিগকেই সাম্রা 'প্রাণাধিক ভালবাদিয়া ফেলি! 
ইহ। আমার কাল্পনিক কথা নহে! ইহা। ফ্রুব সত্য, ইহাই প্রকৃতির নিয়ম! 
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শৈশবে পিতৃখাতধীন। হইর। যখন আমি আমাৰ দূরসম্পর্কীয় মাতুলের 
বাটিতে আশ্রর পাই, তখন আমার বয়স পাচ বংসর ৷ সুতরাং, মার কথা, 
বাবার কথ! বড় একট। মনে পড়ে ন।। এখন আমার বয়ম উনিশ বৎসর । 
এ কয় বৎসরে আমার মাতুলের সংসারে অনেক পরিবর্তন হইয়াছে । আমার 
স্নেহাম্পদ মাতুল, প্নেহমরী মাতৃলানী আজ বহুদিন হইল ইহালাক ত্যাগ 
করিয়াছেন। তাহাদিগের একমাত্র বংশং্র বিলাত ফেরত ডাত্ডার মিষ্টার 
শ্রিরশস্কর সেন এক্ষণে বাটির কর্তা | প্রিরশঙ্কর আমাপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ট হইলেও 
আমি তাহাকে “দাদ]” বলিতাঁম ন।। শৈশবের অভাসের দোষে চিরকাল 
মামি তাহাকে “প্রিন্শশক্কর” বলিয়া ডাকি | ইহার জন্য আমার ব্রিদ্ধে কখন ও 
কোনরূপ অনুযোগাদি শ্রবণ করি নাই | প্রিয়শঙ্গর আজ দুই বৎসর হইল 
বিলাত হইতে ফিরিয়। আসিয়া বালিগঞ্জস্থ পৈতৃক ভবলে 17158001)461166 
আরম্ভ করিম়। দিরাছে । প্রিয়শঙ্কর আজও অবিবাহিত | 

পিতার ধম্মবিশ্বাস আমার অজ্ঞাত। মাতৃল হাশর একজন নিষ্ভাবান 
ও প্রখাতনান। ব্রাহ্ম ছিলেন। আমরাও ব্রাহ্মমতাখলধী | 

এইস্বলে আরও একটি কথ। বলা উচিত। আমার ধয়স উনিশ বতসর 
বটে কিন্ত আজি৪ আমি কুমারী । বিবাহ না ৬ওয়াব কারণ ঘে, আনি 
কুরূপা, তাত! নভে । শুধু পুকব নহে, আমাদিগেব ঈমজভুক্ত। অনেক স্থন্দরী 
মহিলাও আমার কূপের গ্রশংস। করেন। 

যথন যৌবনেব মুল তরক্গ উচ্ছবাসে আমার দেহ ধীরে ধীরে অপুব্ৰ 
লাঁবণ্যে ভরিয়। উঠিতেছিল, যখন কাবাগৃহীত মায়াময় প্রেমত্ বক্ষে লহয়। 
সতৃষ্ণনয়নে আমি জগতের প্রতি চাহিতেছিলাম, সেই সময় একজন জন্ত্াস্ত 

ঞ্ুত্রকে, তাহার সৃক্ঠে, তাহার শান্ত কোমল ব্যবহারে এবং তাহার 
টিদামোহন আকরুতিতে মুগ্ধ হইয়া, ভালবাপিয়। ফেলি! সেদিন যে মধুর 
প্রেমস্বপ্ন বক্ষে লইয়া জগতকে ও মধুময় সোণার রাজ্য ভাবিয়াছিলাম, অগ্লদিনেই 
আমার সে ছাঁয়াময় কুহকস্বপ্ন টুটির। গেল। মোহ কাটি! গেলে স্পষ্ট 
বুবিলাম, এ জগতে প্রেম নাই, স্নেহ নাই__এ জগত শুধু কপটতা ও ছলনা'র 
বিষম কারাগার! আমার পবিত্র প্রেমবিশ্বীসে এরপ নিষ্ঠুর আঘাত পাইয। 


১৩১০ |] বাক-রোধ। ২৩৭ 


গ্ক্মামি পুরুষজাতিকে সেদিন হৃদয়ের সহিত ঘ্বণ! কারিলাম! সেইদিন হইতে 
আমি আজীবন কুমারীত্রত পালন করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ! ছুঃবীর সেবা এবং 
পরমব্রদ্দের উপাদনাই, এখন আমার জীবনের একমাত্র কীর্ধ্য | 

আমার হৃদয়ের সমস্ত ব্যথাহর্ষ কেবল একজনের নিকট প্রকাঁশ করিতাম। 
দে আমাদের প্রতিবেশী মিঃ রাধাগোবিন্দ গুপ্তের ষোড়শী কন্ত। মাধুরী । 
শৈশব হইতেই মাধুদ্ী আমাকে তাহার হৃদয়ের অনুপম মাধুর্য্যে সম্পূর্ণ বশীভূত 
করিয়। ফেলে। প্রকৃতি দেবীও মাধুরীকে বহিসৌন্ির্য্যে যেরূপ ভূষিত 


কন্য়াছিলেন, অন্তসৌন্দর্যও সেই পরিমাণে দ'ন করিতে বিন্দুমাত্র কার্পণ্য 
করেন নাই। চম্পক অঙ্গুলি ছাঁর। পিয়ানোর জৃদয়বীণায় ধীরে ধীরে বঙ্কার 


তুলিয়! মিষ্ট কণ্ঠে মাধুরী যখন গাহিত-_ 
"আমি নিশি নিশি কত রচিব শয়ন, আকুল নয়ন রে ঃ 
আমি নিতি নিতি বনে করিব ধতনে, কুছম চয়ন প্লে! 
কত শরত যামিনী হহবে বিষল, বসস্ত ঘবে চলিয়। 
কত উদ্িবে তপন, আশার স্বপন, প্রভাতে ঘাইবে ছলির। ! ৮ 
তখন আমার হৃদয় কি এক অজ্ঞাত যাতনা আকুল হইয়। উঠিত। 
আমার মর্মের সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করির। লাঞ্ুন।ব্যঘিত একট। নীরব করুণ 
ক্রন্দন হৃদয়ের অন্তঃস্থল হইতে হাহাকার করিয়! উঠিত ! 
বাস্তবিক কথ। বলিতে গেলে, মাধুরী তেমন হৃতী ছিলনা । আমারই 
স্াষ বেদনার কীট তাহার কুনুমকোমল হৃদয়খানিকে দংশন করিতেছিল। 
ছুই বৎসর পূর্বে দাজ্জিলিং প্রবাসকালে লাঁবণ্যকুনারের সহিত মাধুরীর 
বিবাহের সম্বন্ধ হয়! বিবাহের কথা পাকাপাঠুক হইবার পূর্বে মাধুরী তাহার 
পিত।র সহিত কলিকা তায় ফিরিয়। আইসে | ইহার কিছুদিন পরে দর্জির 
জনৈক আত্মীয়ের নিকট হইতৈ সংবাদ আইস, বরাহ শিকার করিতে যাই 
লাবণ্যকুমার নিরুদ্িষ্ট হইয়াছে । জনৈক ভূটিয়া অনুচর “তাহাকে বরাহ কর্তৃক 
আক্রান্ত হইতে দেখিয়াছে | লাবণ্যকুমীর আর ইহংলোকে নাই | এ সংবাদে 
ব্যারিষ্টার গুপ্তের বাটিস্থ সকলেই বিশেষ ছুঃখিত হইলেন। আর মাধুরী? 
মাধুৰী এ সংবাবে শধ্যাগ্রহণ করিতে বাঁধ্য ইইল | 






২৩৮ পন্থা । [ ভাঁদ ও আহিন 


আহ, দার্জিলিং প্রবাকালে লাবগণ্যকুমার যে মাধুরীর ন্ত্যি সহচর ছিল। 
তাহাকে গান শুনাইয়।, তাহার সহিত গল্প করিয়া প্রতি পর্বতশৃন্গে, প্রতি 
লতাকুঞ্জে লাবণ্যকুম|রের হাত ধরিয়৷ বেড়াইতে বেড়াইতে, মাধুরীর যে স্থুথ 
হইত সে সুখ বালকার আদৃষ্টে আর কখনও ঘটে নাই। পিতার আদরে, 
মাতার স্গেহে, দে সুখের অভাব ঘুচিত ন। ম'ধুরী লাবণ্যকে প্রাণভরিয়। 
ভালবাসে । আজ মাধুরীর হৃদয়েব রাজরাজেশ্বর লাবণ্যকুমার কোথায়! 

মাধুরী আমার নিকট কোনও কথ। লুকাঘ নাই। তাহার হৃদয়ের 
যবনিক। খনি আমার সম্মুথে সে অকপটে খুলিয়া দিয়াছিল। 

কথা প্রনঙ্গে যদ লাবণ্যকুম!রের কথা৷ উঠিত, তাহা হইলে মাধুরী বলিত, 
"রেণু, বোধ হয় তিনি জীবিত আছেন !” আমিও বালিকাকে আশ্বাস দিতাম । 
আমি বেশ বুঝিতাম, লাবশ্যকুমার জীবিত নাই। জীবিত থাকিলে এ ছুই 
বংসরে নিশ্চয় তাহার সংবাদ পাওয়া যাইত। ইহা! বুঝিয়াও আমি মাঁধুরীকে 
আশ্বাস দিতাম । আহা, মাধুবী বড় অভাগিনী । 


(২ 

এই সময়ে আর একটি ঘটনা ঘটিল। মেঘমুক্ত আকাশে রবিরশ্ির স্ায় 
প্রিয়শঙ্করের যশরশ্মি বেশ উজ্জলভাবে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল ছুই একটা 
ছরারোগ্ায রোগীকে প্রিয় আশ্চধ্যরূপে আবোগ্য করিল। শুনিলাম, 
'প্রয়শঙ্করের একটি আশ্চর্যা গু৭ আছে | রোগীকে ওষধাদি বড় একট। গ্রয়োগ 
করিতে হয় ন।। প্রথমে ধৌগীর অবস্থাদি বিশৈষন্নাপে পরীক্ষা করিয়। প্রিশক্বুর 
তাহাকে 21০১77011৯6 (মেস্মেরাইজ ) করে, পরে 11১11709052) (হিপ নটিস্ম্) 
শক্তি দ্বারা তাহাকে আদেশ করে, “তোমার রোগ নাই, তুমি সুস্থ হও 1” 

র্য্যের বিষয় রোগীও »ম্পূর্ণরপে আরোগ্যলাভ করে। প্রথমে যখন ছুই 
একটা সাঁদপত্রে প্রিরশঙ্করের আরোগ্য-প্রণালী আলোচিত হইল, তখন আমরা 
তাহ। বিশ্বাস করিলাম ন1। পরে বাটিতে একটি রোগীকে আশ্চর্্যরূপে 
আরোগ্য হইতে দেখিক1ম। রোগী একজন যিরীঙ্গি! অতিরিক্ত মদ্যপান 
করিয়া তাহার স্বাস্থ্য একেবারে ভঙ্গ হইয়া পড়িয়াছিল। তবুও ফিরীনিনন? 


১৩১০ |] বাক-রোধ। ২৩৯ 


মধ্যের লোভ ছাঁড়িতে পারিলেন না। অবশেষে যখন উচ্চ পদের চাকরীটি 
তাহার হস্ত হইতে স্মিত হইবার উপক্রম হইল, তখন তাহার হতভাগিনী 
পতিত্রতী। পত্থী ৪1৫টি শিশুদস্তান ক্রোড়ে করিয়। প্রিয়শঙ্করের পদতলে আয়! 
কাদিতে লাগিল। প্রিয়শঙ্কর রোগীকে আনাইয়| তাহাকে তাহার সামর্থ্যান্থ্যায়ী 
পরিমাণে মদ্যপান করাইল। যখন বীরসস্তান অজ্ঞান হইয়া! পড়িলেন, তখন 
তাহাকে 11০500115০ কর। হইল পরে প্রিয়শঙ্কর তাহার প্রতি চাহিয়াপ্ষঠোর 
স্বরে আদেশ করিশ্ল, “জোসেফ, আমার আজ্ঞা, তুমি কখনও মদ্য স্পর্শ করিতে 
পারিবে ন1 1” এমনই বিচিত্র রহস্ত, ইহার পরে জোসেফ মদ্যপান ত্যাগ 
করিল। একদিন প্রিক্ষশঙ্কর তাহাকে গৃহে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া আমাদিগের 
সম্মুখে তাহাকে মদ্যপান কণ্রিতে বলিল। জোসেফ করুণস্বরে কাতরভাবে 
কহিল, পক্ষম! করিবেন |, ও বিষ আমি স্পর্শ করিব না! আমার ক্ষমতা 
নাই! প্রভুর নিষেধ 1” 

অর্থ ও যশ যথন প্রিয়শঙ্করকে, প্রেমিকার শ্তায় সাদরে আলিঙ্গন করিল, 
তখন তাহার সহিত মাধুরীর বিবাহ দ্বিতে ইচ্ছা করিষ। মিঃ গুপ্ত ভ্রাতার 
নিকট সে বিষয়ে প্রস্তাব করিলেন । মাধুরীর স্তায় গুঈখতী হুন্দরীকে বিবাহ 
করিতে কোন্‌ অবিবাহিত যুবকের অনিচ্ছা হয়! প্রিয়শঙ্কর অবনত মন্তকে 
কহিল, "আপনি আমাকে অনুগুহীত করিজেন ? এ কথা সকলেই শুনিল। 
এ বিবাহ স্বন্ধে সকলেই নুখী হইল । কেবল মাধুরীর শ্লান মুখখানি আমার 
প্রাণে তাহার গোপন কথ। প্রকাশ করিল। আর আমি? আগি কি এ সম্বন্ধের 
বিরোধী ? প্রিক্নশঙ্করের সহত্্ গুণ থাকুক, তাহার প্রতি যে উগ্র এবং তাহার 
প্রাণ যে কঠিন, তাহা আমার জানিতে বাকী ছিল না। সে যে মাধুরীর 
মনোদত হইতে পারে না; মাধুরীর কথা বার্তীন্ন তাহারও আমি যথেষ্ঠ আভাস 
পাইয়াছিলাম। 

বিবাহ প্রস্তাবের প্রায় একমাস পরে মাধুরীর সহত আমাধি এ বিষয়ে 
কথা হইল। আমি স্পষ্টই মাধুরবীকে কহিলাম, "তুমি এ বিবাছে সুখী 
হইবে না।” 

মাধুরী কহিল, “সত্যই তাই ! এ বিবাহে কখনই আমি হুখী হইব না। 


২৪০ পস্থা। [ ভাদ্র ও আঙ্ষিন 


'কেবল পিতার আন্তরিক ইচ্ছাতেই--” মাধুরী আর কিছু বলিতে পারিল ন|। 
তাহার স্বর গাঢ় হইল । 

আমি কহিলাম, “এ কথা প্রিক্শঙ্করকে বল ন। কেন?” 

মাধুরী কহিল, “কাল ডাক্তার গেনকে সে কথা বলিয়াছিলাম। তি'ন 
সে কথা গ্রাহাই করিলেন ন।। ভাই বেণু, আমার এ বিক্রীত হৃদম্ধ কেমন 
করিয়া আবার অপরের নিকট বিকাইব? পিতার ইচ্ছা__কিস্ত-না না, আমি 
প্রাণ'ন্তেও দ্বিচারিণী হইতে পারিব ন।। লাবণ্য আহা! লাবণ্য আজ 
কোথায়?" মাধুরীব ন্ঘনে অশ্রপ্রবাহ উলিয়া পড়িল। 

অ'মি মাধুরীব হাত ছুটি ধরিয়। কোমল স্বরে কহিলাম, “মাধুরী, এ বিবাহ 
আমি কখনই হইতে দিব না । তুমি নিশ্চিন্ত থাক ।" 

অবল' শক্তিহীনা স্ত্রীলোক আমি! সেই অক্ষ, জন্ধ্যালোকে আমি 
মাধুরীর ধর্মরক্ষ। কবিতে প্রতিশ্রত হুইলাম। আমার শক্তি সামর্থের বিবেটন। 
মুতর্তের জন্থও আমাকে স্পশ কবিল ন।। কেমন কবি! স্পর্শ করিবে? 
আমি থে মীধুরীকে ভাঁলবাসি। আমাৰ প্রিষতমা মাধুবী ! 


(৩) 

পরদিন অপরান্তে আপনার কক্ষে অদ্ধশায়িত ভাবে রবীন্দ্রনাথের প্বাজা ও 
রাণী” পাঠ করিতে করিতে ইলার কোমল কিশোর প্রাণের বিলাপকাকলীতে 
আপনার হৃদয়ের প্রতিধ্বনি অন্রভব করিতিছিলাম, এমন সমথ প্রিয়শঙ্কর সেই 
কক্ষে প্রবেশ করিল। আমি উঠিয়া! বসিলাম। প্রিয়শঙ্কর কহিল, “রেণু, আজ 
তোমার একটি অভীঃ& সাধন করিতে পারিব। তুমি রোগীর দেবা করিতে 
ভালবাস! কাল একটি রোগী আমার বাটিতে আসিবে । যুবক- সন্্রাস্ত 
লোকের পুক্র ! শিরোরোগে ভূগিতেছে ! মাথায় একটা অস্ত্র" করিতে হইবে। 
এই অস্ত্রের উপর তাহার জীবনমরণ নির্ভর করিতেছে ! যদি রীতিমত যত্বের 
সহি সেবা করিতে পার, তবেই সে প্রাণ পাযর়। তাহার পিতা বিশ্বাস 
করিয়া আমার কথামত আগার হস্তে রোগীকে সমর্পণ করিতেছেন। তোমার 
কি মত ?” 
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আমি কহিলাঁম, “আমার সাধ্যমত সেবা! করিতে ক্রটি করিব ন|। তবে 
জীবনময়ণ বিধাতার লিপি !” প্রিয়শঙ্কর ঈষৎ হাসিয়া কহিল, “রেণুর সেবা! 
এ পর্য্যন্ত ব্যর্থ হয় নাই ,» 

ইছার কিয়ৎক্ষণ পরে মাধুরীর কথ। উঠিল। কথায় কথায় প্রিয়শঙ্কর কহিল, 
"(মার ভয় হয়, আম বুঝি মাধুরীকে সুধী করিতে পারি ন1।” 

আমি সাহস পাইয়া কছিলাম, "তবে এ বিবাহ করিতেছ কেন? মাধুরী 
তোমাকে ভালবাসে ন।! এ বিবাহে ত'হার বিন্দুমাত্রও সম্মতি নাই 1” 

প্রিয়শঙ্কর আমার প্রতি তীব্রভাবে চাহিল; গম্ভীর স্বরে কহিল, প্রেণু 
তোমার চরিত্র বড়ই অদ্ভুত) এত স্পষ্টবন্ত, হইতে নাই! ভবিষ্যতের জন্য সাবধান 
হইও। এমন করিয়। স্পষ্ট কথা সব সমধে বলিও না; বিপদ হইতে পারে ।” 
পরে কহিল “কাল অপরাহ্ছে রোশীকে লইয়। আসিব? 01১শ৭প্রটা)ট। তিন, 
চারিদিন পরেই হইবে । এ কয়দিন তুমি বাটির বাহিরে যাইবার অবকাশ 
পাইবে না। সেবার যেন একতিল ব্যতিক্রম ন। হয় 1” 

প্রিয়শঙ্কর চল্িয়। গেল। আমিও মাধুরীর বাটিতে চলিলাম। অপরাহ্ের 
ঘটনা বিকৃত করিলাম। পরে তাহাঁকে একবার পরীক্ষা! করিবার অভিপ্রায়ে 
কহিলাম, “দেখ মাধুরী, লাবশ্যের আশ। ত্যাগ কর। লাবণ্য নিশ্চয় জীবিত 
নাই। কেন বুথা আশা করিয়া মনকে অবসন্ন কর, ভাই ? আমার একাস্ত 
কামনা, তুমি স্থুখী হও, কিন্ত আর একটি কথ। তুমি স্থির জানিও, প্রির়শঙ্কর 
তোমাকে খুব ভালবাসে । এ বিষবে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই 1৮ 

মাধুরী কহিল, “হা, তাহার যথেষ্ট অনুগ্রহ । রেণু, ভাই ! তাহার এ অনুগ্রহ 
কিন্ত অপাত্রে স্তস্ত হইয়াছে । এ অনুগ্রহ না করিলেই ভাল হয়। কেন এ 
ছুঃখিনীকে বিবাহ করিয়। তিনি সাধ করিয়। দুঃখের বোঝ| মাথায় লইতে অগ্রসর, 
তাহা ত বুঝি না ।' আমি ত-তীহর নিকট কোঁনও কথা গোপন করি নাই। 
যাক ওনব কথ! আর কেন? এন, আজ সুযোগ আছে, লাবণ্যকুমারের 
ফটো তুমি কতদিন দেখতে চেয়েছ, আজ দেখবে “এস । "আমিও এখন 
প্রাণভরিয়া ছবিখান! দেখিয়া লই ! কি জানি, যদি বিবাহ হয়, তখন সে 
চিত্র দেখিবার আর আমার অধিকার থাকিবে না । কিন্ত এখন--এখন আমার 
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তাহাতে সম্পূর্ণ অধিকার আছে। এস, আজ তোমাকে আগার ধ্যানের মুস্তি 
দেখাইব।” 

আমি মাধুরীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ তাহার শয়নকক্ষে গ্রবেশ করিলাম । 
একটা ড্রগ্গার খুলিয়। মরক্কো কেনে € ০৫১৪) রক্ষিত একখানি ফটে। বাহির' 
করিয়৷ মাধুরী আমার হস্তে প্রান করিল। আমি চিত্র দেখিলাম । আহা। 
কি নুন্দর আরুতি! ইহার নিকট প্রিয়শঙ্কর ?- টাদের কাছে প্রদীপ? 
বাঙ্জবিক, সেই শুন্বর মুখখানিতে কূর্ধ্যতেজ সদৃশ একটা প্রভা বিকশিত ছিল। 
যখন এই মুখের হাসিটুকু হুষ্যকিরণের ন্তায় বিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, তখন মাধুরীর 
সাধ্য কিযে সে তাহার হৃদয়ের প্রেমকমলটিকে প্রস্ফুটিত হইতে বাধা প্রদান 
করে? অমি প্রশংসিত নেত্রে কহিলাম, ন্থন্দর চহারা! যথার্থ সুপুরুষ 
বটে! বাঁছবিক মাধুরী, তোমার জন্য আমি বড়ই ক্ষুব্ধ” 

মাধুরী আমার মুখের দিকে চাহুল। পরে দ্রুত আমার ক্রোড়ে মুখ 
লুকাইয়! অজত্র ধারে অন্র বর্ষণ করিতে লাগিল। কিয়ুতক্ষণ পরে গাঢ় স্বরে 
মাধুরী কহিল, “কেন ভাই, তমি আমাকে আশ। দাও ন।2 আমার দৃঢ় বিশ্বীঘ- 
তিনি জীবিত। তিনি শীঘ্ঈ এ দাসীকে গ্রহণ কৰরিবেন।” আমি মাধুরীর 
মুখখ!নি আপনার বঙ্গে রাখিয়া, অঙ্গুলি দ্বার। তাহার চুর্ণ কুস্তলগুলি নাড়িতে 
লাগিলাম ! আমারও চক্ষে জল আসিয়াছিল। হায় ! বালিকার অর্থহীন প্রেম- 
অন্ধ বিশ্বাম! 


(৪) 

পরদিন দন্ধ্যাকাঁলে যখন প্রিয়শঙ্কর তাহার কোনও বিশিষ্ট বন্ধুর বাটি 
নিমন্ত্রণ রক্ষা! করিতে বাহির হইয়! গেল, তখন আমি ধীরে ধী“র আহৃত রোগীর 
কক্ষে প্রবেশ করিলাম । রোগী তখন হস্ত দ্বারা মুখ আৰৃত করিয়! চিস্তাযুক্ত 
ভাবে একটা ইজি চেয়ারে শয়ন করিযাছিল। অ:মি কক্ষে প্রবেশ করিয়া 
আমার পরিচয্স প্রদান 'করিলাম। রোগী কহিলেন, “আপনার কথা আমি 
ডাক্তীর সেনের নিকট শুনিয়াছি। শুনিয়া বুঝিয়াছি, আপনি দেবী 1 
'আমি লজ্জিতভাবে ধীরে ধীরে টেবিল ল্যাম্পের শিখাটা আর একটু উজ্দ্বল 


১৩১০ | ] বাক-রোধ । ২৪৩ 


করিয়া দিলাম । রোগীর মুখ তখন স্পষ্টই দেখিতে পাইলাম, নীধার-ম্নান 
চন্দ্রের জ্যোতি যেমন আধআ;ল| আধছায়্াময়, তেমনি এই যুবকের মুখে 
একট। ক্যোতি ক্লানভাবে বিরাজ করিতেছিল। তাহাকে দেখিয়াই আমার 
হৃদন্ন স্পন্দিত হইল। আমার মনে হইল--ইহাকে যেন দেখিয়াছি । কিন্ত 
কবে ব। কোথায় দখিয়।ছি, তাহ। ঠিক করিতে পারিলাম ন।। আমি ঠাহার 
রোশের বিষয় জিজ্ঞাস! করিলাম। তিনি কহিলেন, “অ্চর্ধযরূপে আমি 
শিরোরোগে আক্রান্ত হইয়াছি। প্রায় একমাস হইল একদিন রাত্রে একট 
ছ্স্বপ্ন দেখিনা আমি মুচ্ছিত হইয়৷ পড়ি। প্রায় ছুই বৎসর হইল, আমার 
শরীর কেমন নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু এরুপ অবস্থ। কখনও হয় নাই। 
সেই রাত্রে মুচ্ছার পর হইতে, এমন অবস্থ। হইয়াছে যে, অল্প মানসিক উত্তেজন। 
হইলেই আমি মৃচ্ছিত হুইয়। পড়ি। পিতার অর্থের অভাব নাই। অনেক 
ডাক্তার দেখান হইল। কিন্তু সকলেই রোগ দ্ররারোগ্য বলিয়। বিদায় হইলেন। 
পরে ডাক্তার সেনের কথ। শুনিলাম। আমার পিত। বোম্বাইয়ে ক্দ “ধরেন। 
তিনি ভান্তার সেনকে সমন্ত কথ। লিখিধা পাঠান। ভাক্তার "নিন আমাকে 
কলিকাতার আসিতে বলেন। অল্পকালের অবকাশ বলিয়া পিত। মহাশয় ভাক্তান 
সেনের সম্পূর্ণ তত্বাবধানে আমাকে রাখিরা আজ বোম্বাই যাত্র। করিয়াছেন। 
দীর্ঘ অবকাশ লইয়। মাতাকে লইয়া গানই তিনি কলিকাতা আসিবেন। 
ডাক্তার সেন আশ' দিয়াছেন। বলেন__এ কঠিন শিরঃ পীড়।। একট! শিরায় 
নিয়মমত রক্তের চলাচল বন্ধ হইয়। গিয়াছে । €)1১618097 দ্বারা সেই 
শিরাট। আরোগা করিবেন। অস্ত্রেরে উপর আমার জীবনমরণ নির্ভর 
করিতেছে । আবার অস্ত্র ন| করিলে, অচিরে উন্মাদ হইবার সম্ভাবন। আছে। 
আমি ত জীবনের আশা ছাড়িয়। দিয়াছি। তবে এখন পরমেশ্বরের হাত ! ৮ 

আমি সন্তপ্তচিত্তে কহিলাম, “আপনার পিতার কি অপনি এক সন্তান ?” 

তিনি কহিলেন, “ন। ; অ'মর| তিন ভাই । তন্মধ্যে আমি জ্োষ্ঠ। আমার 
মধ্যম সুকুমার সিভিল্গসাভিস দিবার জন্য বিলাত্যাত্র। করিয়াছেন। কনিষ্ঠ 
হেমস্তকুণীর এলফিনাষ্টান্‌ কলেজে পড়িতেছে ! 

আমি কহিলাম, “এখানে আপনার সেবার কোনষ্রক্রটি হইবে ন।। আমি 
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আমার সাধ্যমত সেব। করিব | প্রিয়শঙ্কর বঙ্গিয়াছে, সেবার উপর আরোগা 
হওয়াট। নির্ভর করিতে.ছ । অস্ত্র করিতে তীাহাবু কোনও ভয় নাই।" 

যুবক অবসন্নভাবে কহিল, “মরি-_তাহাতে ক্ষতি কি? উন্মাদ হুওয়া 
অপেক্ষ। যদি মৃত্যু হয়, তাহা হইলে আজই আমি সম্মিতসুখে মৃত্যুকে আলিঙ্গন 
করিতে প্রস্তুত আছি। তবে জীবনে একটি মাত্র সাধ ছিল। সেই সাধ 
জানিন। সে মনে করিতেছে! আরকি আমাকে সে মনে রাখিয়াছে ! 
আন্ভব! অসম্ভব! 

আমি গাঢ় ধরে কহিলাম “আমি মাঁপনাকে অন্গরোধ করিতেছি, "আমার 
ঈশ্মুখে ওকথ। ঝলিবেন ন।। কি জানি, আপনি কোন্‌ গুণে আমার হৃদকক 
আকর্ষণ করিরাছেন। আপনার মুখে ছুঃখের কথ! শুনিলে। আম।র প্রাণ 
বড় অস্থির হইয়। উঠে। আপনার ভগ্রী আছে কি?” যুবক কহিলেন, 
পন” আম কহিগাম, "তবে এ দাসকে আপনার কনিষ্ঠা ভন্্রী মনে 


করিবেন । 
যুবক কখিলেন, “.বশ কথ।! দেখুন আমি বড় ছুব্বল। ক্ষমা করিবেন, 


আর অধিক কথা বলিতে পারতেছি না। আপন যদি একটি কাজ করেন, 
তবে বড় ভাল হয়। পাশের ঘরে আমার পোটম্যাপ্ট আছে । তন্মধ্যে যদি 
এই পাঁশট। (1১১০) ও এই চিঠি কয়খ।নি রাখিয়। দেন!” আমি কছিল'ম 
“এ আদেশ করিতে কোনও সঙ্ষকোচবোধ করিবেন না। আপনি ত স্বীকার 
করিলেন, আমি আপনার ভগ্ী 1» 

যুবক ক্ৃতজ্ঞনয়নে আমার দিকে চাহিল। পকেট হইতে চাঁবির রিং আমার 
হস্তে প্রদান করিল। আমি চাবি লইয়। প্রস্থান করিলাম । 

পোর্টম্যা্ট খুলিয়! 1১৪5০ ও চিঠিগুলি বথাস্থানে হাখিলাম। কিন্ত 
পোর্টম্যাপ্টের ভিতরে যে একটি স্ুদৃষ্ত ভেলভেট দিয়া বাধান রাইটিং কেস 
(5/781108 ০৪১০) ছিল, সেটি খুলিয়া দেখিতে বড় কৌতুহল হইল। নিশ্চয় 
আমার এ কৌতুহল নিন্দা! এ অপরাধ জীবনে এই প্রথম! ইহার পূর্বে 
কখনও এরূপ আচরণ করি নাই । আজ যেন কে আমাকে বলপুর্বক এ প্রবৃত্তি 
দ্বান করিল। বিধিলিপি. কে থণ্ডাইবে বল ? 


5২৩, ত 
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পন্থা কায্যালয়__২৮।২ ঝামাপুকুর লেন, কলিকাত! । 





মাসিক পত্র । 
শ্রীকৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়, এম্‌-এ, বি-এল ১৩ শ্রীহীরেন্দ্র নাথ দত্ত, 
এম্‌-এ, বি-এল, সম্পাদিত । 
কলিকাতা থিষসফিকাল সোসাইটী হইতে ্ 
শ্রীরাজেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায় এম্‌-এ, বি-এল,দারা প্রকাশিত। | 
১। পৌরাণিক কথা । শ্রীযুক্ত র্ণেুনারায়ণ সিংহ:এম-এ, বি- ৪, ২৮৫ চি 


২। আকন্মজ্ঞান ও মোক্ষানুসন্ধান | 8 ২৯৪ ঠি 

৩। শ্রীরামচন্দ্র । রা ১০৩৯৩ চি 

৪। স্থুলরূপগ্রহণ। / আশুতোষ দেব এম-এ, ১৮ ৩০৯ চি 
€ | শ্রীনিত্যানন্দ চরিত। ১, শ্তামলাঁল গোস্বামী : ১৩১২ চি 
নু৬1 ভারতীয় কথ! । » মনোরঞ্জন সিংহ -* 2৩১৪ 
ট0ে৭। আদর্শ নরপতি। . "- ৮০, ৮০, ১১৩১৭ (? 
) ৮1 আনন্দ গীতা । ০. স্থান কেশবাদন্দ ৮ ০৮৩১৮ (6 
3 ৯। বাক্রোধ। » সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় ..১ ৩২৯ 6 


“পন্থার” অশ্রিম বাধিক মুল্য কলিকাতায় ১।০---মফঃস্থলে 


াকমাগুল সে সমেত ৯৮ প্রত্যেক সংখ্যার নগদ মূল্য %* মাত্র? 





বানি1011171118 17011. 


$14) ০011526 $565669 ৫0১21001165 


119171991901)16 9181101). 


100 07015 10]79101661১06 17) 17012 1101 000005£62921৩ 
1191002010900720 7164101706১ [যি 0110911/৮1, 1)11770170 [9 026 
10956 67201710170 10016১ ঠা) 606 0110. 0005 0700৩79৮6, 

৬6 109৮6 21790260 ৮৮16) [017 5.0, [8৮69০ 1.৯ 8 6০- 
21650€ণ 17019060128 (9 05115 26৮57 26 90 [01590052৮ [০ 
8 6০909 4.1, 9005 006৮. 10767010110 ০7258] টি 075 


211121715৫7 066 01 01725600765 079561১0575, 


চ1600০0 110770800786110 81721101. 
0, 2০2, ৮০0016০১০০৫, 68100110. 
[01001 101 111০ 1181161 


[100010-11011001811)10 161000165. 


516০:০-11070501261)5 এ 965৬ ১৮৯6০ ০0 [১1006 ০1 
৮0100617001 60209. 

150101055 1000976৭ 04:5০615 £:০10 16515 ,.224 504 314 
10415019255 £10955155 2150 1021206041০: 5516, 

8661750658১ 0017০560901 077 10150070-চ1925050581075%1 
67511 6৮০7 19010129060. 12106) [১ 1-৮, 

77161512656 50904 01171077000 , 41) 121006০-11070050 : 11601- 
0$065) 8009) 1:017517 200 03615217039365,0০01566 05595 20৫ 
21501051 50000069 ৪1%/205 10 19700. 0106 [020 01015591) 
0101700 5৩৪৫ 05 ৬. (১. ০9৮, 

[110509150 02%5102555 10050515517 200. 960£51 0০5৮16৩ 0 
90011520062, 09 005 81509261 

/511 15655970510 96 20015556109 10175 71202861 [0121700- 
07200 1107৩, 


2/1 & 2/2 09115265 ১০০৮ 05100169. 








সপ্তম ভাগ। | অগ্রহায়ণ ১৩১০ সাল। ) ৮ম সংখ্যা : 


সপ ক -- ৯০ ০ 8 এ 
শি ৩২০ পপ এআ সস সপ সপ সিল সপ শাপাহ 








পৌরাণিক কথা । 
| 





রাসপঞ্চাধ্যায় 
(২৮০ পৃষ্টায় পূর্ব প্রকাশিতের পর) 


আশ্লিষা বা পাদর্তাং পিনষ্ট, মা। 
মদর্শনান্বর্্সহতাং করোতু বা! ॥ 
যথা তথ| বা বিদধাতু লম্পটে! 
মত্প্রাণনাথস্ত সম এব নাপরঃ ॥ 
আমি কষ্ণপদ দাসী তেঁহে। রসনুখরাশি 
আলিঙ্গিয়। করে আত্মসাত । 


২৮৬ পন্থা । [১০১০ 


কি! ন। দেন দরশন না জানে আমার তন্থু মন 
ততু তেহে! মোর প্রাণনাথ ॥ 
সথিহে শুন মোর মনের নিশ্চয়। 
কিবা অন্থরাগ করে কিবা দুঃখ দিয়! মারে 
মোর প্রাণেশ্বর কৃষ্ণ অন্য নয় ॥ 
গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের নিটুর বাক্য শ্রবণ করিয়া আপনাদিগকে ভগ্মসংকলপ 
জ্ঞানে অপার চিন্তায় মগ্ন হইলেন। নিশ্বাসে তাহাদের বিশ্বাধর গুফ হইয়! 
গেল। অব্নতমুখে পাদাঙ্ক্ঠ দ্বারা তাহারা ভূমিতে লিখিতে লাগিলেন । কজ্জলময় 
অশ্রুজলে কুচকুক্কুম ভাসিয়া যাইতে লাগিল | হায় ! প্রিয়তম কৃষ্ণের জন্ত আমরা 
সর্বত্যাগ করিঙাম। তিনি আমাদিগকে এইরূপ আপ্্য় বাক্য প্রয়োগ 
করিলেন! অবশেষে কথঞ্চিৎ রোদন সন্ধবরণ করিয়! নেত্রমার্জন করিতে 
করিতে তাহারা গদগদ স্গরে বলিতে লাগিলন। 
মৈবং বিভোহ্হ্তি ভবান্‌ গদিতুং নৃশংসং 
সন্ত্যজ্য সর্ববি্ষয়াংস্তব পাদমূলম্‌। 
ভক্ত তঞ্জন্য চরবহাহ মা তাজাম্মান্‌ 
দেবে। যখাদিপুরুষো ভজতে মুমুক্ষুন ॥ ১*-২৯-৩১। 
হে বিভো।! এরূপ নিষ্ঠুর বাক্য বলিবে না । আমরা সকল বিষয় ত্যাগ 
করিয়া তোমার পাদমূল আশ্রয় করিয়াছি। অতএব তুমি ছুরবগ্রাহ হইলেও 
আমাদিগকে গ্রহণ কর। ভগবান আদি পুরুষ ত মুসুক্ষুদিগকে ত্যাগ করেন 
না। ভুমি আমাঁদগকে ত্যাগ করিও নল] | 
যৎ পত্যপত্যহ্থন্ধদামনুবৃত্তিরঙল 
সত্রীণাং স্বধর্দম ইতি ধন্বিদা ত্বয়োক্তম্‌। 
অন্তেবমেতদুপদেশপদে ত্বয়ীশে 
প্রেষ্ঠো ভবাংস্তন্ুভৃতাং কিল বন্ধুরাত্মা | ১০-২৯-৩২। 
পতি, পুজ্প, বন্ধুর পরিচর্ধ্যা স্ত্রীলোকের স্বধন্ম। হে অঙ্গ, তুমি ধশ্মবিৎ; 
এই জন্ত এই কথ+আমাদিগকে বলিলে । কিন্ত এই উপদেশের আশ্রয়, এই 
ধর্মের চরমগতি ত তুমি, যেহেতু তুমি ঈশ্বর । অড়এব এ উপদেশ তোমাতেই 


আগ্রহায়ণ | পৌরাণিক কথা । ২৮ঈ, 


থাকুক। যদি বল তোমরা আমার কাছে কেন আসিপ্লাছ। ইহার কারণ 
এই যে, তুমি দেহী মাত্রেরই প্রিয়তম । কারণ, তুমি সকলের আত্মা। আর 
আত্মাই সকপের প্রিয় বন্ধু । 
গোপীরা শ্রীকৃষ্ণকে ঈশ্বর বলিয়া! জানিতেন না, তাহা নয়। গোবর্ধন 
ধারণের সময় তিনি প্রকট হ্ইয়াছিলেন। তর্থাপি তাহাদের কৃষ্চকে তাহারা! 
কৃষ্ণ বলিতেই ইচ্ছা করিতেন। আমার কৃষ্ণ, আমার পতি, আমার বন্ধু, যেমন 
আমি মানুষ, তেমনি কুঝু মান্ধ। এই ভাবে, মন্থুষভাবে। আপনার পতিভাবে 
তাহারা তাহাকে প্রেম করিতেন। এরশ্বর্যের নামে তাহাদের প্রেম শুকাইয়! 
যাইত । তাহার! চারি হাত দেখিতে ভালবালিতেন না। তাহারা শঙ্খচব্রাদি 
দুরে ফেলিয়া দিতেন। তাহার ঈশ্বরকে আত্মভাবে, গোপভাবে আনিয়া আব্ম- 
দমর্পণ করিয়াছিলেন । এই জন্যই তাহাদের জার বুদ্ধি। তাহাদের প্রেমকে 
শ্রীকৃষ্ণ সর্বাপেক্ষা আদর করিতেন । তাহাদের প্রেমে আবদ্ধ হইয়া জী 
বুন্দাবনে মনুষ্যন্ূপে গোপবেশে নিত্য বিরাজিত | শ্তিনি সেখানে সকলের 
সথা, সকলের সঙ্গে গপাগলি ও কোলাকুলি | 
ঈশ্বরকে ঈশ্বর বলিয়। ভজন করিলে তিনি দূরে । গোপভাবে তিনি অতি 

সন্নিকটে । এইজন্ত গোপ ও গোপীভাব জগতের অপূর্ব স্থষ্টি। 

তীশ্বর্ধ্য জ্ঞানেতে সব জগৎ মিশ্রিত । 

রশ্বর্ধ্য শিথিল প্রেমে নাহি মোর প্রীত ॥ 

আমারে ঈশ্বর মানে আপনাকে হীন। 

তার প্রেমবশ আমি ন। হই অধীন ॥ 

আমাকে ত যেযে ভক্ত ভজে যেই ভাবে। 

তারে সে দে ভাবে ভি এ মোর স্বভাবে ॥ 

মোর পুজ মোর সথা মোর গ্রাণপতি। 

এই ভাবে করে যেই মোরে শুদ্ধ ভক্তি ॥ 

আপনাকে বড় মানে আমাকে সম হীন | 

সেই ভাবে হুই আমি তাহার অধীন ॥ 

চৈতন্য চরিতামুত 


২৮৮ পশ্থা। | [ ১৩১০ 


কুর্ধস্তি হি ত্বয়ি রতিং কুশলা; স্ব আত্মন্‌ 
নিত্যপ্রিয়ে পতিস্থৃতাদিভিরার্তিদৈঃ কিম্‌। 
তন্ন: প্রমীদ পরমেশ্বর মাস্ম ছিন্দ্যা 
আশাং ভূতাং ত্বষি চিরাদরবিন্দনেত্র ॥ ১০-২৯-৩৩ 
আর যদি শাস্ত্রের কথা বল, শাস্ত্রে বলে “কিৎ প্রজয়া করিষ্যামো যেষাং 
নোহয়মাক্সালোক£” । উপনিষদেও বলে আত্ম! সর্ধাপেক্ষা প্রিয় এবং পতি, 
পু, বন্ধু সকলই আত্মার জন্য প্রিয়। এই জন্য “আত্মা বা মরে ত্রষ্টব্যঃ 
শ্রোতব্যো মন্তব্যে নিদিধ্যাসিতব্য£১ | 
শান্্রকুশলেরা তোমাত্তেই রতি করিয়া থাকেন। তুমি সকলের আত্মা, 
এইজন্ঠ নিত্য প্রিয় । পতি, পুক্রাদি ত আমর। এতদিন ছাড়ি নাই । আমরা 
ত ব্রজের মধোই ছিলাম । গোপাঙ্গনার বাহ! কর্তবা, তাহ! ত আমর! নিত্য 
কক্ধিয়াছি। পতি, পুক্রাদ্দির যেমন সেবা করিতে হয়, তাহাও করিয়াছি ।! 
আমর। ত মচগষ্যত্যাগী নই । মন্ুষ্যের মাধোই ত ছিলাম) কিন্তু পনি 
পুজার্দিতে মাসক্তি করিতে কেন বলিতেছ ? আমাদের আসক্তি, আমাদের রতি 
একমাত্র তোমাতে | সংসারে আসক্তি কেবল ছুঃখেরই কারণ। যার্দ আমাদেরই 
দুঃখ থাকিল, তবে জগতে আমর! কিরূপে সুখ দিব। কিরূপে তোমার স্বরূপ- 
শক্তি হইয়া জগতে তোমার স্বরূপ বিস্তার করিব। অতএব হে পরমেখর, প্রসন্ন 
হও। হে অরবিন্মনোর, আমর। বহুকাল ধরিয়া তোমার প্রতি আশা করিয়া 
আছি। আজ আমাদিগকে নিরাশ করিও ন।।, 
কত কল্পে খধিগণ ভগবানের আরাধন। করিয়াছেন। আজ, ভগবান্‌ 
গোপবেশে, তাহারাও গোপিনীবেশে। উভয়ে অতি সনিকট। জগতের 
ব্যবধান নাই। বৈকুষ্ঠের ব্যবধান নাই। শ্রশ্বর্ষ্ের ব্যবধান নাই। আজ 
তাহার! ছাড়িবেন কেন ? যোগমায়া কোথায় আছ। এইবার। 
চিত্তং হুখেন ভবতাপহ্ৃতৎ গৃহেষু 
যঙ্নিব্বিশত্যুত করাবপি গৃহারত্যে | 
পাদৌ পদং ন চলতস্তব পাদমূলাদ্‌- 
যামঃ কথং ব্রজমথে। করবাম কিংবা ॥ ১০-২৯-৩৪ 


অগ্র্থায়ণ ] পৌরাণিক কথা । ২৮৯ 


গৃহে যতদিন চিত্তের আসক্তি'ছিল, ততদিন ত সুখে গৃহে যাইতে পারিতাম। 
দে চিত্ত যে তুমি অপহরণ ক'রে ল'য়েছ । এই হাঁত দ্বারা গৃহকন্ম করিতাম। 
ভাওত তুমি আকর্ষণ ক'রে ল'য়েছ , আমাদের ছুটি পা তোমার পাদমূল হ'তে 
একটি পর্গও চলে না। বলিলে ত ভাই, ব্র্জে ফিরে যাও। যাই ফেমন করে ? 
আর গিয়েই বাকি করব? হাত, পা, মন ত এই খানেই ধাকৃল। 
কে কোথায় যোগী আছ। দেখি কার বিষয়ে এত অনাসক্তি। 
দেখাও বৈরাগ্যের এরূপ জলস্ত উদাহরণ। দেখাও প্রেমের এমন 
অপরূপ ভাব। 
বন্ধ কি আর বলিব আমি । 
জীবনে মরণে, জনগে জনমে, প্র।ণনাথ হৈও তুমি 
তোমার চরণে, আমার পরাণে, বাধিন্ত প্রেমের ফাঁসী । 
সব সমপিয়া, এক মন হৈয়া, নিশ্চয় হইন্ু দাসী ॥ 
ভাবিয়। দেখিনু, এ তিন ভুবনে, আর কে আমার আছে। 
রাধা বলি কেহ, শুধাইতে নাই, দীড়াব কাহার কাছে ॥ 
একুলে ওকুলে, ছুকুলে গোকুলে, আপন। বলিব কায়। 
শীতল ব্লিয়।, শবুণ লইনু, ও দুটি কমল পায় ॥ 
না ঠেল না ঠেল, অবলে অখলে, যে হয় উচিত তোরু। 
ভাবিয়া দেখিন্ু, প্রাণন।থ বিনে, গতি যে নাহিক মোর ॥ 
আখির নিশিখে, যদি নাহি দেখি, তারসে পরাণে মরি | 
চঙ্দাসে কয়, পরম রতন, গলায় গাথিয়। পরি ॥ 
সিঞ্চাঙ্গ নস্তদধরামৃতপুরকেণ 
হাসাবলোককলগীতজহচ্ছয়াগ্রিম্‌। 
নো চেহ্য়ং বিরহজাগ্নযপযুক্তদেহা 
ধ্যানেন যাম পদয়োঃ পদবীং সথে তে ॥ ১*-২৯-৩৫ 
হে অঙ্গ, তোমার মধুর হাস্য, মধুর চাহনি ও মধুর গীত দ্বার হৃদয়ে 
প্রেমের অগ্মি উদ্দীপিত হইয়াছে । তোমার অধরামূত সিঞ্চন কর। নচেৎ 
এই প্রেমের আগুন আর বিরহে আগুন, ছুই আগুনে মিশে এই দেহকে 


২৯০ পন্থা! | [ ১৪১৯ 


দগ্ধ করিবে। তখন হে সখে, আমর! যোগীর' স্কায় তোয়ার ধ্যান কল্দিতে 
করিতে তোমার নিকটে যাব । 
এই দেহ লয়েই তবাদ। আমাদের সহচরীগণ দেহ ত্যাগ ক'রে ত 


তোমায় পেলে । ষদি দেহে দেহে মিলন না হয়, না হউক । দেহ পুড়ে 
যাক্‌। আমরা কি দেহসঙ্গের প্রার্থী? ছি, ছি, ছি, ছি, আমরা 'কি 
নিজের দেহম্থখ বাঞ্তা করি? আমরা আমাদিগকে চাহি না। আমর! 
কেবল তোমাকে চাই। তোমাতে আমরা মিলিয়া যাই । তোমাতে 


আমরা একবারে নষ্ট হই | থাক যেন কেবল তুমি। 
একবার সাধ ছিল, দেখিতাম, যেমন রুঝ্সিণী তোমার নিজ প্রকৃতি, 


তেমনি মানুষ তোমার প্রকৃতি হ'তে পারে কি না? দেখিতাম, প্রশ্বরিক 
প্রক্কতি বড়, কি মানুষী প্রকৃতি বড়? প্রাণ যায় যাবে, বৈকৃ্ঠে তোমাকে 
দেখব না। সেখানে তুমি কোল দিলেও আমরা কোল. লইব না । তুমি 
আমাদের ব্রজের কষ্ণ। তুমি গোপ। তুমি মন্গধা ' এই গোপদেহের সহিত 
আমাদের দেহের যদি মিলন হয়, তবেই ত সে মিলন আমরা চাই। 
নতুব। ঈশ্বর হয়ে দূরে থাক। আমব। তোমাকে মেই আমাদের কৃষ্ণ 
ভাবিতে ভাবিতে দেগত্যাগ করিব। দেহত্যাগ ক'রে সেই আমাদের ধ্যানের 


কৃষ্ণ পাব । সেই মোহন-মুরলীধাবী, সেই বর্থাপীড়াভিরাম কৃষ্ণ পাঁবৰ। 
সাধ ছিল দেখিতাম, মানুষের জয় কি ঈশ্বরের জয়। সাধ ছিল দেখি- 


তাম, মান্ুষ-ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের মান্ুষী মিলন হয় কি না। এ ভাল- 
বাস! ত চারহাত বিশিষ্ট মুকুটধারী ঈশ্বরকে দিতে পারি ন|। এ ভাল- 
বাসা ছাড়তেও পারি না। মামর! যাই, যাব। কিন্ত ব্রজে ফিরে যাব 
ন।। দেহদাহান্তে তোমারি পাশে যাব। এ ভালবাসা তোমারি। 
আমর! যাই,যাব। আমাদের ভালবাসা কেবল তোমাকেই আশ্রয় 


করিবে। 
যস্থ্যম্বুজাক্ষ তব পাদদতলং রমায়া 


দতৃক্ষণং কচিদরণ্যজনপ্রিয়স্য | 
অশ্প্রান্্ম তত প্রভৃতি নান্যসমক্ষমঙ্গ 
স্থাতুৎ ত্বয়াভিরমিতা বত পারয়ামঃ ॥ ১৪-২৯-৩৬ 


অগ্রহায়ণ ] পৌরাণিক কথা । ২৯১ 


আরকি আমাদের কাম আছে, যে আমরা পতির কাছে গিয়! অঙ্গ- 
সঙ্গ করব? আর তুমিও ঈশ্বর, তোমার সহিত অঙ্গসঙ্গেও আমা- 
দ্ধের অধিকার নাই | লক্গীদেবীই তোমার পাদতল সেবা করেন । তবে 
তুমি আমাদিগকে অরণ্যবামী বলিরা ভালবাস। তাই লক্গমীদেবী ক্ষণকালের 
জন্য যখন অবসর দিয়াছিলেন, তখন তোমার চরণ একবার আমরা স্পর্শ 
করিয়াছিলাম। সেই হ'তে অন্য সমক্ষে আর আমরা থাকতেও পারি না। 
বিষয়সঙ্গ আমাদের একবারেই তিরোহিত হইয়াছে। এ শরীর এখন 
তোমারই । গ্রহণ কর কিন্বা পা কর, এ শরীর আমর কাহাকেও 
দিব না। 
শ্ীর্যৎ পদান্বুজরজশ্চকমে ভুলস্ত। 
লব্ক্খাপি বক্ষসি পদং কিল ভূত্যজুষ্টম্‌। 
যন্তাঃ স্ববীক্ষণকতেহ্ন্যতর প্রয়াস- 
স্তদ্বদ্ধরঞ্চ ত৭ পাদরজঃ গ্রপন্নাত ॥ ১০-২৯-৩৭ 
লক্ষ্মীদেবীর কটাক্ষের জন্য ব্রহ্মাদি দেবগণও তপন্তা করেন। সেই 
'লক্ীদেবীর আবাস তোমার বক্ষঃস্থলে। তথাপি তিনি সপত্বী তুলসীদেবীর 
সহিত ভৃত্যমেবিত তোমার পাদপদ্মের ধলি কামনা করেন। আমরাও 
সেইরূপ তোমার চরণধূলি আশ্রয় করিয়াছি । 
তন্নঃ প্রসীদ বুজিনার্দন তেহজ্বিনুলং 
প্রাপ্তা বিস্যজ্য ব্সতীন্ত,ছুপাসনাশাঃ। 
তবতন্ন্দরশ্মিতনিরীক্ষণতীব্রকাম- 
তণ্াত্বনাং পুরুষভূষণ দেহি দাহ্যম্॥। ১০-২৯-৩৮ 
হে ছুঃখনাশন, আমাদের একমাত্র বাসনা তোমার উপাসনা । আমা- 
দের অন্ত বাসনা, কি এষণা নাই। আমরা যোগীর ন্যায় গৃহ পরিত্যাগ 
করিয়া তোমাকে প্রাপ্ত হইয়াছি। একবাঁর আমাদের প্রতি প্রসন্ন হও । 
আর যদিও তোমার মধুর হান্ত ও নিরীক্ষণ দ্বারা আমাদের মনে তীত্র 
প্রেমের উদয় হইয়াছে এবং সেই গ্রেমে আমরা দগ্ধ হইতেছি, তথাপি 
আমর! তোমার 'অঙ্গসঙ্গ চাহি না। প্রেমের ফল দাস্ক মাত্র। আমষর! 


২৪৯২. 


পন্থা । [ ১৩১০ 


তোমার দাসী হইতে চাই। হে পুরুষভূষণ, আমাদিগকে দাসী হইতে 


দিবে কি? 


কৃষ্ণ প্রেমের এই এক অপূর্ব প্রভাব। 
গুরুসম লুকে করায় দাস্য ভাব॥ 
পিতা মাত। গুরু সথা ভাব ঝোন নয়। 
প্রেমের স্বভাবে দাস্তভাব সে করয়॥ 
এক কৃষ্ণ সর্বসেব্য জগৎ ঈশ্বগ। 
আ্ন ধত সব তার সেবকানুচর ॥ 
চৈতন্য চরিতামৃত । 
বীক্ষ্যালকাবৃত মুখং তব কুণলশ্রী- 
গণুস্থলাধরস্থধং হসিতাবলোকম্‌। 
দত্তাভয়ঞ্চ ভুজদ্গুযুগং বিলোক্য 
বক্ষঃ শ্রিয়েকরমণঞ্চ ভবাম দা্তঃ ॥ ১০-২৯-১৯ 
কৃষ্ণ জিতি পদ্মঠাদ পাতিয়াছে মুখফাদ 
তাতে অধর মধুর ন্মিত চার । 
ব্রজনারী আসি আদি ফাদে পড়ি হয় দাসী 
ছাড়ি লাজ পতি-ঘর-দ্বার ॥ 
বান্ধব কৃষ্ণ করে ব্যাধের আচার । 
নাহি মানে ধন্মাধন্ম হরে নারী-মৃগী মন্খব 
করে নানা উপায় তাহার ॥ 
গণ্স্থল ঝলমল নাচে মকর কুণ্ডল 
সেই নৃত্যে হরে নারীচয়। 
সম্বিত কটাক্ষ বাণে তাসবার হৃদয়ে হানে 
নারীবধে নাহি কিছু ভয়॥ 
অতি উচ্চ সুবিস্তার লক্ষ্মী শ্রীবংস অলঙ্কার 
কৃষ্ণের যে ডাকাতিয়া বক্ষ । 


ব্রজদেবী লক্ষ লক্ষ তাসবার মন বক্ষ 
হুরিদাসী করিবারে দক্ষ | 


অগ্রহায়ণ ] পৌরাণিক কথা । ২৯৩ 


গুললিত দীর্ঘার্গল কৃষ্ণের ভুজধুগণ 
তুজ নহে কৃষ্ণসর্পকায় | 

ছুই শৈল ছিদ্রে পৈশে নারীর হৃদয়ে দংশে 
মরে নারী সে খিষজালায় ॥ 

কুষ্ণচকরপদতল কোটি চন্দ্র স্থণীতল 
দ্দিনি বপুর বেন।মূল চন্দন । 

একবার যাবে স্পশে স্মরূজাল। বিষ নাঁশে 


যার ম্পশে লুবধনারী মন॥ চৈতন্ত চরিতাম্ৃত। 
কা স্থ্যর্গ তে কজলপদামুতবেণুগীত 
সন্মোহিতাধ্যচরিতান্ন চলেৎ ভ্রিলোক্যাম্‌। 
ব্রেলোক্যসৌভগমিদপ্চ নিত্য রূপং 
যদেগাদ্ধিজদ্রমমূগাঃ পুলকান্তবিত্রন্॥  ১০-২৯-৪০ 
হে অঙ্গ, তোমার মধুর পদসমন্বিত, অমৃতসিন্ত বেণুগীত অবণ করিয়া, 
ত্রিভূবন মধ্যে কোন্‌ নারী আধ্যপথ হইতে বিচলিত ন। হয় 2 এতাদন তুমি বেদ- 
বারে ঘে ধর্ম প্রচার করেছিলে, সে ধন্দে ত তুমি প্রত)ক্ষ হইতে না । সে ধন্মে 
ত তুমি দূরে দূরে থাকিতে । বেদ তোমাকে এত নিকটে ত দেখে নাই। তোমার 
মধুর বেণু ত শুনে নাই । তুখি তা নজে সম্মুখীন হইয়া এত জোরে আকর্ষণ 
কর নাই। বৃন্দাবনে যে তোমাৰ নূতন লালা, নুতন পদ্ধাত। শবুষ্ণ, তুমি 
সেই পুরাতন আধ পঞ্চতির কথ| বগিতেছ ? 
হরিমুদ্দিশতে রজোভরঃ পুরতঃ সঙ্গময়ত্যমুতমহ | 
ব্রজবাম দৃশাৎ ন প্রকট। পদ্ধতিঃ সব্বদূশঃ আতেরপি ॥ 
ললিত মাধব ১-১৭। 
গোক্ষুর ধুলিপটল রুষ্ণের আগমন হুচনা করিতেছে এবং পুরোব্তী 
অন্ধকার তীয় সঙ্গম সংঘটন করিতেছে । অতএব ব্রজঙ্ুন্দরীদিগের এই নূতন 
পদ্ধতি সর্বদর্শী শ্রুতির সমীপে. প্রকাশিত হয় নাই । 
আমর! ত স্ত্রী পুরুষেরাও এই বেণুরব শুনিয়া আর্।চরিত হইতে বিচলিত। 


পুরুষ্রোও রাগাত্মক ভক্তি অবলম্বন করিবেন। পযন্মোহিতাঁঃ পুকষা অপি 
চলিতাঃ। শ্রীধর। 


২৯৪ পন্থা | ৮» ১০১০ 


মন্ুয্যের কথ। যাউক, তোমার এই ত্রিভুবন-মোহন রূপ দেখিয়া ধেনু, হরিণ, 
তরুলতা৷ ও পক্ষী প্রভৃতিও পুলকে পূরিত হইল। 

এই নূতন আকর্ষণ, এই নূন বেণুবব, এই মধুর গোপবেশ-__এ কি ক্ষণের 
জন্য, এ কি ছুরদিনের কল্পনা, এ কি প্রয়াজনহীন অনিত্য লীল।? যদি 
ঈহ“র তাতপর্দ্য থাক্ষে, যদি ইহা নিত্য লীলা হয়, যদি মনুষ্যের সহিত এই 
লীলার নত্য সম্বন্ধ থাকছে, য'দ বেণুরধ বফল ন| হয়, যদি আকর্ষণের গভীর 
অর্থ থাকে, তবে আমরা উপস্থিত, তুমি সুখে । 

ধন্য ব্রজহন্দীগণ ! ধন্য তোমাদের সঙ্কল্প! মন্ুব্যের মনুষ্যত্ব তোমরা আজ 
সার্থক করিলে । ভগবাঁনকে মানুষ করিয়া নিংজর প্রেমে বাধিয়া রাখিলে । আজ 
মনুষা জাতিকে পায় কে 2 দেবগণ দেখ, খধিগণ দেখ, ত্র্গা দেখ, রুদ্র দেখ; 
যার মায়ায় জগৎ মোহিত, দেখ আজ. তিনি জয়ী, কি গোপী জয়ী। দেখ 
আজ বৈকুঞ বড়, কি বৃন্দীবন বড়। দেখ আজ. লক্ষ্মী বড়,কি গোপী বড়। 
দেখ আজ মনুষ্য বড়, কি ঈশ্বর বড়। 

জপুরেন্দুনারায়ণ পিংহ। 


আত্মজ্ঞান ও মোক্ষানৃসন্ধীন। 


(২৮৪ পৃঠঠীয় পূর্বপ্রকাশিতের পর ) 


*যোহয়ং প্রজ্ঞানময়ঃ প্রজ্ঞাং প্রতিঠিতো, সত্যং জ্ঞানমানন্দং 
একমেবাদ্বিতীয়ং পুরুষং স এব ব্রহ্ম তম্মাৎ অয়মাত্ম। ব্রহ্ম ।” 
( অজ্ঞান বোধিনী ) 
যাহা অনাদি, নিগুণ, সম্যক্‌ জ্ানবিশিষ্ট ও সর্ধভূতে সমভাবে অবস্থিত, 
তাহাই ব্রহ্ম। এইক্সপ মীমাংসিত ও বিশেষণ দ্বারা বিশেষিত হইয়া এই বুঝ। 
যায় যে, আত্মা আম। হইতে ভিন্ন নহে, আমিই সেই আত্মা, আমিই ব্রঙ্গ। 


অগ্রহায়ণ ] আত্মজ্ঞান ও মোক্ষানুসন্ধান । ২৯৫ 


এতদাত্মমিদং সর্বং তৎ সত্য সা আত্ম! তত্বমসি শ্বেতকেতো । আমি এই 
পুরুষোত্তমকে জানিতে পারিয়াছি, ইনিই মহান্‌ অর্থাৎ ব্যাপক, আদিত্যবর্ণ 
অর্থাৎ জ্যোতির্শায়, তম: অর্থাৎ প্রকৃতির, পরস্তাৎ অর্থাৎ মূল আশ্রয় ) পূর্বোক্ত 
পুরুষকে [ পুরীষু শেতে যঃ স পুরুষঃ ] এইরূপে জানিতে পারিলেই মৃত্যুকে 
অতিক্রম করা যাঁয়। যিনি এই অবিনাশী আত্মাকে জানিতে পারেন-_ 
'আমিই সেই আত্মা--পরমত্রহ্গ” এই জ্ঞান ধাহার পরিপক (দৃঢ় নিশ্চয় ) 
হইয়াছে, তাহাকে আর (জন্মমরণ রূপ) সংসারছুঃখ ভোগ করিতে হয় না। 
অবিদ্য। বা মায়। তাহাকে আর জড়িত করিতে পারে না। তাহার আর 
কোন ভয় থাকে না। তিনি তখন জীবন্দুস্ত হয়েন। জীবন্মুস্ত ব্যক্তিই 
বহ্ষজ্ঞান লাভ করিয়। থাকেন, এবং বক্ষবি২ পরম পুরুষার্থ লা করেন, 
ইহাই বেদের অনুশাসন। “বরক্গবিদাপোতি পরমিতি বেদান্থশাসনম্‌ ॥৮ 

এইরূপে জ্ঞানলীভ পূর্বক সিদ্ধাবস্থা লাভ হইলে তখন আর সাম্প্রদায়িকতা 
থাকে না; তাহা বলিয়া জ্ঞানী কোন সম্প্রদায়কে যে দ্বণা করেন, তাহা নয় | 
তিনি অবশ্ত সকল সম্প্রদায়ের অতীত ব্রঙ্গকে জানিয়া সব সম্প্রদায়ের অতীত 
হইয়াছেন। তিনি কিছুই ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ফেলিতে চেষ্টা করেন না, বরং 
সকলকে উন্নতির পথে সহীয়তাই করেন। সব নদী যেমন সমুদ্রে গিয়া 
পড়িয়া এক হইয়া যায়, সেইরূপ সব সম্প্রদায়ের সব মতেই, শেষে জ্ঞানলাভ 
হয়; তখন আর কোন মতভেদ থাকে না। 

আত্মজ্ঞানপ্রার্থী ও মোক্ষেচ্ছুগণ বিবেক, বৈরাগ্য, ভক্তি ও জ্ঞান দ্বারাই 
সিদ্ধিলাভ করিয়া! থাকেন । ভগবতী গীতা হইতে ইহার প্রমাণ দিতেছি । 

ভগবতী হিমালয়ের প্রতি বলিতেছেন | *জ্ঞান হইতে মুক্তি, ভক্তি 
হইতে জ্ঞান, আর ধর্ম হইতে ভক্তি জন্মে, (বিবেক হইতে ধর্ধে রুচি হয়)। 
যজ্ঞাদি কার্ধ্যই ধর্মমকার্ধ্য | অতএব মুমুক্ষু ব্যক্তি ধর্টের জন্যই আমার রূপ 
আশ্রয় করিবে? মুমুক্ষু ব্যক্তি বিধিবিহিত কার্ধ্য এইরূপে অনুষ্ঠান কবিয়! 
চিত্গুদ্ধি হইলে, সতত আত্মজ্ঞানে উদ্ভোগী হইবে। আত্মজিজ্ঞাস্থ সাধক 
পুক্রমিত্রাদি সকলের প্রতিই গুঁবাসীন্ত অবলথন পূর্বক বেদাস্তাদি শাস্ত্রে নিবিই- 


২৯৬ পন্থা । [ ১৩১০ 


চিন্ত হইবে। কামাদি ষড়বর্গ* পরিত্যাগ করিবে, হিংসা করিবে না,-যাহারা 
এইরূপ করিবে, তাহাদিগের বিদ্যা ( তত্বজ্ঞান ) হইবেই, তাহাতে সন্দেই নাই। 
মহারাজ! তন্বজ্ঞানবলেই আত্ম প্রতাক্ষ হইয়া থাকে, আত্মপ্রত্যক্ষ হইলেই মুক্তি 
হয়। এই যাহা তোমাকে বলিলাম, তাহা সত্য--সত্য। 
দেহ মনস্তাপের মূল, দেহ সংসারের কারণ । কর্ম হইতেই সেই দেহের 
উৎ্পত্তি। কর্ম দ্বিবিধ,-পাঁপ আর পুণ্য । সেই পাপপুণ্যের অংশানুসারেই 
দেহ।র! হুখছুঃখ হইয়। থাকে । যতটুকু পাপ, ততটুকু ছঃখ; যতটুকু পুণ্য, 
ততটুকু সুখ । এই সুখছ্ুঃখ দিবারাত্রির ম্যায় পরস্পর সাপেক্ষ এবং 
অবশ্থান্তাবী। অতএব বিচক্ষণ ব্য্তি, সাধুসঙ্গ ও বিদ্যাভ্যাসফলে সঙ্গহীন 
( কর্তৃত্বাভিমানশুন্ঠ ) হইয়া পরম সুখলাভ করিতে অভিলাষী হইবে। 
পতঃ! আমার যে রূপ অপরিচ্ছিন্, ক্স, বাক্পথাতীত, সুনির্মীল, নিগুণ, 
পরম জ্যোতিম্ময়, সর্ধব্যাপক, নিব্বিকল্প, আরম্তহীন সচ্চিদানন্দময় এবং 
পঞ্চেশিয়ন্ত মওস্য ছিদ্রশ্েদেক মিক্দিয়ং | 
ততোস্ত অরব।ত প্রজ্ঞা ভূতেঃ পাত্র।দিবোদকং ॥১। 
মনুষ্য সম্বন্ধে পঞ্চেলেষের এক হন্জরিয়» ছিদ্র, ষদ্দারা বুদ্ধি নির্গত হইয়া যায়। 
যদ্রপ সছিদ্র কলমে গল রাখি:ল এ ছিত্্র দিয়া সমুদয় জলই প্রশ্থত হয়; অর্থাৎ মনুষ্যের 
লোভই বুদ্ধি নাশের কারণ, লোভী ব্যক্তির পদে পদে মানহানি হয়, অতএব সর্ববতোভাবে 
লোভের পর!জধ কর! কন্তব্য, নিলে 1ভী থ্যক্তির বুদ্ধি অবসন্ন হয় না । 
পঞ্চহানুগমিষ্যন্তি বত্র যত্র গমিষ্যসি | 
মিত্রাণ্যমিত্র। মধাস্থা উপজীব্োপজীবিনং ॥২॥ 
জীব সকল যেখানে সেখানে গমন ককক কিন্ত মিত্র, অমিত্র, বন্ধু, উপজীব্য, উপলজীবৰী, 
এই পঞ্চ পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করে । অর্থাৎ আপনার অৃষ্ট কম্মযোগে যুক্ত হইয়া কালে কালে 
ফল প্রাপ্ত হয়, এতদর্থে গীতায় কহিয়।ছেন, যথা, “আ।ত্মনো। বন্ধুরাজ্সা চ আত্মৈব করিপুরাত্মনঃ* 
অর্থাৎ আপনার বন্ধু আপনি এবং আপনার শত্র আপনিই হয়। অতএব এমত বিবেচন! 
করিও ন। যে, কেহ কাহার মন্দ, কি ভাল করিতে পারে, শুদ্ধ স্বশীলতায় জীবের সদসৎ 
কর্মের ভোগ হইতেছে ; শক্ু, বন্ধু, বান্ধব, উপার্জন, উপাসনা সকল দেশেই আছে ; কেবঙ্স 
জ্মানুসারে লৃভ কর। যায়; এই পব+জয় অর্থাৎ আপনাকে বশ করিতে পারিলে ইহলোকে 
সভ্যশ্রেণীতে গণ্য হইয়া পরলে।কে পরম! গতি লাভ হয়।২। 
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জগতের একমাত্র কারণীহূত, মুমুক্ষুগণ দেহবন্ধন ছেদনের জন্ত সেই রূপই 
ধ্যান করিবে । রাজেন্দ্র! ব্রচ্ধা, বিষ, শিব, রামরূপাদি এবং কালীরপা- 
দিকে আমার স্থুলরূপ বলিয়। জানিও। হে অনঘ। প্স্সরূপের কথা ত 
পূর্ধেই তোমাকে বলিয়াছি। হে পর্বতশ্রেষ্ট 1! যাহ! দেখিলে মুক্তিলাত 
কর! যায়, সেই শৃক্ষরূপ দশনে অধিকার-- আমার স্থুলরূপ ধ্যান না করিলে 
হয়না। অতএব মুমুক্ষব্ক্তি, প্রথমে আমর স্থলরূপের আশ্রয় লইবে। 
কম্্মযোগান্তসায়ে যথাবিধি সেই সকল রূপের অর্চনা করিয়। ক্রমে আমার 
অবিনাশী পরম সুক্ষর্ণপর আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবে। হে মহীংর । আমার 
স্থুলরূপ এত যে, এই জগন্সগুল তন্থার| পরিব্যাপ্ত। সেই সকল স্কুলরূপের 
মধ্যে দেবীমুত্তিই আরাধ্যতম ; কেননা দেঁবীভ্তি আশ্ুমু্ডি গ্রদায়িনী। 
যেব্যক্তি অনন্তচিত্ডে সতত আমাকেই স্মরণ করে, রাজন! আমি সেই 
ভক্ত যোগীকে মুক্তি প্রদান করিয়া থাকি। যেব্যক্তি অস্তকালে ভঙ্জি পূর্বক 
মামাকে ম্মরণ করিক্পা প্রাণত্যাগ করে, তাহাকে কদাচ ভব্যস্ত্রণা-জালে 
পীড়িত হইতে হয় ন1। মহামতে ! যাহাবী ভক্তিযুক্ঞ হইয়৷ অনন্তমনে 
আমাকে ভজন করে, আমি তাহাদিগকে অবশ্ত যুক্তি দান করি।” 

অতএব. এই আত্মময় ও প্রেমময় ব্রঙ্গস্ববূপকে লাভ করিতে হইলে 
বিবেকের প্রয়োজন । বিবেক না হইলে কিছুই পিন্ধ হয় না। বিবেক ব্যতীত 
সৎসঙ্গে প্রবৃত্রিই হয়না। দেহ হইতে মাত্মার পার্থক্যবোধকে বিবেক 
বলে। অ্রতিতে কথিত আছে যে, “আত্ম্মেবং সহজং প্রেম বিবেকেনৈব 
নাগ্তঃ 1” 

অতএব দেখা যায় যে, যে প্রকারেই হউক না কেন, শাস্ত্র এমাণিত কার্ধ্য 
করিলে, ব্রহ্মবিজ্ঞান নিজ সামর্থ্যে সকলকে মুক্তি প্রদান করিবে, তদ্দিষয়ে 
অণুমাত্র সন্দেহ নাই। স্তৃতরাং এই মায়াময় সংসার হইতে উত্তীর্ণ হইতে 
হইলে ব্রহ্বিজ্ঞানই জীবের একমাত্র উপায় এবং ত্রদ্গজ্ঞান লাভ করিতে 
হইলে প্রকৃত স্‌ৃগুরুর সাহাধ্য প্রয়োঘন। স্দ্‌গরু ব্যতীত ব্রহ্গজ্ঞান লাভ 
হয় না এবং ব্রহ্গজ্ঞান লাভ না হইলে জীবের মুক্তিলাভ অসম্ভব । ব্রহ্মবিজ্ঞীনই 
জীবের একমাত্র মুক্তির ছারদ্বরূপ; মুক্তির আর অন্ত পথ নাই। ইহাই 


২৯৮ পন্থা । ১৩১০ 


শান্ত্ের চন। এই বনের প্রতি নির্ভর করিয়াই শ্রীরাম সদ্‌গুর * বিরচিত 
পঞ্চীকরণ অর্থাৎ বেদাত্ত-বিচার-সার-সংগ্রহ নামক পরম উপাদেয় পুস্তক 
থানির মূল শ্লোক গুর্জর ভাষাতেই দেওয়া হইল এবং বাঙ্গালা ভাষায় 
“ন্দ্রবান্ত” নামক টীকা ও তাহার শোভনতাৎপর্য্য ব্যাখ্যা, গুরুশিষ্যের 
প্রশ্নোত্তরচ্ছলে দৃষ্টান্ত ও সিদ্ধান্ত সহিত প্রকাশ করা গেল। শ্রীরাম সদৃশ 
সদৃগুরুপমাগম জীবেক় ভাগ্যে ঘটা নিতাস্ত কঠিন ব্যাপার। বলা 
বাছল্য যে, বছ পুণ্যোদয়ে কদাচিৎ কাহার ভাগ্যে এক্প সদ্গুর সমাগম 
ঘটে । সর্ববিধ অধিকারিগণ তাহার এই পঞ্ধীকরণ পুস্তক দৃষ্টে এবং সৎসঙ্গ 
প্রভাবে ইহ বিশেষর্ূপে উপলব্ধি করিতে পারিবেন। অপিচ শ্রীরামগুরুরূপ 
সৎসমাগম সদৃশ এই পঞ্চীকরণ পুস্তক পুনঃ পুনঃ আলোচনা বশতঃ অধিকারি- 
গণের অবিদা!রূপ দৃষ্টি পথের মোহাবরণ দুর হওয়ায় স্বয়্প্রকাশ আত্মোপলন্ধি 
হইয়া তন্সন্প অর্থাৎ স্ব স্বরূপে স্থিতি হইবে। ইহার প্রকার অর্থাৎ পদ্ধতি 
শ্রীরাম সদ্গুরু এই পঞ্ধীকরণ নামক গ্রন্থে সবিষ্তার বর্ণনা করিয়াছেন । 

তাহা মূল শ্লৌকের টাকা সহিত ব্যাখ্যা করা যাইতেছে । ্‌ 


চন্দ্রকান্ত টীকার বিবরণ । 


ইহ জগতে সচরাচর ছুই প্রকারের চিত্ববৃত্তিবান্‌ মন্ষ্য হইয়া থাকে । 
কা্্যকুশল বৃত্তিবান্‌ (ব্যবহীরিক) আর বিচারকুশল বৃত্তিবানন (পার- 
মাথিক)। কার্যকুশল বুভ্তিবান্‌ মন্থুধা, রাজনীতির পরাক্রমে মন্ত্রণার কার্য্য 
করায় উকীল বারিষ্টরের ব্যবসায় অবলম্বনে ধারা (আইন) প্রস্তত করিয়া 

%* এই ব্রক্ষনিষ্ঠ মহাক্সা সম্বৎ ১৮৪* সালে দক্ষিণ হায়জ্রাবাদ সহরে জন্মিয়ছিলেন । 
তিনি যর্ব্বেদী মহা রাষ্্ীক্স ব্রাঙ্গণ ছিলেন । স্বয়ং ষোল বৎসর বয়স হইতে ব্রঙ্গচর্য শ্রহণ 
করেন। ইনি একজন সিদ্ধপুরুষ ছিলেন। সৎসঙ্গ(ভিলধী মুমুক্ষুগণের যাহাতে আখ্ার 
দৃঢ় জ্ঞান হয়, সেইর়পে তিনি অদ্বৈত ব্রন্গের উপদেশ দ্বারা “অহং ব্রন্গান্মি” এরপ দৃঢ় নিশ্চয় 
অতি আশ্চর্য রূপে করাইতেন । এই মহীত্মা বরোদ! নগরে সম্বৎ ১৯*৬ ভান্্রপদ মাসে 
শুদ্ধ তৃতীয় দিবে সমাধিস্থ হইয়াছেন। এই মহীতীর বিস্তৃত জীবনী পরিশেষে বর্ণন 
করিবার ইচ্ছা রহিল। 
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ব্যবহারিক অনুষ্ঠানাদি হ্বার। লোকোপযোগী স্বার্থ কার্য্যে বৃথা আড়ম্বরে কীন্তি 
সম্পাদন করায়, কাহারও হিত, কাহারও ব| অহিতকারী হওয়ায়, সদ] মলিন- 
চিত্ত থাকিয়া জীবনাতিবাহিত করিয়া! থাকেন। বিচারকুশল বৃত্তিবান্‌ 
মন্ুষয, কর্তব্যের পূর্ণতায় অভ্য'সশীলত।, তত্বজ্ঞান সম্প দনশালী হওয়ায় 
স্থ্টি নিয়মের হুক্ষতা হইতে অবলোকন ও চিন্তন করার, মন্গুষ্যের আর পর- 
ব্রহ্মের রহস্তা জ্ঞাত হইয়া জীবন অতিবাহত করিয়া থাবেন। কাধবুশল 
মনুষ্য ইহলোকের শ্রেষ্ঠতা সম্পাদন করিয়। থাকন | বিচারকুশল মনুষ্য 
পরলোকের শ্রেষ্ঠতা সম্পাদন করেন। কাধ্যকুশল বৃঙ্িবান্‌ মন্থুষ্যের সম্তোষ 
ক্ষণিক পদ্দার্থ প্রাপ্তিতে হয়, আর সেই আনন্দও তন্রপ হইয়া থাকে । 
বিচারকুশল পরমানন্দেই মগ্ন রহেন, আর উঠার (বিচারলন্ধ বণ) প্রাপ্তি 
ব্যতীত সস্তোষ প্রাপ্ত হয়েন না। কারধাকুশল ব্যক্তি ব্যাবহাঁরিক 
বিষয়ে সন্তষ্ট থাকেন। বিচারকুশল ব্যক্তি ধন, পাগ্য, সম্পত্তি, বাঁজ্য, 
কীত্তি, তোজন-উৎসব, যাক্-উৎসব, শ্লাসিতা, অংসারে ইহার কিছুতেই 
গ্রীতি বোধ করেন না। এই সফল ক্রীড়।, কৌতুক, তামাসা, রাজমিক 
ও তামপিক ব্যাপার, অথবা অম্পন্তি বিপত্তি, ইহার কিছুই তিনি আবশ্তক বোধ 
করেন না। পুক্ষরিণীর জল লবণাক্ত কি মিষ্ট নির্দল কি ঘোলা, তাহার 
বিষয়ও তীহার অবগত হইবার প্রয়োজন হয় না। ভাঙার রাছচত্র বর্ীর 
বৈভবে, অথব। দরিদ্রের দারিদ্র্য বিড়ফনাতে লক্ষা নাই? মন্ুুধাজাতির সুখ 
বিষয়ে, উহার বুদ্ধি, ব্যয়ে, তথ। হাস বি্বিয়ে, কীৰ্তি বিষয়ে-_কোনও তাহার 
লক্ষ্য নাই; তিনি এই দেহের ুখ ও তত্কর্তব্য বিষয়ে লক্ষ্য করেন না) 
কর্ণ স্বারা নাশবস্ত শ্বর্গভুখ, ইচ্ছাঙ্থার। সম্পীদন করেন না, প্রস্ত চিত্তের স্তোষ 
সম্পার্দন করিয়া থাকেন । 

এক দিন কোন বিচারকুশল মনুষ্য, পুর্কজন্মের সংস্কার যোগে, গঙ্গা" 
তীরে স্থিত কোন মহাত্মার পর্ণকুটারে গিয়া বসিল এবং সেই মহা ত্মাকে 
সাষ্টাঙ্গ দণ্ডষৎ প্রণাম করিয়া বলিল, হে গুরুদেব! এই সংসার দাবানলের 
আালায় আমি জালাতন রহিয়াছি ; ব্রঞ্গানম্দরসে পূর্ণ, পবিত্র ও শীতল অমৃত 
বর্ষণ স্বারা আমায় শাস্ত কক্ষণ। আমায় বলুন, এই সংসার সমুত্র কিন্ধূপে 


৬০০ পন্থা । ৯৩৯৩ 


উত্তীর্ণ হই। আমার গতি কি হইবে? সদগতিমার্গ কি? হে মহাত্মন্‌! 
আপনি তাহ! কৃপ। করিয়া আমায় বলুন । 

দিব্য রপান্বাদের তৃষ্ণান্থত, আধ দ্বীরা সম্তপ্ত অধিকারী জীব দৃষ্টে, 
সেই করুণাপুর্ণ মহাত্ম। ইহাকে সংশিষ্য বলিয়। বুবিলেন, আর আত্মোন্নতি 
মার্গ দর্শাইবার জন্য, এই পঞ্ধীকরণ ব্যাখ্যা পূর্বক কথা কহিতে লাগিলেন । 
এই ব্যাখ্যানই চন্দ্রকান্ত নামক টাক।। চন্দ্রিকার সমাগম দ্বারা যে চন্দ্রকাস্ত 
মণি পাষাণ, তাহাও যেমন দ্রবীভূত হয়, তেমনি হৃদয় পাষাণও পঞ্চীকরণ 
কথারপ চন্ত্রিক দ্বারা কোমল হইয়া দ্রবীভূত হইয়া থাকে] চত্দ্রিক] 
হধয়োপরি পতিত হইলে মনুষয্ের শীতলতা প্রার্তি হয়; চক্দরিকী হইতে 
মনুষ্য প্রফুলিত হইয়। থাকে । তদ্রপ এই চন্ত্রকাস্ত টীকা দ্বার। অধিকারী 
জীব প্রফুল্িত হইয়। থাঁকেন। তজ্জন্য এই ভাষা টীকার নাম পচন্দ্রকাস্ত', 
রাখা হইয়াছে । এই মণি ধারণ করিলে বিশুদ্ধি [শুদ্ধ সত্বান্ূপ ভাব - 
প্রাপ্তি হইয়। থাকে, এবং শুদ্বধ্যানযোগে জীবের *অহং ও মম” নাশ (ধ্বংস) 


পাইয়া থাকে, আর স্ব স্বরূপে স্থিতিলাভ দ্বার। উত্তম গতি প্রাপ্তি হইয়। 
থাকে । 


টাকাকারকৃতং মঙ্গলাচরণম্‌ । 
আধ্যাবুত্তম্‌। 
বন্দে শ্রীমদ্রামং সদ্গুরুমতিশাস্তি বীতরাঙ্িষ্টম্‌। 
কামাদিরাক্ষপারিং ভবজলধোৌ তন্ববোধসেতৃকরম্‌ ॥ ১॥ 

টাকা । অতি শাস্তি [নির্কিকক্প বৃত্তি] রূপা সীতার সহিত সংযুক্ত, 
কাম, ক্রোধ, লৌভ, মোহ, মদ, মতদররূপী বাক্ষদের শক্র, সংসাররূপী 
সমুদ্রে তত্ববোধব্ূপী সেতুবন্ধনকারী, আর ব্রহ্মবিদ্যারূপ। শোভাঁয় শোভিত, 
শ্রীরাম সদৃশ শ্রীরাম সদৃগুরুকে আমি বন্দনা করিতেছি । যেমন শ্রীরামচন্দ্ 
সীতাসহ সংযুক্ত আছেন, সেইরূপ শ্রীরাম নামক সদ্গুরু অতিশয় শাস্তি 
[ নির্রিকল্প সমাধি ] রূপা দীতাসহ সংযুক্ত হুয়েন ; ঘেমন শ্রীরামচন্দ্র রাবণাদি 
রাক্ষসগণের নাশকারী, সেইরূপ শ্রীরাম স্দ্‌গুরু কামক্রোধাদিরপ রাক্ষসগণের 


অগ্রহায়ণ ] আত্মজ্ঞান ও মোক্ষানুসন্ধান | ৩০১ 


নাশকারী হক্ষেন) যেমন শ্রীরামচন্দ্র নিজের সেনাগণকে সমুদ্র হইতে পার 
করিবার নিমিত্ত সেতু বাধিয়াছিলেন, সেইরূপ শ্রীরাম--স্‌গুরু মুমুক্ষুদিগকে 
সারপমুদ্র হইতে পার করিবার ভন্য ততববোধরূপ সেতু বাঁধিয়াছেন ) যেমন 
শ্রীরামচন্ত্র শ্রীলঙ্ষ্মীর সহিত শোভিত আ'ছন, সেই ্ূপ শ্রীরাম-সদ্গুর বরচ্গবিদ্যা 
আদি অনেক সদ্গুণরূপা কমার সহিত শোভমান আছেন। সেই জন্ত 
শ্রীরামরূপ সদ্‌গুরুকে আমি সাষ্টীঙ্গে প্রণাম ও বনন। করিতেছি । ১। 
অংধ্যাবুভম। 
পঞ্চীকরণ ব্যাখ্যাং স্খবৌধ'থ- করোমাহং সরলাম্‌। 
সংস্কতবাগজ্ঞান।” প্রাকতপাষর। মুক্ত ম্‌ ॥২॥ 
যাহারা সংস্কৃত ভাষায় অনভিজ্ঞ আর ফ'স।র বন্ধন হইতে মুক্তীচ্ছুক ও 
বিবেকাদি সাধনসম্পন্ন, এপ 1ডভ্1% ক।ভ্তর অনারাসে পঞ্ধীকরণের অথ- 
বোধ হইবার জন্য ইারাম-জদগুর কত দল পঞ্চীকরণের অতি সরল ও শুদ্ধ 
বঙ্গভাষানুবাদ, ঘাভাতে কঠিন গুক্রিযা ব্যতীত সহজরূপে বুঝা যায়, এরূপ 
সরল টাকায় আমি ব্যাখ্যা কৰিতেছি। 
অধিকারী, বিষয়, সন্ন্ধ আব প্রয়োজন, এই চাবি প্রকার অন্ুবন্ধ * যে 
গ্রন্থে থাকে, তাহাতেই বিবেকী পক্ষের প্রবৃত্তি হয়। বদি বল, এই পঞ্চীকরণ 
পুস্তকের অধিকারী আদির অভাব হইলে, কাহারও প্রবৃত্তি হইবে না, 
অন্ুবগ্ধ কি” নিদিও | অনুজ আব নিমিন্ত একহ ফখ।। (১) অধিকারী (২) 


তো তী 


বিষয, (৩) সন্বপ্ধ, ৪ (9) প্রনয।জন , এই চাবি প্রধার অনুবন্ধ ব। নিমিত্ত প্রত্যেক শাস্ত্রে 








থাকে । অভিপ্রায় এই ফে (১) অধিকারী অথাত খুঁঝতে ও করিতে সক্ষম. এরপব্যাক্ত যদ 
না থাকে, ভবে বল। ন। বগা তুল্য । মআতএব বন্তন্য শাস্পেব অধিকারী কেহ আছে ক না, 
দেখ। আবশ্ঠক ৷ অধিকারীর ন্ভাষ শানস্র (৯) বিষয় অথাত কোনও এক বিশিষ্ট ফল প্রদ 
প্রতিপাদ্য বস্ত থাক। আবগ্ভক | তাহা! ন। খকিলে আত্মহিভেচ্কু লেকের তাহাতে প্রবৃত্তি হইবে 
কেন ? (৩) এব” সেই প্রতিপাদ্য বস্তু আর শান, এই উভযেব প্রত্তিপাদা ও প্রাতিপাদক রূপ 
সম্বন্ধ থাকাও আবশ্যক , নচেৎ সেই অনম্বদ্ধ প্রলাপে কি ফল দশাব ” (৪) অধিকারী, বিষয় 
€ সম্বন্ধ থকিলেও হইবে না, প্রয়েজন থ।কাও আবগক । বেনন।, বিন! পজেজনে 
কেহই কোনও কাধ্যে প্রবৃত্ত হয় না। এইজন্ঠ প্রত্যেক শান্ত্রেই উল্লিখিত চারি প্রকার 
অনুবন্ধ থাকে এবং এহ বেদ।গ শাগ্বও তাহার অনভ্ভাব পাই । 
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আর প্রবৃত্তি ন। হইলে, ইহার প্রারস্তই নিষ্কষল হইবে, এই আশঙ্কা নিবারণের 
জন্য ইহার দ্বিতীয় চতুষ্পদ্দী কবিতাঁতে বলা হইয়াছে যে, বিবেক, বৈরাগ্য 
ষটুসম্পত্তি, ও মোন্ষেচ্ছা, এই চারি সাধশাধুপ্ত পুরুষই এই পঞ্জীকরণ গ্রন্থের * 
অধিকারী । তন্মধ্যে আত্মস্বরূপ নিত্য, আর তদ্যতীত কল অনিত্য, এইরূপ 
নিশ্চয়ের নাম বিবেক; ইহলোক ও পরলোকের ভোগেচ্ছারাহিত্যের নামই 
বৈরাগ্য ; শমাদি ঘট্সম্পন্ ) তন্মধ্যে (১) শম (সর্বপ্রকার বাসনা ত্যাগ ), 
(২) দম ( শবাদি বাহা বিষয় হইতে ইন্দ্রিয় নিগ্রহ ),/ ৩) উপরূতি (সর্ব 
প্রপঞ্চ [ভ্রম ] হইতে নিবৃন্তি ), (8) তিতিক্ষা ( শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ সহিষ্ণুত? ), 
(৫) শ্রদ্ধা (ত্রহ্মনি্ট সগুরু ও বেদাস্ত শান্ত্ববাক্যে ভক্তি) এবং (৬) 
সমাধান (সল্পক্ষ্য বুঝিতে [জানিবার নম্ত্ত] চিত্তের একাগ্রতা , এবং 
মোক্ষেচ্ছা, অর্থাৎ সংসার বন্ধন হইতে নিবৃর্তির ইচ্ছ।। এই (উপরোক্ত চারি 
প্রকার) সাপনযুক্ত ( ব্যক্তি এই পুস্তকের অ ধকারী। প্রত্যগাত্মার (জীবাস্সার) 
সহিত পরমাত্মার একত্ব নিরূপণই এই গ্রন্থের ব্ষয়। তাহা এই গ্রন্থের অনেক 
স্থানে নিরূপিত হইয়াছে । (১) এই গ্রন্থেরও অদ্বিতীয় ব্রহ্ষের সহত 
প্রতিপাদক এবং প্রতিপাদ্য ভাবরূপ স্ন্ধ আছে, অর্থাৎ এই গ্রন্থ অদ্বিতীয় 
ব্রহ্ম প্রতিপাদনকারক, আর ব্রহ্ম প্রতিপাদ্য (প্রতিপাদন করিবার যোগ্য ) 
হয়েন। (২) তথ) জ্ঞানের ও পঞ্ধীকরণের ভন্ত জনক ভাব সম্বন্ধ আছে) 
অর্থাৎ জ্ঞান জন্য (উৎপন্ন হয় ১) আর পঞ্ধীকরণ বিচার দ্বার জ্ঞানের জনক 
(উৎপন্তিকাঁরক )। (৩) অজ্ঞান ও জ্ঞানের নিবর্তী নিবর্তক ভাব সম্বন্ধ আছে, 
অর্থাৎ অজ্ঞান নিবৃত্ত হয়, আর জ্ঞান তাহাকে নিবুত্ত করে। এই গ্রন্থের (৪) 
পরমানন্দ রূপ পরমাজ্মার প্রাপ্তি এবং অজ্ঞান সহিত জন্মাদি অনর্থের নিবৃত্তিরূপ 
প্রয়োজন আছে, তাহাতে এই গ্রন্থের প্রারস্ত সফল হয় ইতি । ২। গু গুকপ্ড। 
শ্রীঅপূর্ববচন্্র শঙ্া। 
কিরূপ ব্যাক্তি বেদাপ্তের অধিকারী? যিনি বিধিপুর্বক বেদবেদানত অধ্যয়ন করিয়া 
তাহার স্থুল মন্ব বুঝিয়াছেন, ইহ জন্মে কি জন্মান্তরে কাম্যকম্ম ও শান্্র নিষিদ্ধ কর্শ পরিত্যাগ 
পূর্বক কেবল নিতা নৈমিতিক ও প্রায়শ্চত্ের এবং উপাসনার অনুষ্ঠান দ্বারা “িম্পাপ ও 


নিশ্মল চিত্ত হইয়া তত্বজ্ঞানের উপকারী চারি প্রকার কার্য অভ্যাস করিয়াছেন, সেই ব্যক্তিই 
প্রকৃত অধিকারী । 


পাশাপাশি পাশা শীিতি? পি? শী 
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( ১১৬ পৃষ্ঠায় পূর্ব প্রকাশিতের পর ) 
রামচন্দ্রের বাক্যে আশান্বিত হইয়া স্ুগ্রীব কিক্ষিন্ধ্যায় গমন পূর্বক 

বালীকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিলেন। রামচন্দ্র ধনু হস্তে দুরে দণ্ডায়মান 
র্হিলেন। উভয়ে যুন্ধ আরস্ত হইল। কিন্ত উভয় ভ্রাতাই অভেদাকৃতি, 
তিনি কে বালী কে সুগ্রীব চিনিতে না পারিয়া বন্ধু বিনাশ ভয়ে শরক্ষেপ করিতে 
পারিলেন না। স্গ্রীবকে পরাস্ত হইয়! পলাষন করিতে হইল । রামচন্দ্র 
সুগ্রীবকে মাল্যধারণ করাইয়! পুনরান্ম যুদ্ধার্থ প্রেরণ করিলেন । স্ুগ্রীৰ 
আবার কিক্িদ্ধ্যার দ্বারে সিংহনাদ করিলেন। বালী আবার বুদ্ধার্থ প্রস্তত 
হইলেন। এবার তারা নিবেধ করিলেন। বলিলেন, নিশ্চয় কোনও প্রবল 
ব্যক্তি সুগীবকে সাহায্য করিবার জন্য সঙ্গে আসিয়াছে ; নহিলে, সুগ্রীবের 
এত সাহম হইবার কারণ কিছু নাই। তিনি অঙ্গদের মুখে শুনিয়াছেন, 
অযোধ্যাধিপতি দশরথের পুক্র রাম ও লক্ষণ অরণ্যে আগমন করিয়াছেন । 
বোধ করি তীহারাই স্ুতগ্রীবের পক্ষাবলম্বন করিয়া থাকিবেন| এখন 
স্থগ্রীবকে ডাকিয়া আনিয়। গৃহে গ্রহণ করা উচিত। তারা স্বামীর জীবন- 
নাশ ভয়ে তাহাকে এইরূপ উপদেশ প্রদান করিলেও তিনি বলিলেন, 
যুদ্ধার্থীর সহিত যুদ্ধ না করা কাপুরুষের কাধ্য! তিনি রামচন্দ্রের সঙ্গেও 
যুদ্ধ করিবেন ন। কিন্ব৷ স্ুগ্ীবের প্রাণও নষ্ট করিবেন না। উভয় ভ্রাতা 
যুদ্ধ আরম্ভ হইল। এবার রামচন্দ্র বাণ ক্ষেপণ পূর্বক বালীর বক্ষে সাজ্বাতিক 
আঘাত করিলেন । বালী আহত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। বালী 
আহত হইলে রামচন্দ্র তাহার সমীপে আগমন করিলেন । রামচন্দ্রকে দর্শন 
করিয়া বালী বলিলেন-_ 

“যুদ্ধ হেতু জুদ্ধ আমি অন্তের উপর 

হইয়াছিলাম, কিন্ত তুম রঘুবর 

বিনাশ কারয়া মোরে কি লাভ লভিলে ? 

বীর ছ"য়ে চিরতরে কলঙ্ক রাখিলে ! 
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তৃণাচ্ছন্নকুপ, ভম্ম-আবৃত অনল 
তুমি রাম, বুঝিলাম, তব যত ছল | 

চরাত্ম! পাপিষ্ঠ তুমি সাধুর আকার 
ধরিয়াছ নিজগূপ করি পরিহার ! 

আমর] বানর করি অরণ্যে ভ্রমণ 

ফল মূল পত্র ফুল করিহে ভক্ষণ। 

বল দেখি তবে তুমি কিসের কারণ 

খিন। দোষে আজি মোরে করিল। নিধন? 
অস্থি, মাংস, লোম, চন্ম য। কিছু আমার 
তব সম ধান্ধিক কি করে ত। ব্যাভার? 
তুমি স্থুগীবের প্রিয় সাধন কারণ 

বধিলা অন্তায় রূপে থাকিয়। গোপন । 


বালীর এইরূপ ভৎসনাবাকা শ্রবণ করি, বাম বলিলেন “এই অরণ্য ভূমি 
অযোধ্যার অধিকার মধো অবস্থিত, স্ুতরাণ অধোধ্যার রাজগণই ইহাতে 
শাস্তিস্থাপন ও ইহার অধিবাসিগণকে শান করিয়া থাকেন। তুমি ভ্রাতৃ 
বধূ হরণ করিয়াছিলে সেই জন্তই মযোধ্যাধিপতি ভরতের প্রতিনিধি 
স্বরূপ রামটন্্র তোমাকে বধদণ্ডে দণ্ডিত করিযাছেন।” বালী ইহাতে আর 
ঘ্বিরুক্তি করিলেন না) তিনি স্বীয় অপরাধ স্বীকার পূর্বক মৃত্যুই যে এ পাপের 
উপযুক্ত শান্তি তাহ! স্বীকার করিলেন ততপরে তিনি রলামচন্দ্রের হস্তে 
তাহার একমাত্র পুজ্র মঙ্গদের রক্ষাভার অর্পণ করিলেন। এদিকে তারা 
স্বামীর নিধনবার্তী শ্রবণ করিষ। অঙ্গদকে সঙ্গে করিয়া, তথায় উপনীতা৷ হইলেন, 
এবং মৃতপ্রায় স্বামীর বক্ষোপরি পতিতা হইয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে 
লাগলেন। এদিকে মরণোন্ুখ বানরর'জ ভ্রাতাকে স্বীয় - সমীপে আহ্বান 
পুর্ব্বক, তাহাকে রাজ্যভার গ্রহণ পুর্বক সুশ্ৃঙ্খলে শাসন ও ল্সীয় পুত্রের রক্ষণ 
করিতে বলিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। তার। অত্যন্ত শোকাবেগে রামচন্দ্রের 
চরণ ধারণ করিয়া নিজ প্রাণ নষ্ট করিতে বলিলেন। রামচন্ত্র তাহাকে 
সান্থন! করিয়া বলিলেন, বালী এক্ষণে স্বর্গলোকে গমন করিয়াছেন, এজন্য 
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এক্ষণে আর তাহার জন্ত শোক কর! উচিত নয়। এক্ষণে তাহার দেহের 
যথোচিত সৎকার হওয়া কর্তব্য । 

বালীর ওর্ধদেহিক কার্য্য সমাপ্ত হইলে, হনুমান রামচন্ত্র সমীপে সুগ্রী- 
বের রাজ্যাভিষেক ও অঙ্গদের যৌবরাজ্যাভিষেক প্রস্তাব করিলেন । রাম 
চন্দ্রের আদেশে সুগ্রীব বানররাজোর রাজা এবং অঙ্গদ যুবরাজ হইলেন। 
কিন্ত রামচন্দ্র, নগরে প্রবেশ করিলেন না। তিনি বর্ধাকালে বানরদিগকে 
কিক্িন্ধ্যায় বাস করিতে বলিয়া লক্ষণের সহিত অরণ্য মধাস্থ পর্বত গুহায় 
বাস করিতে লাগিলেন । বর্ষ। নিবন্ধন সীতান্বেষণ বন্ধ রছিল | 

ব্্ধা অতীত হইলে হনুমান, অুগ্রীবকে রামকার্য্যের জন্য উদ্যোগ 
করিতে বলিলেন। তদনুপারে স্ুগ্রীব বানরকটকসংগ্রন্থের আদেশ ঘোষণা 
করিলেন। কিন্তু নিজে রাজ্যস্তুখে নিশ্চেষ্টবৎ অবস্থান করিতে লাগিলেন । 
এ দ্দিকে রামচন্ত্র অতি কষ্টে শতবৎসরের ন্যায় চারি মাস বর্ধী অতীত করিয়। 
লক্মণকে নুগ্রীব সমীপে প্রেরণ করিলেন ; বলিলেন, "সু গরীবের উপর কোন 
রূপ কঠোর বাকা প্রয়োগ করিও না৮” লক্ষণ কিক্িন্ধ্যার দ্বারে উপনীত 
হইয়া অঙ্গদকে রাজ সমীপে সংবাদ দিতে বলিলেন। স্ুগ্রীব লক্ষ্মণ আসিয়।- 
ছেন শুনিয়। ভয়ে মৃতকল্প হইলেন। হনুমান তাহাকে সাহস প্রদান 
পূর্বক কহিলেন, এই সমুদয় সম্পদ্‌ রামচন্ত্রের দ্ত; অতএব তাহার কার্ষে 
জীবন পাত কর! তাঁহার কর্তব্য । এখনও সীতা উদ্ধারের উদ্যোগ হয় 
নাই ; এজন্ত রামচন্দ্রের জুদ্ধ হইবারই কথ।। অতএব এখনই লক্ষ্পণকে প্রসন্ন 
করিয়। সৈম্ত সংগ্রহের আয়োজন করা উচিত । 


এ দিকে লক্ষণ ক্রমে অন্তঃপুরে উপনীত হইলেন) ভুদর্শনে স্থুগ্রীবের 
আর ভয়ের অবধি রহিল না। তিনি তারাকে লক্ষণের সান্বন! জন্য প্রেরণ 
করিলেন । তারা লক্ষ্মণকে সাস্বনা করিয়া বলিলেন, সৈন্য সংগ্রহের আরেশ 
হইয়াছে, চিরেই বানর সৈম্ত একত্রিত হইবেক। তৎপরে তারা, যেখানে 
সুগ্রীৰ পড়ীগণে পরিবৃত হইয়া উপবিষ্ট, সেইস্থানে তাহাকে লইয়া গেলেন। 

সুগ্রীবকে অভিবাদন ক্ষরিয়া লক্ষ্মণ তাহার অকৃতর্ঞতা জন্য অনেক 
অনুযোগ করিলেন ; অবশেষে বলিকে ন ফদি বলীব অন্ুগমনে বাসন। না থাকে 
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যতক্ষণ নিশাগম না হয়, ততক্ষণ সীতার অন্বেষণ কর! যুক্চিঘুস্ত নয় 
ভাবিয়। তিনি অলক্ষিতভাবে রহিলেন। সৃুর্য্যান্ডের পর, তিনি মার্জারের 
মত ক্ষুপ্র দেহ ধারণ করিক্ন। নগরে প্রবেশ করিলেন | কিন্তু তোরণেই 
এ নগরীর 12161707131 097)) নারীরূপে দৃষ্ট হইলেন। তিনি হন্থমানকে 
চিনিতে পারিয়া বাধা দিলেন, কিন্তু হস্ুমান কর্তৃক পরাস্ত হইয়া নগর 
প্রবেশে অন্গমতি দান করিলেন । তৎপরে হনুমান সীতার অনুসন্ধান আরম্ভ 
করিলেন। অনেক গৃহে অনেক সুন্দরী রমণী দৃষ্ট হইল, কিন্তু সীতা কৈ? 
প্রাসাদের পর প্রাদাদ পাতি পাতি করিয়া অনুসন্ধান করিলেন, কিন্ত 
সীতা কৈ? অবশেষে হনুমান রাবণের শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন । 
রাবণ নিদ্রিত; তাহার চারিপার্থ্বে তাহার অসংখ্য পত্রী, তাহাদের একটিকে 
অতান্ত সুন্দরী মনে করিয়। হনুমানের একবার মনে ভইয়াছিল, এই 
বুঝি তাহার অন্নেধণের ধন--ীত।! তিনি অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ 
করিয়াছিলেন । 

কিন্তু অবিলঙ্গেই নিজের ভ্রম বুবিতে পারিলেন--রামের সীতা রাবণের 
পার্খে থাক! সম্ভব নয়; সুতরাং তিনি পুনরায় অনুসন্ধান আরম্ভ করিলেন । 
বু অন্বেষণের পর তাহার মনে হতাশভাব আগিবার উপক্রম হইল। কিন্তু 
তিনি মনকে দৃঢ় করিয়া রামচন্্রকে ও দেবগণকে মনে মনে প্রণাম পু্্মক 
অশোঁক কাননে প্রবেশ করিলেন। তথা তাহার সমস্ত পরিশ্রম সার্থক 
হইল। তিনি সীতার সাক্ষাৎ পাইলেন । মলিন।, বসনভৃষ্বণ হীন, শোকা- 
কুল, অশ্রপূর্ণনয়না তাহার মারাধ্য। সীত-_তধন বঝিলেন-_-সীতা অন্বেষণে 
অনর্থক অনেক সময় অপব্যক্মিত হইয়াছে । 

(ক্রমশঃ ) 


গ্রহায়ণ ) স্থলরূপগ্রহণ। ৩০৯ 
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২৩৫ পৃভায় পৃব্বঙকাশিতের পর ) 

এইবার স্ুলর্দপঞ্জহণ সন্বদ্ধে ছুই একটী ঘটনার আলোচনা করা 
বাউক। 'সিয়াসে' (5০4।0০০) দেখিতে পাওয়া যায় ধে, পরিচ্ছদাদও স্থুলীভূত 
হইয়া থাকে। অন্য পদাথের হায় পরিচ্ছদও রসায়ানক 'এটম? সকলের দার] 
গঠিত এবং এই সকল “এটমকে” অন্ত প্রকার পদার্থে পগরিবত্তিত করিতে 
পারা যায় । মুল ধরিতে গেলে অস্থি, মাংস, পেশী প্রভৃতির মৌলিক 
'এটমের” সহিত পরিচ্ছদদের মৌলিক 'এটমের কোন গভেদ নাই ; সুতরাং 
একটা পদার্থ প্রস্তুত করা অন্ত পদার্থ প্রস্তত করা৷ অপেক্ষা কঠিন ব্যাপার 
নহে। এই ঈথিরীর় পদার্থ চিন্তার দ্বারী বিশেষরূপ বাধিত হুইক্া থাকে; 
ধাহার। দৃঢ়ভাবে চিন্ত। কারতে পারেন এব ঘাহার। চিস্তাশক্তিকে যখাযখ 
প্রয়োগ করিতে পারেন, ঠাহাধ। আপাততঃ শুন্ত বলিয়া গুতীক়মান 
স্থান হইতৈ অনেক পদার্থ গ্রস্তত করিতে পারেন। যদি কোন ব্যক্তি 
ঈথিরীয় পদ্ার্থকে ঘনীভূত কগ্বার রহম্ত অবগত থাকেন, তাহা হইলে 
তিনি যদি এরূপ দৃট়ভাবে একটা প্মালের চিত্তা করেন যে, এ রূমালের 
প্রতিবিষ্ব তীহার মনে পরিষ্কাররপে গঠিত হয়, তাহা হইলে তিনি রূমাল 
্রস্তত করিতে পারিবেন এণং যে চাপ উ সকল পদার্থকে পূর্বকার 
ঈথিরীয় অবস্থ। প্রাপ্ত হইতে ন। দেয়, সেই চাঁদ, যতক্ষণ থাকিবে, ততক্ষণ রূমা- 
লের অপ্তিত্ব রহিবে। চিন্তার শক্তি আালোচন৷ করিলে আমরা স্থুলরূপগ্রহণের 
রহস্ত উদ্ঘাটিত করিতে সমর্থ হই। হীথরাত্স পদার্থকে অবস্থা পরম্পরাস্থ 
কঠিন অবস্থাতে পরিণত করিতে হইলে, অর্থাৎ অস্বাভাবিক উপার দ্বার! 
স্বাভাবিক পদার্থ নিশ্মীণ করিতে হইলে বিশেষ জ্ঞানের প্রয়োজন । 

স্থলরূপগ্রহণ ঘটনাতে যে প্রেত সাণোক (১1317161180) দেখিতে 
পাওয়া যায়, তাহ। অত্যন্ত শীতল। সময় সমস এই আলোক কঠিন ও শীতল 
বলিয়। অনুভূত হয়। প্ুরকত্ব, (01)95191)0155551506) যে কারণে হয়, 
বোধ হয় ইহাও সেইরূপ কোন কারণে হইয়া থাকে । 

৪ 
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স্থলভাঁবপ্রকটেব আর একটি বিষয় লক্ষা করা হইয়াছে । যদি কোন 
স্থলীতৃত আরুতির শরীরে কোন দাগ দেওয়া যায়, শ'হা হইলে পরে 
দেখা যায় যে, স্থলতৌতিক শরীরে সেই দাগ প্রকাশ পাহয়াছে। প্রেত- 
তত্বে অবিশ্বাসী জনৈক বাক্তি গ্রকটবপগ্রহ্ণকে প্রবঞ্চন। বলিয়া উড়াইয়া 
দিবার জন্য কোন স্থুলীভূত আকৃতির হস্তে প্রদীপের ভূল 18070) 0100 
দিয়াছিল। কিপ্ত তাঁহার পরে দেখ। গেল যে, মধ্যস্থের” (0161017) হস্তে ও সেই 
তূসো প্রকাশ পাইপছে । যাখর। স্বুণরূপ গ্রহণের ব্যাপার অবগত আ?ছন, 
তাহার৷ জানেন যে, ঈথিরীয় শরীরের উপর যে কোন শক্তি প্রয়োগ করা হয়, 
তাহ। স্থলভৌতিক দেহের অন্থরূপ শংশে নীত হইয়া থাকে। পূর্বে 
এইরূপ ধারণ! ছিল যে, ঈথিরীর় শরীরের প্রত্যেক বিশিষ্ট অংশ স্তুল শরীরের 
অনুরূপ অংশ হইতে গৃহীত হইয়া থাকে। কিন্তু সকল সময় এইরূপ 
ঘটে না। নিয়ে একটী ঘটনা উল্লিখিত ইল । একটী “সিয়াসে” (৭০৪17০৩) 
জনৈক স্ত্রীলোক নমধ্যস্থ ছিলেন যখন স্কুলীভূত আক্কৃতি একাশিত 
হইল, তখন তাহাকে জিজ্ঞান! করা হইয়াছিল যে, তাহার হস্তে লাঁন 
রং প্রদান করিলে তাহা কোন আপাতত আছে কিনা স্থুণীভূত 
আকৃতি সম্মত হইলে তাহার হস্তে লাল দাগ প্রদান কর হয়। কিন্তু 
সিকাসের' শেষে দেখা গেল ধে,স্ুল শরীরের হস্তে কোন চিহুই প্রকাশ 
পান নাই। প্রেতাত্মার স্থুলীভূত, তত “মধাস্থের'' শরীরের অন্ত অংশ 
হইতে গৃহীত হইয়াছে এইক্প মত প্রকাশিত হইলে, একট জ্ীলোকের 
সমিতি গঠিত হয় এবং তাহার, 'মধ্)স্ছেগ' শরীর পুজ্ষ নুপুজ্ষররপণে অনুসন্ধান 
করিয়া অবগত হন যে, তাহার পৃ্দেশে প্লাহার নিকট এ দাগ প্রকাশ 
পাইয়াছে। স্থুলীভূত আরুতি ও প্লীহার সহিত যে সম্বন্ধ আছ, তাহাও 
এই ঘটনা হইতে অবগত হয়! যাইতেছে । 

যথেষ্ট আলোক থাকিলে স্থুলরূপপ্রকটন হয় কি না? ইহার উত্তরে বলা 
যাইতে পারে যে, আলোকের দ্বারা ঈথরের যে ভয়ানক কম্পন উৎপন্ন হয়, 
তাহ! ঈথিরীয় পদার্থকে ধনীভূত করিবার পক্ষে বিশেষ বাঁধা প্রদান করিয়া 
থাকে! শী কম্পন 'এটম” মকলকে দুল্র নিক্ষেপ করিতে থাকে৷ সুতরাং 
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আলোকের অভাবে অথবা অস্পষ্ট আলোকে স্থুলভাবপ্রকট ব্যাপার সহজ 
কিন্তু এই নিয়মেরও ব্যতিক্রম দেখিতে পাওয়া যার। এগলিপ্টন্‌ 
(£8117)97) নামক এজজন বিখ্যাত মধ্যস্থ উজ্জল আলোকমালার সম্ুথে 
দণ্ডায়মান হইয়া একবার দেখাইয়াছিলেন যে, তাহার কুক্ষি দেশ হইতে 
একপ্রকার ধূমের স্তায় পদার্থ নির্গত হইতেছে এবং পরে দৃষ্ট হইল যে, 
এই ধুম স্থুলীভূত আকৃতিতে পরিণত হইয়াছে! সাধারণ মধ্যস্থের' 
অপেক্ষ; এগলিণ্টনের ক্ষমতা অধিক ছিল এবং তাহার ঈথিরীয় শরীরের 
শৈথিল্য অধিক পরিমাণে বর্তমান ছিল | 

স্থপীভূত প্রেতাম্মার। কথন কখন কথা! বলিষ' থাকেন। কণ্ঠনলী 
(18778) আছ বলিয়' আমরা কথা! বলিতে পারি; এই নলীর দ্বার 
বাষুতে বিভিন্ন প্রকীর কম্পন উৎপন্ন করিতে পার! যার বলিয়া বিভিন্ন প্রকার 
শব্দ উৎপন্ন ভইয়া থাকে ' যে সকল প্রেতাত্মা কথা বলিয়। থাকেন, 
তাহার! সেই কণনলীকে কেমন করিয়া স্থুলীভূত করিতে হয়, তাহ 
অবগত আছেন। ইহা হইতে আমরা জানিতে পারি যে, কোন কোন পদার্থ 
স্পর্শান্ুমেয় (1207300  কিন্ত দৃষ্টির অন্তর্গত নহে । 

ণিয়াসে' আরও দৃষ্ হইক়।ছে যে, ধূনের হায় এক প্রকার পদার্থ দেখিতে 
প1ওয়। যায়। খাতে হাত দিলে কোন বাধা (1€515(97)0€ ) অন্থৃভূত 
হয় না। তথন যদি অ।এর! চক্ষু বন্ধ করি, তাহ। হইলে সেই পদার্থ দেখিতে 
পাই না ইহ হইতে বুঝতে পার যাইতেছে যে, এই পার্থ ভৌতিক ; 
ইহ। স্থৃচক্ষুকে আঘাত করিয়া থাকে। সময় সময় 'মধাস্থের” সম্মুখে 
একপ্রকার ভৌতিক আলোক প্রকাশ পাইয়া থাকে । তাহাদিগকে দেখিতে 
কঠিন পদার্থের স্ার। কখন কখন ইহার। কঠিন হয় এবং কখন কখন 
হস্ত দ্বার!স্পর্শ করিতে গেলে তাহাদধিণের কাঠিন্ত কিছুই বুঝিতে পারা যায় 
না। আবার ইহাও দু হইছে গে, “সিয়াম গৃহে বক্তমাহচযুক্ত শরীরও 
প্রকাশিত হইয়াছে । 

অনেকে বলিয়া থাঁকেন যে, এই সকল ব্যাপার যদি সত্য হয়, তাহা হইলে 
আমোদপ্রদ বটে, কিন্ত তাহাতে কি ফল হয়? এই সকল ব্যত্তিদের 
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জান।' উচিত যে, যদি এই সকল বিষয় সত্য হয়--এবং আমি ইহাঁদিগকে 
সত্য বলিয়। জানি,যদ্দি জড়বিজ্ঞানানুমোদিত অবস্থা সকল ভিন্ন অন্ান্ত 
অবস্থাক্স ভৌতিক পদাথ বর্তমান থাকিতে পারে, তাহা হইলে বিশ্ব সম্বন্ধে 
আমাদিগের ধারণা অনেক পাঁরমাণে বুদ্ধি পাইয়া! থাকে । আমরা পুর্বে 
যাহাকে ভৌতিক পদার্থ বলিয়া ভাবিতাম, তাহা ভিন্ন অন্তান্ত ভৌতিক পদার্থ 
আছে। আরও আমরা অবগত হই যে, আমাদিগের আত্মীয় স্বজন, ধাহারা 
এই মর জগৎ ত্যাগ করিয়াছেন, তাহার এখনও জীবিত রহিয়াছেন-_ 
ত্ৰাহারা দৃশ্যমান স্থুল পদাথ ৭ রা অর কংধিত নহেন; এবং অবস্থা বিশেষে 
তাহাব! স্থল শরীর ধারণ করিম: আমাদিগকে দেখ দিতে পারেন। এই 
প্রকার আলোচনার দ্ব'র! ভৌতিক পদার্থ (177216০7) সম্বন্ধে আমাদিগের 
জ্ঞান বিস্তৃত হইতে থাকে এবং আমরা ক্রমশঃ গুঢ় ০০৫৪1) রহস্যের দ্বারে 
উপনীত হইয়া থাকি | 
শ্রীআশুতোধ দেব। 


আনিত্যানন্দ্ চরিত। 


(১৯০ পৃষ্ঠায় পুব্ব প্রকাশিতের পর )। 
কৈশোর লীলা । 


শ্রীনিত্যানন্দ বিস্তারস মান্বাদন করিত করিতে একাদশ বংসর ভতি- 
বাহন করিলেন। এই সমরে মুকুন্দ পঙডিত পুত্রের বিবাহের উদ্যোগ 
করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাহার অভিলাষ সুসিদ্ধ হইল না। একদিন 
এক সন্গ্যাী আসিঙ়া মুকুন্দ পণ্ডিতের গৃহে আতিথ্য স্বীকার করিলেন। 
পণ্ডিত বিদ্বেষ ভক্তি সহকারে তাহার সৎকার করিলেন । অতিথি সে রাত্রি 


অগ্রহায়ণ ) নিত্যানন্দ চরিত। ৩১৩ 


সেই স্থানেই রহিলেন। *উভয়ে কৃষ্ণকথা প্রসঙ্গে পরম স্ুথে রাত্রি অতি- 
বাহিত করিলেন। প্রভাতে গমনোদ্যত সন্ন্যাসী বজ্িজেন, পপত্ডিত, তোমার 
নিকট আমার একটি ভিক্ষা আছে ।” পণ্ডিত বলিলেন, “আপনার যাহা 
ইচ্ছা, বলিতে পারেন ।” সন্গ্যাসী বলিলেন, “আমি তীথপধ্যটনে গমন 
করিতেছি । আমার সঙ্গে একটি ভাল ব্রাহ্মণের প্রয়োজন। তোমার এই 
ক্েষ্ঠ পুত্রটিকে কিছুদিনের মত আমাকে দাও । আমি উহাকে প্রাণাধিক 
স্নেহ করিব ও নানা তীর্থ দশন করাইব ।'” সন্্যাসীর প্রার্থন! শ্রবণ করিস? 
মুকুন্দ পণ্ডিতের মস্তকে বজ্রাঘাত হইল । তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগি- 
লেন, সন্্যাসী আমার প্রাণ ভিক্ষা করিতেছেন । প্রাণ বিদায় দিয়া! কিরূপে 
দেহ ধারণ করিব? সন্ন্যাসীর প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিলেও সব্ধনাশ ঘটিবে। 
'আমি বিষম ধর্ম-সঙ্কটে পতিত হইলাম । ভাধিতে ভাবিতে পুক্রকে প্রদান 
করাই স্থির হইল। কিন্ত এবিষয়ে ত্রাহ্গণীর কি মত, জনিবার জন্ত উৎসুক 
হুইলেন। সন্ন্যাপীকে জানাইয়। ব্রাঙ্মণীর নিকট গমন করিলেন । তাহাকে 
আন্ুপূর্বিক সকঙ্গ কথাই বলিলেন। ত্রান্গণী শুনিয়া বলিলেন, “আপনার 
মতেই আমার মত। আপনি যাহ! কর্তব্য বিবেচনা করিবেন, আমার 
তাহাতে বাধা দিবার ক্ষমতা নাই।” তখন মুকুন্দ পণ্ডিত সন্্যাসীর নিকট 
গমন পুর্বক উাহ,কে এ্রাণাম করির। পুজ নিত্যানন্দকে তাহার হস্তে সমর্পণ 
করিলেন । সন্গ্যসীও পণ্ডিতের আচরণে সন্ত হইয়! নিত্যানন্দকে লইয়া 
প্রস্থান করিলেন। সন্যাসী গমন করিলে মুকুন্দ পণ্ডিত পুক্রশোকে মুচ্ছিত 
হইয়া ধরাতলে পতিত হইলেন । পতিপ্রাণা পদ্মাবতী নানাপ্রকারে পতিকে 
সান্তনা করিতে লাগিলেন; কিন্তু কোন চেষ্টাই ফলবতী হইল না। পণ্ডিত 
পুভ্রশোকে বিহ্বল হইয়া অন্নজল পরিত্যাগ করিলেন। পল্মাবতীরও সেই 
দশ। হইল। অত্যন্প কালের মধ্যে উভয়েই লোকান্তরে গমন করিলেন । 
পিতামাতার লোকাস্তর গমনের পর অবশিষ্ট পুত্রগুলি একচক্রার বাস পরিত্যাগ 


পূর্বক বাঁভর গ্রামে যাইয়া! বাস করেন। 
( ক্রমশঃ) 


প্রান্তামলাল গোস্বামী । 


০০ 


৩১১ পশ্থা। | [ ১৩১০ 


ভারতীয় কথা । 


( ১১৯ পৃষ্টায় পুর্বপ্রকাঁশিতের পর )। 
গোল থেকে মাল লওরে বেছে ॥ 
কিন্ত প্রথমতঃ যথোচিত শাস্ত্রজ্ঞানার্ভবন বিশেষ প্রাযাজন | 

মহাভারত সাহিত্য জগতে শীর্ষ স্থান অধিকার করে অর্থাৎ সাহিত্য 
সম্বন্ধীয় যত গুলি উৎকৃষ্ট গুণ থাকিতে পারে, ইহাতে সকল গুলিই অতি 
আঁশ্চর্যযভাবে বর্তমান। জাতি মাত্রই সাহ্ছিতা আছে, বিদ্যাপুস্তক 
আছে; কেহ বা এই সম্বন্ধে অতি উচ্চ স্থান প্রাপ্ত হইয়াছেন, কেহ বা 
তল্লিক্নে স্থান পাইয়াছেন। সকল ভাতিরই কাব্য, ইতিহাস, দর্শন এবং 
ধর্ম গ্রস্থ আছে কোন জাতি মানস-জগতে যে স্থান অধিকার করে, তাহা 
প্রধানতঃ নেই জাতির সাহিত/সম্পদের উপর নির্ভব করে। যে জাতির 
মহৎ মহং গ্রন্থ আছে, সেই জাঁতিই সব্ধাপেক্ষা মহৎ বলিয়া পরিগণিত হয়। 
যে জ'তির সে সম্পন্তি নাই, সে অবজ্ঞাব পাত্র হয়। হে হিচ্ছু বালক 
বালিকাগণ, ভারতবাদিদিগের যে প্রকার মহৎ গ্রন্থের ভাগ্ার আছে, 
অপর কোন জাতিরই তন্জরপ নাই । আমর! শীকৃদিগের ইতিহাস পাঠ 
করিয়া, তাহাদের মহা কবি হোমারের বর্ষদশব্যাপী তুমুল সংগ্রামের সংগীত 
গশুনিয়াছি, আরও কত মহান্‌ দার্শনিক ও ইতিহাসবেত্তাগণের প্রণীত 
্রস্থাদি অধ্যয়ন কারযাছি। এখন আমরা গ্রীকৃদিগের সম্বন্ধে কি বলিয়া 
থাকি? যে প্রদেশে যেজাতিতে এই প্রকার মহাগ্রন্তসমূহের জন্ম হইয়া- 
ছিল, ন! জানি সে গ্রীস্‌ প্রদেশ__সে গ্রীস জাতি কত মহৎ ছিল! পাশ্চাত্য 
অধিবাসিগণ আধুনিক আমাদিগের সস্কত গ্রস্থাদি অধায়ন করিতে আবস্ত 
করিয়াছেন এবং ত'হারাঁও বলিতেছেন যে, যে ভারতবর্ষে পুরাকালে এবন্িধ 
উংকুষ্ট গ্রস্থকাঁরগণের আবির্ভাব ছিল, সে ভারত কত মহত প্রদেশই ছিল ! 
হিন্দু বালকগণ, একবার ভাবিয়। দেখ সেই ভারত, আর এই ভারত !! 
সেই ভারতবাদিগণ, আর আধুনিক ভারতবাসিগণ !!! 


অগ্রহায়ণ ] আদর্শ নরপতি । ৩১৫ 


মহাভারত জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কাব্য। এইরূপ চমৎকার, মাধুর্য্যময়ী, 
ধন্মার্থকামমোক্ষ বিষয়ক উপদেশ পূর্ণ, সংসারধাত্রা বিষয়ক. শিক্ষাসমন্বিত 
আর কোন কাব্যই দুষ্ট হয় না। হেহিন্দু বালক বালিকাঁগণ! তোমাদের 
পূর্বপুরুষের প্রণীত অমূল্য নিধি, জগতের শ্রেষ্ট রত্ব, ইহজগতবাসীর বড 
আদরের, ভক্তির ও শিক্ষার বস্ত এ মহাগ্রন্থ অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হও। জীবনের 
শিক্ষা সম্পূর্ণ কর। মহাভারতবৃক্ষকে আশ্রয় করিয়া সেই বৃক্ষের দেবছুলভ 
স্ুস্বাদ ও পবিত্র রসযুক্ত নিত্যধন্মরূপ পুষ্পের সুন্রাণ আদ্বাণে যত্ববান হও । 


(ব্রমশত ) 
শ্রীমনোরঞ্জন সিংহ । 


আদর্শ নরপাতি। 


( কালিদাস ও রামদাসের কথোপকথন ) 
কালিদাস । ভাই, রাম, আশ্বিন মাসের “নববিধান” কাগজে যে “ময়ূর- 
ভঞ্জ” প্রবন্ধটি বেরিয়েছিল, সেটি পণড়েছ কি? 
রামদাস | হা পড়েছি। প্রবন্ধটি বেশ হ'য়েছে। পত্রিকার সম্পাদক 
যেমন উদার প্রকৃতির লোক, প্রবন্ধটি তার অনুরুপ হয়েছে । ভাই, 
ময়ূরভঞ্জের মহাবাজা শ্রীবামচন্দ্র ভঞ্রদেবের কথা পণ্ড়ে ত আমার ভ্রেতাষুগের 
শ্রীরামচন্জ্রের কথা মনে পড়েছে ভাই, এ শ্ীরামচন্ত্রকেও সেই 
শ্রীরামচন্ত্রের হ্তায়-_ 
পনিয়তাত্মা মহাবীর্য্যো'ছ্যতিমান্‌ ধৃতিমান্‌ বশী । 
বুদ্ধিমান্‌ নীতিমান্‌ বাগ্মী শ্রীমান্‌ শক্রনিবর্থণঃ 1৮ 
বলে বুঝতে পেরেছি। 
কালিদাস। ভাই তুমি ত তাকে দেখ নাই, দেখলে বুঝতে যে, তিনি 
প্রায় রাম'়্ণের লিখিত সমুদ্রায় গুণের আধার, যেন তিনি সেই শ্রীরাম- 
চন্দ্রকে আদর্শ করেই নিজের জীবনটি গঠিত ক'রেছেন। কিন্তু ভাঁই, 
ন্ববিধানের প্রবন্ধে শ্রীরামচন্দ্র ভঞ্জদেবের যেটা সর্বাপেক্ষা মহৎ গুণ-_ 


৩১৬ পন্থা । ( ১৩১০ 


যে গুণের জন্য তাহাকে আদর্শ নরপতি বলা যাঁ_সেই লোকা- 
তীত গুণটার কথাই বল! হয় নাই । 

রামদাস। সেটিকি? 

কালিদাস। সেটি আরামচন্দ্রের গুজারগ্রনগুণ। রামায়দে ত পড়েছ, 
যে শ্রীরামচন্দ্র কেবণ প্রজায়ঞ্জনের জন্তই নিজের প্রিয়তমা পতিত্রতা সহ্‌- 
ধর্মিণীকে বনে দিরেছিলেন! ওভ:রগনাঘে এপ অসামান্ত আত্মসুথ ত]াগের 
আদর্শ জগতের ইতিহাসে অতি বিরল। কিন্ত সে বিষয়ে এ রামচন্ত্রও সেই 
বান্মিকীর রামচন্দ্রের তুল্য ! 

রামদাস। ইনিও কি পত্ধীকে বনে দিয়েছেন নাকি 2 

কালিদাস। বনে দেন নাই, কিন্ত ইনি যা করেছেন, তাও বড় 
সহজ ব্যাপার নয়। তুমি যখন সেকথা জান ন, ভখন বালি শোন। 
এর যৌবনকালে ইন ব্দেশিয় কোনও সন্ত্রান্ত ব্যতির কন্ঠাকে ননোনীত 
ক'রে বিবাহ করতে অভিলাধী হ'ফ্েছিজেন) সে সময় এর যৌবন সময়) 
সুতরাং সামাজিক বন্ধনকে ছিন্ন খর্তে এর মনে কড় দিধা হইবার কথা নয়। 
কিন্তু এর প্রজাগ*_-এমন কি, উড়িষ্যাখণ্ডের ইতর সাধারণ সকল 
লোকেই, সেই সমাদে বড়হ বিচাণত হ'য়ে অসওষ্টি প্রকাশ ক'রেছিল। মনে 
ভেবে দেখ দেখি, ভাই কেহল গুজার মননুষ্টি জাধণের জন্য নিজের 
মনোমত স্ত্রীরত্বাকে বিবাহ ন বর।কি খড় সত্ভ ন্বার্তত্য% ;$ বিশেষতঃ 
প্রথম যৌবনে ? ভাই, আমার যখন সেই কথ্। মনে হর, তখনি ভাবি যে, 
বুবি বর্তমান সময়ের রাজ। 5 অন্থন্ত ভূগ্ামীকে গজারঞজনগুণ শিক্ষা" 
দিবার জন্যই সেই ভ্রেতাষুগের রামচন্দ্র আবার কলিতে অবতীর্ণ হয়েছেন। 
প্রারামচন্দ্র ভঞ্জদেবের কথা মনে হগলেই আমার প্রাণে যে কি এক 
অপূর্কভাবের উদয় তয় ত নার বল্তে পারি না। তখনি যেন উত্তর 
রাঁমচরিতের অষ্টাবর ও রামের কথোপকথন কাণে প্রধেশ বরে। যেন 
গুনিতে পাই, রাম্চন্র বাঁলতেছেন, “গুজারঞজনের জন্য প্রাণাধিকা সীতা, 
প্রাণাধিক জক্গণ, এমন কি নিজের প্রাণ পথ্যন্ত ত্যাগ করিতে পারি» তখনি 
হেন শুনিতে পাই, কৃত্তিবাস পণ্ডিত গাইতেছেন -- 


অগ্রহায়ণ ) আদর্শ-নরপতি । ৩১৭ 


"সীতালাগি বলিলেন পিতা দশরথে | 
আপনি আসিয়। ব্রহ্ম। দিল। হাতে হাতে ॥ 
দেশে আনিলাম খাঁত। করিয়া আশ্বাস । 
হেন সীতা লাগি লোকে কহে মন্দ ভাষ ॥৮ 
রামচন্দ্র সীতাকে বনে দির়াছিলেন, কেন না প্রজারঞ্জনার্থে সর্বতোভাবে 
আত্মস্থখত্যাগ ও প্রজাদের মধো শান্তস্থাপনই রাজার প্রধান ধর্মন। 
ভাই, যে রাজা আপনার প্রজাদিগকে প্রতত্রর য় পালন করেন, বন্ধুর 
হ্যায় সাহায্য করেন, গুরুর ন্যায় উপদেশ প্রদান করেন, অথচ আপনি 
বাজমদে অন্ধ না হয়ে শব্ধ পেকে ভোগবিলামে মস্ত ন। হয়ে, এজার 
স্থখে সুখী ও ছুঃখে ছঃখী হায়ে থাকেন, তিনি দে নরলোকে দেবতাস্বরূপ, 
তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই । ভাই, ময়ুরভঞ্জের মহারাজ বাস্তবিকই নিষ্কাম 
কর্মযোগী। ভাই, ভার গুণ বর্ণনার জন্ঠ যাঁদ আমি রামায়ণের এই কয়টি 
শ্লোক সমগ্রই আবু্ডি কর্সি, তা হ'লে বোধ হখ বন্দুমাও অতুযুক্তি হবে না । 
তাঁই তিনি যথার্থ ই 
“ধম্মজ্ঞঃ সত্যসন্ধশ প্রঞ্জানাঞ্চহিতে রতঃ। 
যশস্বী জ্ঞানসম্পন্নঃ শুচির্কস্তঃ সমাধিমান্‌ ॥ 
প্রজাপতিসম্ঃ মান্‌ ধাতা রিপুনিষুদনঃ | 
রক্ষিতা জীব্লোকস্থয ধন্দন্ত পরিরুক্ষিতা ॥ 
রক্ষিতা। স্বন্ ধন্মস্ত স্বজনস্ত চ রক্ষিতা। 
সক্ংশাস্ত্রার্থতত্বজ্ঞঃ স্বৃতিমান্‌ প্রতিভানবান্‌॥ 
সব্বলোকপ্রিয়ঃ সাধুরদীনাত্ম। বিচক্ষণঃ | 
সর্বদীভিগতঃ সত্তিঃ সমুদ্র ইব সিন্ধুভিঃ ॥ 
আর্ধ্যঃ সর্বসমশ্চৈব সদৈব প্রিয়দশনঃ | 
সচ সর্বগুণোপতঃ কৌশল্যানন্দবদ্ধনঃ | 
সমুদ্র ইব গা্ভীর্ঘ্যে ধৈর্য্যেণ হিনবানিব ॥ 
বিষুখন! সদৃশে। বীর্ষ্যে সোমবৎ প্রিয়দশনঃ | 


কালাগ্গিসদৃশঃ ক্রোধে ক্ষময়া পৃথিবীসম£ 


৩১৮ পন্থা । [ ১৩১৭ 


ধনদেন সমস্ত্যাগে সতো ধম্ম হবাপরঃ ॥ 
(রামায়ণ, আদি ১ম পণ 
১২-১৯-৯১) 
এই প্রজ্জারঞ্জক নুপতি যেন দীর্ঘজীবন লাশ বরেন ও প্রজাপুঞ্জের সুথবিধানে 
সমর্থ হন, ভগবানেব নিকট আমার এই প্রাথন? | [ক্রম] 


আনন্দ গীতী | 


[৭২ পৃষ্ঠায় পূর্কৃপ্র কাশিতের পর ] 


১৯। যে সর্বদ! যেরূপ বস্ত চিত্ত করে, তাহার প্রকৃতি তজ্জপ হইবে) 
যেমন, কাচ (কুমুরিয়!) পোকার খাপার আনত ফড়িং গলি, কুমুরিয়ার 
আকৃতি প্রকৃতি দশন এ 1চস্ত। করিগ। এ প্রকার আকুতি প্রকৃতি বিশিষ্ট 
হইয়া যায় | 

২০। তুমি সব্বদা পবিত্র জ্যোতি ঈশ্বররূপ চিন্তা কর, তোমার 
আত্মাও পবিত্র ও জ্যোতিশ্য় হইবে ॥ 

২১। ঈশ্বরের রাজ্যে সকলই সম্ভবপর, কোন বিষয় অসম্ভব বিহুবচনা 
কর তোমার অক্ঞানতা | 

২২। যত্ব, অধ্যবপান্ম ও চেষ্টা থাকিলে, মানবের ক্লুত কার্ধা মানবে 
সম্পন্ন করিত পারিবেহ পারিবে । 

২৩1 কোঁন কার্ধা করিতে প্রবৃত্ত হঈরা আংশিক সমাধান করিয়' 
নিরুৎসাহ হইলে, “কার্ষ্যের ফল? বুঝিবে না; এইরুপ, কর্ম হইতে কর্ধাত্তর 

ংশিক করিতে করিতে যত্ব ও অধ্যবসায়ের হর।স হহয়। পড়িবে । 

২৪। যে পর্যযস্ত কোন বিষয় 'পিগ্য। বলিখ। প্রমাণ ন! হইবে, সে 
পর্ষ্যস্ত উহা 'সতা | 

২৫ | অসার-_শুন্যগর্ত বিষয় দীর্ঘকাল স্থায়ী হইতে পারে না। 


অগ্রহায়ণ ] আনন্দ গীতা । ৩১৯ 


২৪। প্ররূত সতা' বাভীত কোন বিষয়ের দীর্ঘকাল আদর-গৌরব 
থাকিবে ন। | 

২৭। সংসাব একটি সংক্কাব মাত্র, সংস্ক'র চলিরা গেলে সংসার “কিছুই 
নহে |” 

২৮। শ্রে্তাভিমানই পরনিন্দাম্পৃহ। জন্মারন;) সে অভিমান চলিয়। 
গেলেই, পিরনিন্দ। চলিগ। যায়। 

২৯। অন্যের কুৎদিত ব্যবহার দর্শন বা শ্রবণে আমাতে নীচতা-বিষ 
প্রবেশ করিবে; অপি নিজের সদ্বাবহার ব্যতীত অপরের সদ্ধবহার দশন 
বা শ্রবণে আমার নীচত' দূৰ ভইবে ন|। যেমন, বিস্যচিকাগ্রস্ত রোগীর 
নিকটস্থ ভইণ্ল বিস্চিক সংক্রামিত হয়; কিন্থু আক্রান্ত রোগীর ওষধ 
সেবন বতীত, নিরোগীর এহবাসে থাকিয়া রোগমুক্ত হওয়া যায় ন। | 

5” 1 ভগবান ন পঙ্গ সর্বশক্তিমান; তোমার কার্যা তিনি সতত দেখি- 
তেন, শুনতৈেছেন ও জানিতেছেন, ভাভার সহিত পরিচয় করিতে 
দোভাবী ব। পরিচারকের (110911১06৮৮) আতধহ্ঠক নাই । 

৩১। প্রকৃতির উপাদান অগ্রুধ্প ফল প্রস্থুত হয়; যে বৃক্ষ যে উপাদানে 
স্থষ্ট, তাহার ফলও সেইরূপ । 

৩২। যদি 'পথ, হারাইয়। থাক, অভিজ্ঞ ব্যক্তির নিকট জিজ্ঞাসা কর, 
'গন্তব্য স্থান' বলিয়া ।দবে। 

৩৩। আকর্ষণের শিথিলতাই 'ধ্বংসের কারণ ; আকর্ষণের দৃঢ়তাগুণে 
লৌহ বা স্বর্ণ, হীরকাদি দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়। 

৩৪1 পোষা পাখী মরিলে আমরা কাদি; বনে কত পাখী মরে, কাি 
কই? 

৩৫1 একগাছি গুণদড়ি ধরয়। উদ্ধমুখে যাও, 'গুণবৃক্ষ” মিলিবে। 
গঙ্গ। ধরিয়া যাও, গোমুখী" পাইবে। 

৩৬। যাহাতে যাহা যত পরিমাণে আছে, তাহাতে তাহার ততটুকু 
“বিকাশ। | 


৩২০ পশ্থা | [ ৯৩১৩ 


৩৭। ভগবৎ সম্বন্ধে ধে বলে বুঝিয়াছি, সে নিশ্চয়ই ভ্রান্ত । যেবলে 
বুঝিনা, সে কখনও বুঝিবেও না । 

৩৮) তুলাদণ্ডের মধ্যস্থিত রজ্জু ব। কণ্টক আপন কেন্জে থাকিয়া 
অপরের লঘু-গুরুত্বের পরিমাণ করে । 

৩৯। বিশুদ্ধ স্বর্ণে খাদ পড়িলে, যতবার গালাও, পোড়াও, গঠন কর, 
খাদ থাকিবেই থাকিবে; সেইনূপ আত্মার হুখ-ছুঃখ, ধন্মীধন্ম, পাপপুণ্য 
বিষয় ভাব, যাহ সংস্থষ্ট আছে, তাহ! শত জন্মেও থাকিবে। 

৪০। হিন্দুর বৃক্ষ পূজা দেখ ঠসিও না জগাত গুণের পুজা! 
চিরদিনই বর্তমান। তুমি স্বার্থের দ্ধন্য যে পাপ বিনষ্ট করিতেছ, সে তখনও 
তোমাকে শাস্তি-শীতলতার ছায়া! দান করিতেছে । 

৪১। যদি বিশ্চিক। ব' বসন্ত রোগীর সহবাসে (তাহার পীড়ার বীজাণু- 

রবে) তোমার জীবন ০ষ্ট করিতি পাবে, তবে নীচ-সংস্থষ্টে কি তোমার 
'মানোবৃত্তি' কলুধিত ব ভ্রষ্ট হইতে পারে না? 

৪২। বীজাগার (নর্ণার হইতে বীজ সংগ্রহ কর, ক্ষতি নাই; ক্ষেত্রজ্ঞ 
কষকের নিকট রোপণ-প্রণালী জিজ্ঞাসা করিয়। তদন্থরূপ কার্য কর. নচেৎ 
বীজ নষ্ট হইতে পারে । 

ক্রমশ । 
স্বামী কেশবানন্দ 


বাকৃশরৌধ। 
(২৮২ পৃষ্ঠায় পূর্বপ্রকাঁশিতেব পর ) 


প্রিয়শঙ্কর কহিল, “আর ধদি লাবণ্যকুমারের মৃতু হয়?” আমি শিহরিয়া 
উঠিলাম | প্রিষ্শঙ্কর কহিল, “তুমি অতি নির্কোধের স্তায় আচরণ করিয়াছ ? 
তুমি জান আমার অস্ত্রের উপর লাবণ্যকুমারের জীবনমরণ নির্ভর করিতেছে 1” 
মামি হতবুদ্ধিভাবে তাহার প্রতি চাহিলাম। প্রিয়শঙ্কর কহিল, “তুমি অতি 
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নির্ক্বোধ ! অস্ত্রের পূর্বে কেন আমাকে এ কথা বলিলে ? ফোগী আমার 
প্রতিদ্বন্দী। যখন তাহার জীবনমরণ আমার হস্তে নির্ভর করিতেছে এবং 
তাহার মৃত্যুই আমার বাঞ্ছনীয়, তখন কে জানে অস্ত্র সফল হইবে কি না ।» 

আমি কম্পিত প্রাণে প্রিয়শঙ্করের পদতলে পড়িলাম। কাতর কণ্ঠে 
কহিলাম, *না--না1! প্রিক্, ভাই, লক্ষ্মীটি, এ কাজ করিও না! তোমার পাকে 
পড়ি ।--একটা নির্দোষী আশ্রিতের প্রাণবধ কারও ন1 1» 

প্রিয়শঙ্কর একটু সরিয়া দড়াইল। গম্ভীর স্বরে কছিল, "সে ভয় করিও না, 
কাহারও প্রাণবধ করিব না । একদিকে প্রেম, অন্যদিকে যশ। ছুটির 
কোনটিই আমি ছাড়িব না। এখন একটি নুতন কথা শুন! বিবাহের সব 
কথ। স্থির হইয়া গিয়াছে । আজ আমি ঠিক করিয়ী আসিয়াছি। আজ 
বুধবার, আগামী বুধবার মাধুরীর সহিত আমার বিবাহ | এই দেখ মিষ্টার 
গুপ্তের পত্র ৷ বিবাহের পরে রোগীর মস্তকে অস্ত্র বসাইব। যশ ও মাধুরীর 
প্রেম কোনটিকেই হারাইতে হইবে না।” 

আমি কহিলাম, “তবে আমাকে ধরিয়া রাখ কেন? আমাকে ছাড়িয়া 
দাঁও1% 


প্রিক়শঙ্কর কহিল, “কাল প্রাতঃকালে ছাড়িয়া দ্রিব। আজ রাত্রে বন্দী 
থাকিতি হইবে ।” আমি তখন নিরুদ্ধিতাবশতঃ কহিলাম, “আমি এ বিবাহ 
কখনও হইতে দিব না। প্রাণ থাকিতে নহে! কাল মিঃ গুপ্তকে সকল 
কথা বলিব।” 

প্রিযশঙ্কর ঈষৎ হাসিয়া কহিল “তোমার শক্তি থাকিলে বলিবে ত? 
তুমি তাহা পারিবে না।” 

আমি কহিলাম, “কেন পারিব না ?” 

প্রিয়শঙ্কর গম্ভীরম্বরে কহিল, “আমি তোমার বাগ্রোধ করিয়া দিব। 
তোমার কণ। কহিবার শক্তি লোপ পাইবে !” 

আমি স্তম্ভিত ভাবে কহিলাম, “সেকি ?” 

প্রিয়শস্কর কহিল “আজ নহে কাল প্রাতঃকালেই বুঝিতে পারিবে। 


৩২২ পস্থা | [ ১০১৩ 


এতদিন ডাক্তারী করিলাম, রোগ আরোগ্য কৰিলাম, তোমার স্পষ্টবাগ্মিতা 
আর বাচালতা৷ রোগটা আরাম করিতে পারিব ন। ?", 

প্রিয়শঙ্কর কক্ষ হইতে নিশ্াস্ত হইলেন। আমি নিশ্চেষ্টভাবে তাহার 
গতি লক্ষ্য করিলাম । বিকটশবে আমর কক্ষের দ্বার বাহির হইতে রুদ্ধ হইল। 
আমি বন্দিনী হইলাম । অবদননভাবে অমি নিকটস্ক বিছানায় শুইয়! 
পড়িলাম; শয়ন মাত্রেই আমার নিদ্রা আসল । 

১৬) 

যখন নিদ্রা! ভাঙ্গিল, তখন স্পষ্ট মন্ুভবশকরিলাম,কে যেন আমার শযাপার্খে 
বসিয়। রহিয়াছে । আমাকে জাগার জানিয়। সে কর্ষে আলো জ্বালিল। 
আলে। পূর্বেই নিভিয়া গিয়াছিল। আলোকে ম'মি তাঁহাকে স্পষ্ট চিনিলাম_- 
প্রিয়শঙ্কব! মামি সভয়ে কভিল'ম, “0য়, ভ।ই, আমার কি সর্বনাশ কৰিতে 
অভিপ্রায় করিয়াছি ?” প্রিয়শঙ্কর কহিল, তোমার বাগোধ করিব |” উঃ 
তাহার স্বর কি কর্কশ! আমি উৎকণ্ঠিত স্বরে কহিদ্ধম। ' তুমি_তুমি কি 
বলিতেছ, আমি বুঝতে পারিতেছি ন।।  “এখনহ বুঝিবে' বলিয়। প্রিএশঙ্কর 
আমার দিকে অঙ্সর হইল, আম ঠিয়। বসিবার চেষ্ট। কাঁরলাম। চেষ্টা 
ব্যর্থ হইল। হণ্তপদ শয্যার সহিত মাবদ্ধ ! আমি কাদিতে কাদিতে কহিলাম, 
'প্রিয়, ভাই, ক্ষমা! কর! আমি ছুঃখিনী! আমার উপর অত্যাচার করিও 
না।” প্রিয়শঙ্কর কহিল, “চুপ !” 

টেবিল হইতে একটা গ্রাস লইয়া প্রিয়শঙ্কর আমার শব্টাপার্থে বসিল। 
কহিল,_-“এ জলের আশ্চধ্য গুণ দেখিব£ এ [০50৮)1৭৮0 ( মেস্মে- 
রাইজড্) জঙ্গ! দেখ, একট! বিজ্ঞানের কৌশল দেখ” এই কথা বলিয়া 
প্রিয়শঙ্কর সেই গ্রাদ হইতে জল লইয়া! আমাৰ সব্ধাঙ্গে ছিটাইয়া দ্রিল। 
ফহিল, “অকৃতজ্ঞতার সমুচিত শান্ছি 1" 

দেই বারিষ্পর্শে আমার শরীর স্পন্দিত হইল । শি শিয়ায় যেন একটা 
ভীব তাড়িতপ্রবাহ বহিয়া গেল! দেহও অবশ হইন্ব। পড়িল! তাহার 
পর? তাহার পর সনস্ত প্রকৃতি, নিশীখিনীর বিল্লামুখর কাকলী, নীরব 
হইল! কক্ষস্থ বাতির আলোও আমার চক্ষে নিভিয়া গেল! একটা কুর্কশ 
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শব শুধু মুহূর্তের জন্য আঁমার মুচ্ছিত প্রাণকে কীপাইয়া তুলিল! বিকট 
আদেশ শুনিল'ম, “রেণু, আমার আদেশে তোমার বাঁকৃশক্তি রোধ হইল! 
আমি তোমার প্রভু । আমার আদেশ, আর কখনও কথ। কহিও না '” তাহার 
পর আর কিছু মনে পড়ে না৷! যেন সব অন্কার-_ছায়া ছায়।। স্বপ্নের মতন 
কি একট অপুর্ব ব্যাপার! আমি নিদ্রিত হইয়া পড়িলাম । 


রর টি র্ঁ প 


যখন নিদ্রা ভাঙ্গিল, তখন আমার স্পষ্ট জ্ঞান। ঘড়ীতে টুং টুং করিয়া 
২ট1 বাজিল। ঘরে অনেক লোক । ডাক্তার, ধাত্রী, দাসদাসী, আর--"মার 
সেই পাগিচ্ঠ প্রিয়শঙ্কর । কথা কহিবার চেষ্ট। করিলাম, পারিলাম না! 
তখন সব কথ। মনে পড়িল । সতাহ কি আমাব বাগ্জোধ হইয়াছে 2 আর 
আমি এ জীবনে কথা ক।হতে পাবিব ন। 2 উকি অসহ্য যন্ত্রণা । আমার 
মন্মগ্রন্থি ছিডিয়। যাইবা উপব্রম হইত এহ ও উন্মেষে_ এই 
আমার উনিশ বৎসর বয়সে আমার বাঙ্ঞোর্র হইল! এখনও কতদিন বাঁচিব 
কেজীনে? এদীর্ঘ জীওনের দনগুল। কি আমাকে পশুর মত ভাঁষাহীন 
ভাবে কাটাইতে হইকে? জগতে মানবের অমরসম্পদ বাকৃশক্তি, আজ 
আমাকে ছাড়িয়। গেল? হায় বিধাতি।। কোন পাপে আমার এ শাস্তি? 
এই বয়স হইতে আমাকে পরের গন হইয়া থাকিতে হইবে? কে আমার 
আছে, প্রভু, যে আশার সম্পূর্ণ ভার এহণ করিবে £ হায় দেব! যাঁদ বাকৃ- 
শক্তি হরণ করিয়া লইলে, তবে এ না জীবনটাকে রাখিলে কেন? 
াও দয়াময়, অসীম অনুগ্রহণদে এ দ্াঁপীকে মৃত্যু আনিয়া দাও! এ পশ্ডর 
জীবনে কাজ কি প্রভু? কোথায় মরণ! কোথায় মরণ ! কোথায় তুমি ? 
এস, এস, গুগে!, বাঞ্চিত, এস এস! আমার তাপিত তৃষিত চিত্ত আকুলভাবে 
তোমাকে আবাহন করিতেছে ; এস, এস, এ দ্াসীকে গ্রহণ কর! ওগো 
বিধাতা, ওগে! দেবতা, আমার এ অবস্থা এখন, মাধুরীর কি হইবে, দেব? 
তাহাকে প্রাণ ভরিয়া ভালবাসি বলিয়্াই কি আজ আমার এ শাস্তি? 
হায় প্রেম! 
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যদ্দিও আমার বাকৃশক্তি রহিত বটে, কিন্ত বোধশক্তি বেশ রহিয়াছে ত! 
ডাক্তার পরীক্ষ। করিয়া বলিল, "মনের অত্যষিক উত্তেজনাবশতঃ মস্তিষ্কের 
শিরা ছিন্ন হইয়াছে । এ ছুরারোগ্য শিরোরোগ ভিন্ন আর কিছুই নহে ।” 


বিজ্ঞ বহুদশী ডাত্তশরের মুখে এরপ মূর্খের প্রলাপ নিয় এ দুঃখের সময়ে ও 
আমার হাসি আসিল। আর একজন ডাক্তার বিশেষ করিয়! পরীক্ষা করিলেন । 
প্রায় অদ্ধঘণ্টা পরে তিনি মাথা নাড়িয়, চুরুটের ছাই ঝাড়িতে ঝাড়িতে 
কহিলেন, “শুধু শিরোরোগ নহে | শিরোরোগ 1205 7881551৭ ( পক্ষাঘাত | 
এ একবারে £০1১০1০১১ 6৫5০ হায় হায়! এর আবার ভাতশর £ অদৃষ্ট । 

এই সময়ে আমি প্রিয়শঙ্করকে লক্ষ্য করিলাম। তাহার মুখে তখন 
যুগপৎ বিদ্ধপ ও নিষ্টুরতার পৈশাচিক হাসি বিরাজ করিতেছিল । 

সকলকে কক্ষ হইতে বিদায় দিয়া প্রিয়শঙ্কর আবার আমার কক্ষে প্রবেশ 
করিল । প্রিক্সশঙ্কর কহিল, “কি রেণু, পাপের শাস্তি দেখছ ত? তুমি আজি 
কয়দিন অজ্ঞানে আছ, তাহা জান? আজ সোমবার আগামী পরশু মাধুরীর 
সহিত আমার বিবাহ! এবিবাহ তুমি হইতে দিবে ন। বলিয়াছিলে, কেমন 
কথা রাখিতে পারিবে ত? আমি এখন চলিপাম। শিষ্টার গুপ্ত আমাকে 
ডাকিয়। পাঠাইয়াছেন ! 


(ক্রমশঃ) 
ভ্ীসৌরীন্ত্রমোহন মুখোপাধ্যায় | 






| ভ্্ীকৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়, এম্‌-এ, বি-এল ও শ্রীহীরেক্্র নাথ দত্ত, 


ৃ 
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এম্‌-এ, বি-এল, সম্পাদিত । 
কলিকাতা থিয়সফিকাল সোসাইটা হইতে 
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০০০ 





্ সাম্াবাদীরা যাহাই বলুন ন। কেন, জগত কিন্ত বৈষম্যমঘ। সাম্যবাদ 
এ কথ। অন্বীকাব ৭রেন না) বরং, বৈষম্যনব জগতে যাহাতে বৈষম্য ঘুচিয়া 
সাম্যের প্রতিভা হয়, ইহাই সাম্যবাঁদীর লক্ষা ও আদশ। জগতের বৈচিত্র্য 
সকলেরই প্রত্যক্ষসিক্ধ । বৈচিত্র্য বৈষম্যের নামাস্তব। এই বৈচিত্র্য 
ব। বৈষম্যের প্রকার ও পরিমাণ কিরূপ ? 

প্রাচীনেরা জগতকে ছুই প্রধান কোটিতে বিভক্ত করিতেন--চর ও 
অচর। “চরাচর বিশ্ব” সংস্কৃত গ্রন্থে একটা সুপরিচিত শব । চর অর্থে 
গতিশীল-_জঙ্গম ; অচর অর্থে স্বিতিশীল- স্থাবর । স্থাবরজঙগ্গম চরাচর়ের 
নামভেদ মাত্র । ইংরাজীতে ইহাদের প্রতিশব্ষ 17001521770 ও 01881210 
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_নিরঙ্গ ও সাঙ্গ । মৃত্তিক, পাষাণ, স্থল, জল, পর্বত, নদী, ধাতু প্রভৃতি 
সমস্তই স্থাবর পদার্থ। যাহা পরমাণু সমষ্টিতে গঠিত, অথচ প্রাণহীন, 
তাহাই অচর বা স্থাবর; ইহার প্রকারভেদের সংখ্য। কর! মনুষ্যশক্কির 
অসাধ্য । স্থাবরেরই এত বৈচিত্র্য, জঙ্গমের জাতিভেদের ইয়ন্তা কে. করিতে 
পারে? জঙ্গম প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত; উদ্ভিদ [*০£০$০1016] ও 
জীব [8710791] | উদ্ভিদের কত শ্রেণীবিভাগ আছে, তাহ! গণিয়। শেষ 
করা যায় না। জীবের শ্রেণী নির্দেশ স্থলে, পর্ডিতেরা কট, পতঙ্গ, সরীস্যপ, 
পক্ষী, পশ্ত, মন্ষ্য প্রকৃতির উাল্লপখ করেন। প্রাচীনেরা জঙ্গম পদাথকে 
প্রধানভঃ চারি তাগে বিভক্ত কপিতেন-_ উদ্ভিজ্জ, স্বেদজ, অগুজ ও জরায়ুজ। 
যাহার প্রাণ আছে, কোষাণু [০01]-সমষ্টিতে যাহার দেহ গঠিত, সেই 
জঙক্ষম! জীবের প্রত্যেক শ্রেণীতে কত উপশ্রেণী আছে, প্রণতাক জাতিতে 
কত উপজাতি আছে, কে তাহার গণনা করিয়া শেৰ করিবে? প্রত্যেক 
উপজাতির অন্তর্গত ব্যক্তি সকলের ঘি আবার পার্থক্যের প্রতি লক্ষ্য করা 
যায তবে বাস্তবিকই তাহাদের বৈচিত্র বিমুঢ় হইতে হয়। পশুর উপরে 
যেমন মানুষ, তেমনি মনুষাশ্ছছির উপর দেবশ্যট্টি। সে শ্যষ্টি অবশ্য 
সাধারণের প্রত্যক্ষ গোচর নহে। কিন্ত অপ্রভাঙ্গের উপদেষ্ট, শাস্ত্রে ও 
দিবাঘৃষ্টিনীল সাধুদিগের মুখে এ বিষয়র যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাতে 
মনে হয় যে, দেবস্থষ্টির ধৈচিত্র্য, জীবস্থট্টির বৈচিত্ররকে সহজেই পরাভূত 
করিয়াছে । সে বৈ চত্রোর কথা ভাবিলে হিন্দুশান্ত্োভ্ত তেত্রিশ কোটী দেবতার 
গণন! অতিরঞ্জিত মনে না হইয়» বরং, প্রকৃত নংখাার অনেক ন্যুন বলিয়া 
মনে হয়। অতএব, মুক্তকণ্ঠে বলা যাইতে পারে যে, জগৎ 'নিতাস্তই 
বৈষন্যময় । 

রেবল যে ভ্রীবের মধ্যে দেহগত বৈষমা। তাহ! নহে; জীবের প্রক্কৃতি 
ও ভোগ বিষয়েও যথেষ্ট বৈষম্য লক্ষিত হয়। অন্তের কথা ছাড়িয়া দিয়] 
মন্থুষ্যের কথাই দেখা যাউক। মান্থষে মানুষে যথেষ্ট বৈষম্য দেখিতে 
পাওয়া যায়। কেহ সুখী কেহ দুঃখী, কেহ ধার্মিক কেহ অধার্থ্িক, কেহ 
বুদ্ধিমান কেহ নির্বদ্ধি। ইহা! ত জর্বদাই দেখা যাইতেছে । বাস্তবিক, 
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মানুষে মানুষে জাতিগত সাৃশ্ত ভিন্ন, বোধ হয়, আর কোন বিষয়েই 
সাম্য নাই। কি ভোগ, কি প্রক্কাতি, কি আচরণ--সর্কব বিষয়েই প্রচুর 
বৈষম্য । 

এবপ হয় কেন? জগতে এত বৈষম্য কেন? কেন সকল জীব 
সমান সুখী নহে? কেন সকলের বুদ্ধি, বিবেচনা, প্রকৃতি, ধারণা একক্প 
নছে? ঈশ্বর ত জগৎ স্যষ্টি করিয়াছেন! তিনি ত করুণাময়! অতএব, 
সকলকে সমান করিলেন ন!কেন? সমান ভোগ, সমান সুখ, সমান বুদ্ধি, 
সমান ধর্মে সকলকে সমান অধিকারী করিলেন না কেন? তিনি ত সর্বশক্তি- 
মান! অতএব ক্ষমতার অভাব হইতেই পারে না। আর তিনি যখন 
করুণাময়, তখন প্রবৃত্তিরও অভাব সম্তবে না। তবে প্রবৃত্তি ও শক্কি 
উভয় সত্বেও, জগতেব রচনায় এক্সপ বৈষম্যের অবভারণা করিলেন কেন? 
তবে কি ঈশ্বর পক্ষপাতী? তিনি কি পক্ষপাঁত করিয়। কাহাকেও ভাল, 
কাহাকেও মন্দ গড়িয়াছেন? তাহাও ত সম্ভবে ন।। কারণ, তিনি 
নিজেই বলিয়াছেন "নকল জীবই আমার কাছে সমান, আমার কেহ প্রিষ্ব 
বা অপ্রিয় নাই ৮ (সমোহহং সর্বভৃতেষু ন' মে দ্বেয্যোহস্তি ন প্রিয় 
গীতা ৯--২৯ )। তবে এ বৈষম্যের মীমাংসা কি ? 

আধুনিক খৃষ্টানের। বিশ্বাস করেন যে, পৃণিবীতে যত মনুষ্য জন্মগ্রহণ করে, 
প্রত্যেকই ঈশ্বরের নৃতন স্থষ্টি। অর্থাৎ মাতৃকুক্ষিতে প্র।বষ্ট হইবার পূর্ব 
সেজীবের কোন অস্তিত্বই ছিল না| প্রত্যহ যতগুলি জীব উৎপন্ন হুই- 
তেছে, ঈশ্বর ভাহাদের প্রত্যেককে নৃতন করিয়া সৃষ্টি করিতেছেন। অথচ, 
খৃষ্টানেরা বিশ্বাস করেন যে, আত্মা অজর ও অমর। অর্থাৎ তাহাদের 
মতে আত্মার জন্ম আছে কিন্ত মৃত্যু নাই, উৎপত্তি আছে কিন্তু বিনাশ 
নাই, আর্দি আছে কিন্ত অস্ত নাই। এই মতাবলম্বীরা জগতের বৈষম্যের 
কোন কিছু ন্ত্র আবিষ্কার করিতে পারেন না। অবশ্ত তাহারা যখন 
নাস্তিক নহ্বেন, তখন ঈশ্বরকে নিশ্চয়ই করুণাময় ও সর্বশক্তিমান বলিয়া! 
ক্বীকার করেন | এইরূপ ক্সীকার করাতে এই বৈষম্য-সমশ্তার সমাধান 
তীহাদদের পক্ষে হুফর হুইয। উঠে। কারণ, করুণাময় ঈশ্বর, সব্ধশক্তিমান 
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হইয়াও কেনযে জগতে এত বৈষম্যের অবতারণ। করিয়াছেন, সে কথার 
তাহার। কোন উত্তর দিতে পারেন না। 

ইহার ফল পাশ্চাত্য দেশে বড় বিষময় হুইয়াছে। কারণ, বৈষম্যের 
কোন সুমীমাংসা না পাইয়া, ইউরোপের বুদ্ধি বিপথগামী হইয়াছে । কৌন 
কোন মনীষি ঈশ্বরকে কঠোর, নিম্মম ও জীবদুঃথে উদাসীন ভাবিয়া! তাহার 
সহিত সম্পক পরিত্যাগ করিয়াছে । তীঠারা বলেন যে, একজন ঈশ্বর 
আছেন বটে, কিন্ত তিনি জগৎ স্থষ্টির পর জগত্ব্যাপারে সম্পূর্ণ উপেক্ষ! 
অবলম্বন করিয়াছেন। এবং জীবের ডঃথকষ্টে, যাতনা ও বেদনায় সহানু- 
ভূতি না করিধ' স্বর্গের একান্তে বসিয়া নিষ্ঠুর হাঁপি হানিতেছেন। আস্তি- 
কতার ইহা অপেক্ষা আর কি শোচনীয় পরিণাম হইতে পারে 2 অপর 
পক্ষে, জড়বাদী নাস্তিকগণ যদৃচ্ছাবাদের ( 1৫706) অবতারণা করিয়া এই 
বৈষম্যের মূল আবার করিরাছেন। তাহাদের মতে পরমাণুপুঞ্জের 
আকস্মিক সঙ্বাতে এই বিচিত্র বিশ্বের উৎপন্তি হইয়াছে । জীব দ্রেহাতি- 
রিক্ত কোন চৈতন্য বস্ত নহে। আত্মা মস্তিষ-ব্যাপারের সাক্ষাৎ ফল। 
এমতে জগতের জীব যেমন* আকন্মিক, জগতের বৈষম্যও তেমনি আকস্মিক 
(9৪৬10 01)870০) | এ বৈবম্যের জন্ত অন্ধ জড় পরমাণু দায়ী। সে 
অন্ধ জড়কে দায়ী করিয়া লাভ কি ? 


এই মত প্রচারিত হওয়াতে, পাশ্চাত্য দেশ অশাস্তি ও অসস্তোষের 
লীলাভূমি হইয়াছে । কেহই নিজের অবস্থা তুষ্ট নহে; সকলেই ভাবি- 
তেছে বে, সম্পূর্ণ স্ুখসম্পদে অপরের যেমন অধিকার, তাহারও সেইরূপ। 
অপরে সুখী, সে ছুঃখী কেন; অপরে ধনী, সে নির্ধন কেন; অপরে প্রভু. 
সেদাস কেন; অপরে উর্ধে, সে অধঃ কেন? অপরের সহিত সমান হইবার 
তাহার স্কাধ্য অধিকার আছে । আর তাহাকে তাহার স্তাধ্য অধিকার হইতে 
বঞ্চিত ককিয়'ছে--সমাজ ও শাসন । এই প্রবলকে দুর্ধল করাই তাহার মনুষ্যত্ব । 
পাশ্চাত্য জনসাধারণ, এই ভাৰে অন্ুপ্রাণিত হওয়াতেই, ইউরোপে এত বিপ্লব 
ও বিতও।। ইহা হইতেই [11)1]1500) 4৯100701157 প্রভৃতি সমাজদ্রোছের 
উৎপত্তি । এই ভাব সাহিত্যে সংক্রামিত হইয়। এক বিশাল নিরাশা-সাহিত্যের 
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(1706758051৩ 01069১217) সৃষ্টি করিয়াছে । সেই নিরাশা-সঙ্গীতে 
সমস্ত ইউরোপ মুখরিত । পাশ্চাত্য সাহিত্য-মন্দিরের এক আয়ত প্রকোষ্ 
এই নিরাশা-সাহিতযো সঙ্জিত। এবং ইহার ফলে চির প্রচলিত ছুঃখবাদ 
(70555170191 ) সর্বগ্রাসী নৈরাশ্তের ঘনান্ধকারে পরিণত হইয়া! ইউ- 
রোপের বিশাল আকাশে বিরাজমান । 

জগতের এই বৈষম্য ইউরোপের দর্শনশান্ত্রেরও আলোচ্য হইয়াছে। 
যে সকল দারশশনিক ইহার সমালোচনা করিয়াছেন, তন্মধ্যে লাঁইবনিটুজ. 
(1607766) ও ক্যান্টের (1870) মত সবিশেষ উল্লেখযোগ্য । লাইব- 
নিটুজ বলেন, যে ত্যষ্ট পদার্থমাত্রেই সসীম হইবে; কারণ, স্থষ্টি বলিলেই 
সীমা বুঝায় । সীমাহীন স্থষ্টি অসম্ভব ব্যাপার । অতএব জীব যখন স্থষ্ট 
পদার্থ, তখন সেও সসীম। সসীম হইলেই অসম্পূর্ণ হইতে হইবে । জীব 
যখন অসম্পূর্ণ তখন তাহার পক্ষে পাপ করা অবশ্তস্তাবী; এবং পাপের 
ফলে ছুঃথ সুনিশ্চিত অতএব যথন ত্য পদাথ লইয়! জগৎ, তখন সে 
জগতে ছুঃথ থাকিবেই থাকিবে । জগতে ছুঃখ আছে বলিয়া ইহা যে সর্ব- 
শক্তিমান্‌ সব্ধতঃ পূর্ণ পরমেশ্বরের রচনা নহে, এরুপ সিদ্ধান্ত করিবার 
কোনই যুক্তি নাই। 

লাইবনিটুজ যে সমুদায় কথার অবতারণা করিয়াছেন, তাহাতে এই 
মাত্র দেখান হইয়াছে যে, ঈশ্বর-স্থষ্ট জগতে কেমন করিয়া ছুঃখের স্থান 
হইয়াছে । কিন্তু তিনি ব্যষম্যের কি সমাধান করিলেন? সকল জীবই ত 
অপূর্ণ । তবে কেহ কেহ অক্পবুদ্ধি বশত: এবং অসত প্রকৃতির চালনায় পাপ 
করিয়া! ছুঃখভাগী হয় কেন? আর অপরে স্থুবুদ্ধির বশে শুদ্ধ প্রকৃতির 
সাহায্যে পুণ্য করিয়া সুখভাগী হয় কেন? এব কথায়, জীবের স্বভাবে 
ও ভোগে এত বৈষম্য কেন? লাইবনিটুজ এ প্রশ্্ের কোনও সদুত্তর 
দিতে পারেন নাই। 

দার্শনিক ক্যাপ্টের (1876) উত্তরও ইহাপেক্ষা সস্তোষজনক নহে। 
তিনি বলেন যে, পুণ্যের ফলে সুখ ও পাপের ফলে ছুঃখ, ইহাই নৈতিক 
জগতের ধারা (70012] 0706] ০0106 07156756 ) হওয়া উচিত। সংসারে 
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কিন্তু দৃষ্ট হয় যে, পুণ্যের সহিত অনেক সময় ছুঃখ জড়িত থাকে; এবং 
পুণ্যের অভাব সুখলাভের অস্তরায় হয় না। এই বিরোধের সামঞ্জস্যের 
জন্ত আমাদের মানিয়া লইতে হয় যে, দেহান্তের পরও আত্মা জীবিত থাকে 
এবং পরলোকে পাপপুণা ও ছুঃখস্থখের সামগ্তম্য বিধান হয়। ক্যাণ্ট 
(7871) এই বিশ্বাসকে ব্যবহারিক ঝুদির স্তঃসিদ্ব + ৮০১৪]৭০ ০1 
[7900108] 1২০৪5017 ) স্বরূপ বলিয়াছেন | 

ক্যাণ্টের কথায় প্রতিবাদযোগ্য কিছুই নাই; কিস্তু জিজ্ঞাস্য এই 
যে,তিনি এই মতবাদ প্রচার করিয়ী জগতের বৈষম্য-সমস্তার কি মীমাংসা 
করিলেন ? 


পাশ্চাত্য দাশনিকের সাহায্যে যখন এ প্রশ্্ের নিষ্পত্তি ইইল নী, তখন 
ভারতীয় তত্ববিদ্ভা ইহার কি উত্ভর দেন, তাভার একবার সন্ধান করা ভাল। 
তত্বদশশী খধিগণ সত্যের সাক্ষাৎ পাইয়া জীবের হিতার্থ যে সকল 
সত্যের প্রচার করিয়াছেন, তাহার মধ্যে কন্মবাদ একটা প্রধান সত্য। 
খধিদের মতে আত্মা অজ, নিত্য, পুরাতন, সনাতন বস্তু) আত্মার জন্ম- 
মৃত্যু, উৎপত্তি বিনাশ নাই। তবে পুনঃ পুনঃ দেহের সহিত তাহার 
সংযোগ বিয়োগ ঘটিতেছে। ইহারই নাম জন্মান্তর। জীব ষে এই প্রথম- 
বার জন্ম গ্রহণ করিল, তাহ] নহে; ইহার পূর্বেও তাহার বু জন্ম অতীত 
হইয়াছে; আবার পরেও বু জন্ম উপস্থিত হইবে। জীব ইইজন্মে যেমন 
পাপপুণ্যের অনুষ্ঠান করিতেছে, যেমন শুভ ও অণ্ডভ বাসন! চিত্তে পোষণ 
করিতেছে, যেমন সুচিন্তা ও কুচিস্তাকে হৃদয়ে স্থান দিতেছে, সেইরপ পুর্ধ 
পূর্ব জন্মেও করিয়াছে । সেই সেই ভাবনা, বাসন। ও ক্রিয়ার ফলে, তাহার 
ইহজন্মের প্রকৃতি ও ভোগ নিয়মিত হইয়াছে) অর্থাৎ সে যেমন কর্শ 
করিয়াছে, তেমনি ফল পাইতেছে। এ বিষয়ে ঈশ্বরের কোন পক্ষপাত 
বা করুণার অভাঁব নাই। তিনি কন্খবান্ছসারে ফলের ব্যবস্থা করিয়াছেন | 
জীব আপন নুক্ৃতির ফলে সুখী এবং দুদ্কৃতির ফলে ছুঃখী হইয়াছে । সে যদি 
জন্মান্তরে শুভ বাসনা ও সৎ ভাবনায় ভাবিত হইয়া থাকে, তবে ইহজন্সে 
শুভবুদ্ধি ও স্ুপ্রবৃত্তি লইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। আর যদি জন্মাস্তরে 
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ছুর্বাসনা ও কুভাবনায় ভাবিত হইয়া থাকে, তবে ইত্জন্মে অশুভবুদ্ধি ও 
কুপ্রবৃত্তি লইয়া জন্ম গ্রহণ কারয়াছে। ইহাই কনম্মবাদের স্থল কথ! । 
জগতের বৈষম্য বুঝাইবার পক্ষে একূপ সমীচীন মত আর দ্বিতীয় নাই। 


এ সব্বন্ধে মৃহবি বাদরায়ণ বেদীস্তন্ত্রে এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন | 
পটৈষম্যনৈত্ঘণ্যে ন সাপেক্ষত্বাত্তথাহি দশরতি ।৮ [ ব্রহ্ষনৃত্র ১১/৩৪। 


ইহার ভাষ্যে শঙ্করাচার্ধযয লিখিয়াছেন যে জগতে কাঁহাকেও কাহাকেও 
অত্যন্ত স্ুখভোগী, কাহা”কও কাহাকে ও অত্যন্ত দ্রঃখভোগী এবং কাহাকেও 
কাহাকেও মধ্যম অবস্থাপন্ন দেখা যায় বটে, কিগ্ু তাহাতে ঈশ্বরের পক্ষপাত 
বাঁ করুণার অভাব সিদ্ধ হয় ন/। কারণ ঈশ্বর কোন কিছুর অপেক্ষা না 
করিয়। ত্যষ্টি ব্যাপারে প্রবৃত্ত হন না। তিন জীবের সঞ্চিত কন বা 
আনৃষ্টের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বৈষমা স্থষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হন। অতএব 
ভ্ববগত কর্মের তারতমাই বৈষম্য সৃষ্টির প্রকৃত কারণ )১- ঈশ্বর নিমিত্ত 
মাত্র । 

“সাপেক্ষোহপীশ্বরে। বিষমাং স্বষ্টিং নিশ্মিমিতে । কিৎ অপেক্ষতে ইতি 
চেৎ। ধন্মাধন্মে অপেক্ষতে ইতি ব্দাম। * * দেবমনুষ্যান্দ বৈষম্যে তু 
তত্তজ্জীবগতানি এব অসাধারণানি কম্মাণি কারণানি ভবস্তি। এবং উশ্বর 
সাপেক্ষত্বাৎ ন বৈষষ্যনৈত্ব ণ্যভ্যাম্‌ ছুষ্যতি 1” 


এই স্থা্ের ভাব্যে বামান্থজী চার্ষ্য এই পরাশর্বচন উদ্ধত করিয়াছেন-- 
“নিনিত্তমাত্রং এবাসৌ স্বজ্যানাং সর্গ কম্মনি । 
প্রধান কারণীভূত। যতে। বৈ স্জ্য শক্তয়ঃ॥৮ 


'ত্জ্য পদার্থের সৃষ্টি পক্ষে ঈশ্বর নিমিত্ত মাত্র। কারণ, স্থজ্য জীবের 
শক্তিই (কর্ম) স্থ্টির প্রধান কারণ।' ভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধে স্ছির 
পক্ষে তিনটা কারণ নির্দেশ করিয়াছেন কাল, স্বভাব ও সংস্কার। স্বভাব 
অর্থে জগতের জড় উপাদান-_প্ররু'ত ; সংস্কার-_জ্ীবের অদৃষ্ট বা সঞ্চিত 
কর্শ। যখন প্রলয়ের অস্তে পধ্যায়ত্রমে স্যষ্টির কাল উপস্থিত হয়, তখন 


৩৩২ পন্থা । | ১৩১০ 


ভগবান্‌ স্ক্টুবের অদৃষ্টকে অবলম্বন করিয়া প্রকৃতির পরিণামে বিচিত্র স্থষ্টির 
রচনা করেন। অতএব কন্মই স্থষ্টিবৈষম্যের প্রধান কারঘ। 


মীমাংদকেরাও কন্মের প্রাধান্ত স্বীকীর করেন। কর্ম্হ যে বৈষম্যের 
জনক, ইহা তাহাদেরও মত; কিন্ত তাহারা কম্মের উপর অধিক ঝোঁক 
করিয়। ঈশ্বরকে পর্য্যন্ত উড়াইয়। দিতে চাহেন। তাহাদের মতে কম্মই 
স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ( ০4017211021) ফল উৎপন্ন করে। ইহাতে ঈশ্বরের 
কোনও কর্তৃত্ব নাই। তাহার ভুলিয়া যান যে, জড় কনম্ম বিধাতার বিধান 
ভিন্ন কোন কিছু করিতে পারে না। সেইজন্ট ঈশ্বরকে নিমিত্ত বলা 
হইয়াছে । অবশ্ত ঈশ্বরাকে কর্মফলের বিধাত। বলাতে দগুপুরস্কারের নিয়ত! 
বল! হইল নাঁ। প্রচলিত খুষ্টানধশ্মে দণ্ডপুরস্কারের (৮210 2110 
[১0101517761 ) সহিত ঈশ্বরের বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ দেখা যাঁয়। খুঙ্গানের 
ঈশ্বর নাকি ঈর্ষান্বিত ঈশ্বর (162108১ (797) 1 এইরূপে ঈশ্বরকে 
জীবের পাপপুণ্যের বিচারকের মাঁসনে আসীন করান হয়। তিনি প্রত্যেক 
জীবের পুণ্য ও পাপ তৌল করিয়া সুখছুঃখের বিধান করেন । 


কন্মবাদ এ ভাবে ঈশ্বরের বিধাতৃত্ব স্বীকার করেনা । বোধ হয় এই 
ধরণের মতের প্রতিবাদ করিয়াই নীমাংসকেরা কম্মফলের স্ৃতঃসিদ্ধি খ্যাপন 
করিয়াছেন। কম্ম ঈশ্বরের নিদিষ্ট বিধানমতে ফল গসব করে। বেহ 
যদি অগ্নিতে ঝাপ দেয়, তবে তাহার দাহফল অবশ্ঠন্ভাবী; সেই জন 
ঈশ্বরের হস্তক্ষেপের কোন প্রয়োজন নাই | সেইরূপ কেহ যদি শ্ুকুৃতের 
অনুষ্ঠান করে. তবে তাহার স্থুখভোগ সুনিশ্চিত ;) তজ্ন্য ঈশ্বরুকে বিচাবাসনে 
বসাইবার প্রয়োজন নাই। 

কর্ম্বাদের সাহায্যে জগতে অধুনাদৃষ্ট বৈষমোর সমাধান করা ধায় বটে, 
কিন্ত তাহাতে স্ৃ্টির প্রারস্তেই যে বৈষম্য প্রবর্ঠিত হয়, ভাহার হেত নির্দেশের 
উপায় কি? শাস্ত্রে সৃষ্টির যেরূপ বিবরণ গুদত্ত হইয়াছে, তাহাতে দেখ 
যায় যে, প্রথম হইতেই জগৎ বৈষম্যময়। উদ্ভিদ পণ্ড, মধ্য, দেব--জীবের 
এই ভেদ প্রথম অবধিই আছে। 


পৌষ] কম্মবাদের যুক্তি । ৩৩৩ 


“তম্মাৎ চ দেবাঃ বহুধ। সম্প্রস্থতাঃ। 
সাধ্যাঃ মনুষ্যাঃ পশবঃ বয়াংমি ॥ 
[মুঙক ২।১।৭ ] 
তাহা হহতে দেব, সাধা, মনুষ্য, পণ্ড, পক্ষী_এই বিবিধ পদার্থ 
উত্পন্ন হয়। 


কর 


তথাক্ষরাৎ বিবিধাঃ নৌম্যভাবাঃ প্রজারন্তে তত্র চৈবাপি যাস্তি |” 
| মুণ্ডক ২ ১1১ | 

(সেই মক্ষর (পরমেশ্বর ভভতে বিখিধ পদাথ উৎপন্ন হয়, আবার 
তাহাতেই লীন হয়। 

পুর্তে বল হইয়াছে কে, কর্মবৈচিত্রাহ এভ বৈষমোর কারণ! দেহধারী 
জীব ভিন্ন, কে কন্্ন করিবে? কষ্টির পুষে ত জীবের দেহ সংবোগ থাকে না। 
তবে কর্ম আসিবে কোথা হইতে? মথচ বল। হয, যে ঈশ্বর জ্রীবের 
কর্মকে অপেক্ষা করিরাহই স্থট্টিবেষম্য বিধান করেন। হিন্দুব পক্ষে 
এ আপত্তির উত্তর অতি সহজ । কারণ, হিন্দুশাস্বানুদারে স্যষ্টি অনাদি। 
বর্ধমান স্থা্টর পূর্বে অসংখাবার স্ষষ্টি হইয়াছে, আর প্ররেও অসংখ্য 
সথষ্টি হইবে। যেমন অঙ্কুর হইতে বাজ, আবার বীজ হইতে অঙ্কুর; সেইরূপ 
কন্ম হইতে স্য্টি, আবার স্যষ্টি জন্য কম্ম। এ বিষধে ব্রন্গস্থত্রের মীমাংসা 
এই রূপ-- 

“"অবিভাগাৎ। ইতি চেংন অনাদত্বাৎ ৮” | ব্রহ্মস্ত্র ২১৩৫ ] 

“নৈষঃ দোষঃ। অনাঁদত্বাৎ সংসারম্ত। ভবে দ্বেষো দোষো যদি 
আদিমান্‌ সংসার জ্ঞাৎ। অনাদৌ তু সংদারে বীজাস্কুরবৎ হেতু হেতুমস্তাবেন 
কন্মণঃ সর্ণ বৈষম্যন্ত চ গ্রবৃত্তিন বিরুদ্ধাতে ৮ [ শাঙ্কর ভাষ্য ] 


জীহীরেন্রনাথ দত্ত । 


৩৩৪ পন্থা । | ১৩১০ 
পৌরাণিক কথা। 


রাস পঞ্চাধ্যায় | 


মিলন ও অস্তর্ঘস্ন 


/ ২৯৪ পরঠ্ায় পূর্বপ্রকাশিতের পর ) 


ইতি বিক্লুবিতং তাসাং আত্বা যোগেশবেশরহ | 
প্রহস্তক দদয়ং গোপারাত্বারামোইপ্যরীবমৎ ॥ ১০-২৯-৪২ 


গোপীদিগের এই কাতর বাক্য শ্রবণ করিয়, যোগেশরের উশ্বর শরীক, 
সদয় হইয়া হাম্ত করিলেন এবং আত্মারাম হইলেও তিনি গোপীদিগের 
সহিত রমণ করিলেন। যোগেশ্বর অপুর্ব যোগ কহিলেন । আত্মারাম অভভত- 
পূর্ব রমণ করিলেন) এ যোগে, এ রমনে দ্ুয়েরই মনুষাভাব খাকিল। 
ঈশ্বর ও মানুষের এক অভাবনীয় মান্ুষী মিলন হউল। বহিদ্টিতে যেন 
মান্ুত্ব মানুষীর সহিত মান্থষী পদ্ধতিতে মিলিত হইল । অস্তদূ্টিিত জগতে 
এক অপুর্ব অভিনয় হইল । এই অপুর্ব অভনয়ের নাঠ়িক। বলিয! 
গ্রোপীদের মনে অভিমানের সঞ্চার হইল। 
এবং ভগবতঃ কষ্ণাল্লনধমানা মহাত্মন: , 
আত্মানং মেনিরেক্ত্রীণাং যানিন্োইভাধিকং ভুবি ॥ ১০-২৯-৪৭ 


“ভগবান্‌ রুষ্ণ মন্ুষ্যভাবে আমাদের সহিত মিলিত হইলেন। আহ! 
আমর| কি ভাগ্যবতী ! ভ্িতুবনের মধ্যে কোন নারী এরপ মান প্রাপ্ত 
হইয়াছে। আমাদের মান আজ পায় কে” 

যে অভিমান ত্যাগ করিয়া মহান্থভাব গোগীগণ কৃষ্জলাভ করিয়াছিলেন, 
যে অভিম'ন ভুলিয়া তাহারা জগতের ছুলন যান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই 


পৌষ] পৌরাণিক কথা । ৩৩৫ 


অভিমানের ছায়া তাহাদের মানণৌরবান্বিত চিত্তে আপতিত হইল। 
মানে গোপীও আপনাকে গুরু জ্ঞান করিলেন। অমনি অপূর্ধ অভিনয় 
ভাঙ্গিয়া গেল। 


তাপাং তৎসৌভগমদং বীক্ষ্যমানঞ্চ কেশবঃ | 
প্রশমার প্রসাদার ততৈবাস্তর্ধীরত ॥ ১*-২৯-৪৮- 


দাহাদিগের সেই সৌভাগ্য জনিত স্তৈষ্চ্যুতি, সেই আত্মগরিমার 
মোহ দেখিয়া, করুণীময় কুষ্ণচ সেই ভাবের প্রশাস্তির জন্ত, গোপীাদিগের 
উপর পরম অনুগ্রহ বিস্তারের জন্য সেইক্ষণেই অন্তহিত হইলেন |” 

হায়, কি হইল! এত আশা, এত উগ্ভম কি সকলই শেষ হইল ? 
জীবের চরম লাভ কি ক্ষণমাত্র স্থারী হইল । ভগবান কি মনুষ্যবেশে, 
মন্ুষ্যপ্রেমে চিরবীধ। থাকিবেন নী । প্রেমের 'মপৃক্ধ অভিনয় কি আরম্তের 
সঙ্গে সঙ্গেই অনস্ত কালের গর্ভে লীন হইল । 

গোপীদের কাম নাই, ক্রোধ নাই, লোভ নাই, মোহ নাই, মদ নাই, 
মাৎস্ধ্য নাই । তাহাদের বাগ নাই, দ্বেষ নাই । সংসারের বন্ধন নাই। 
ভেদের দ্ধ নাই । একবার মাত্র দি আমিত্ব অভিমান হ'য়ে থাকে, সে 
কি মার্জনীয় নয়? শ্রীকৃষ্চসঙ্গমের পরম আনন্দে একবারমাতর *আমি* 
জ্র(ন হইয়াছিল । আমর! যে “আমি” জ্ঞানে দিন, রাত্রি পরিপূর্ণ । 

কুষ্ণলাভ, কৃষ্ণসঙ্গম, কি কঠোর তপস্তার ফল। গোপীদের কি কঠোর 
তপস্তা । আহা, কেশমাত্র বিচলনেই কি স্বলন। 

“আমি” ত ষাঁবার নয়? “আমি” ত ভর্তির প্রধান অঙ্গ । যদ্দি 
আমি” না থাকে, ত “আমার” ভগবান কোথায় 2 ভগবানের দাসত্ব, 
ভগবানের সেবা, যদি আমি" নাথাকে, ত কে করিবে? যদি “আমি” 
ন! থাকে, ত ভক্ত কোথায়? ভক্ত বিনা ভক্তি কোথায়, ভগবান্‌ কোথায়? 

“আমি” ত ভগবানেরই অংশ । সচ্চিদানন। রূপ । "আমি ত অচ্ছেচ্যা, 
অদাহ্া, অক্রেদ্য, অশোধ্য 1 “আমি” ত সনাতন । “আমি, জ্ঞান 
বাৰে কেন 2 


৩৩৬ পন্থা । | ১৩১০ 


“আমি' জ্ঞান দূধণীয় নয়। “আমার জন্য আমি” জ্ঞান দূষণীয়। 
দেহভিমানী “আমি” দূষণীয়। পতি, পুজ্রাদি অভিমানী “জামি' দূষণায়। 
মমত্ব অভিমানী “আমি” দূষণীয়। 

“ভগবানের জন্য আমি" দূষণীয় নহে । ভগবত সেবায় অর্পিত “আমি” 
অত্যন্ত শ্লাঘনীয়; ভগবদর্পিত “আমিকেই” ভগবান্‌ গ্রহণ করেন। অন্য 
“আমিকে” তিনি গ্রহণ করেন নাঁ। 

"আমার” জন্য “আমি” বন্ধনযুক্ত । ভগবানের জন্ত “আমি” বন্ধনমুক্ত | 

সকল “আমিই” ভগবানের স্বরূপ। পকল “আমিতেই” সত্বা, চৈতত্ত ও 
আনন্দ । বন্ধযুক্ত “আমিতে”সৎ, চিৎ, আনন্দ পরিচ্ছিন্ন, অপরিস্ফুট, উপহিত। 
বন্ধমুন্ত' "আমিতে” সৎ চিৎ, আনন্দ অপরিচ্ছিন্ন, পরিস্দুট, ও উপাধিশূন্ত | 

বদ্ধ জীবের সত্তা অনিত্য। এই এক দেহ, এই অন্ত দেহ। তাহার 
জ্ঞান আচ্ছাদনময়,। আবরণময়। তাহার আনন্দ বিষক়়ানন, নানা বর্ণে 


রঞ্জিত ও মাত্রাপুর্ণ । 
ভক্ত নিত্যদেচে অবস্থিত থাকিয়। শাস্তির স্থধাময় বূস আস্বাদন করেন। 


তাহার হৃদয়ে আলোক প্রকাশিত হইয়া, জগৎ আলোকিত করে । সেই 
আলোকে তাহার দিবাজ্ঞান হয়! ভক্ত আনন্দময় । তাহার হৃদয়ে আনন্দ 
নিত্য বিরাজিত । সেই আনন্দে পাঁচ রসের লহরী হয়) শান্ত, দাস, 
সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর । 

সকল ভক্তেরই মনে প্রথমে শান্তিরসের আবির্ভাব হয়! জগতের 
ঝঞ্চাবাতের মধ্যে শাস্তির পবিত্র রস ভক্তকে সদানন্দময় রাখে । শাস্তিই 
ভক্তজীবনের মুল ভিত্তি। 

তাহার পরেই ভক্ত দাস্যরসে মগ্ন হন। তখন তাহার একমাত্র 
বাসনা ভগবানের সেবা । দাসত্বের প্রবল বাসনায় আমিত্ব ভাসিয়া! যায়। 
দাসত্বে “আমি* ভগবদর্পিত হয় । আমিত্বের একমাত্র প্রয়োজন ভগবানের 
সেবা । “মামার সুখ” একথা দাসের মুখে খাকে না। ভগবানের সুখের 
জন্য “আমি” । ভগবানের নিজ স্থখাভিলাষ নাই। বিশ্বের সুখই তাহার 
স্থখ | তিনি বিশ্বের ভগবান্‌। বিশ্বের সেবায় তীহার সেব1। দাস ভক্ত 
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সর্ধ জীবে দয়া প্রকাশ করেন। তিনি সব্দভূতে আপনাকে এবং আপনাতে 
সর্ধভূতকে অবস্থিত দেখেন। তিনি ভগবানের কিস্কর হইয়া কেবল মাত্র 
ভগবৎ সেবায় কাল যাপন করেন। ভগবত ভাবনায় তিনি সম্পূর্ণরূপে 
অহং জ্ঞানের নাশ করেন এবং ভগবানে তন্ময় হইয়া তিনি বিচবণ করেন । 
তখন ভগবানের সহিত তাহার সহ্বন্ধ অত্যপ্ত গাড় ও নিরবচ্ছিন্ন হয়। 
ছোটবড় জ্ঞান তখন অন্তহিত হয়। তখন ভগবত্প্রাতি বদ্ধমূল হইয়া 
সথখ্যে পর্যবসিত হয়। সেই সখ্যভাবের অনন্ত বিকঃশ বাৎসল্যভাব এবং 
তাহার পূর্ণ পর্যবসান মধুরভাব । 
মধুর রসে কৃষ্ণনিষ্ঠ। দেব! অতিশয় । 
সথ্যে অসস্কোচ লালন মমতাধিক হয় ॥ 
কাস্তভাবে নিজাঙ্গ দিয়া করেন সেবন। 
অতএব মধুর রসের হয় পঞ্চ গুণ ॥ 
আকাশাদির গুণ যেন পর পর ভূতে । 
এক ছুই তিন ক্রমে পঞ্চ পৃথিবীতে ॥ 
এই মত মধুরে সব ভাব সমাহার । 
অতএব আম্বাদাধিক্যে করে চমৎকার ॥ 
মধুর ভাবাপন্ন গোপীগণ কৃষ্ণনিষ্ঠা সেবার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। 
তাহারা কৃষ্ণের নিকট আসিয়া, আপনাদের দাস-ভাব ও সেব।-নিষ্ঠতা প্রকাশ 
করিয়াছিলেন। 
“সম্তৃজ্য সর্ববিষয়াংস্তব পাদমূলৎ ভক্তাঃ” 
“পাদৌ পদৎ ন চলতম্তব পাদমূলাৎ” 
“তব পাদতলং ....*. অস্প্রাঙ্্ম” 
“তদ্বদ্বয়ঞ্চ তব পাদরজঃ প্রপন্নাঃ,' 
“পুরুষ ভূষণ দেহি দাস্তম্‌? 
“ভবাম দীস্তঃ” 
“কিহ্বরীণাম্ঠ 
এইরূপ দাস্ক ও সেবাবাঞ্জক কাতর বাকা দ্বার গোপীর! জানাইয়।- 


৩৩৮ পন্থা | 1 ১১৬৩ 


ছিলেন যে, তাহারা নিজন্থখের জন্ত শ্রীকষ্চের নিকট আগমন করেন নাই। 
কেবল শ্রীরুষ্ণের সেবাই তাহাদের উদ্দেশ্ত । এই তীব্র ভক্তিভাব দেখিয়া 
ব্রীকৃষ্জ তাহাদিগকে গ্রহণ করিক়াছিলেন। এবং বদিও তীহারা। খাষি- 
পত্ঠীদিগের স্তায় অঙ্গসঙ্গের প্রার্থিণী ছিলেন না, তথাপি মান্ুষিক মধুর 
মিলনের চরমভাব জগতে প্রকাশ করিবার জন্ত তিনি গোপীদিগঞ্ে অঙ্গ- 
সঙ্গ দিয়াছিলেন | 

সেই অঙ্গসঙ্গ পাইয়! গোপীগণের "আমার জন্য আমি” জ্ঞানের উদয় 
হইলে, আমর। জগতের মধ্যে অত্যন্ত সৌভাগ্যশালিনী এইরূপ জ্ঞান তাহাদের 
হইল । তাহারা মনে করিলেন আমাদের তুল্য সৌভাগ্যৰ্তী আর কেহ 
নাই। এই জ্ঞানে ভেদ জন্সিল, পরম্পরাপেক্ষা জন্মিল, আমিত্ব ভাবের 
উদয় হইল। দ্বিতীয়াদ্বৈ ভয়ং ভবতি। দ্বৈত জ্ঞানের আনুসঙ্গিক ভয় 
সকল সম্ুখবর্তী হইল। তখন আর শ্রীক্ষ্ণসঙ্গমৈর অধিকার থাঁকিল 
কোগা? শ্রীরুষ্ণের দেহ লীলার রচিত। তিনি আত্মমায়া বশ করিয়। 
আপনার এক নিত্যদেহ রর্চনা করিফ্াছিলেন। নে দেহ বুন্দাবনে নিত্য, 
বিরাজিত। এখনও আছে, তখনও ছিল। বাহ্দেব শ্রীকৃষ্ণ আপনার লীলা! 
অবসান করিয়! বৈকুষ্ঠে গমন করিয়াছেন। নননন্দন শ্রীকৃষ্ণ এখনও 
বুন্দাবনে লীল! করিতেছেন । ভক্তের হৃদয়ে হৃদয়ে তাহার বৃন্দাবন রচিত 
হইতেছে ! 


“কৃষ্টোইনে। ঘহুসন্ভুতে ঘস্ত গোপেন্র নন্দন 
বৃন্দাবনং পরিত্যজা স ক্ষচিন্নৈব গচ্ছতি ॥৮ 
( ল্চুভাগবতাস্বৃত। ) 


ত্রজগোপীরা। এই নিত্যলীলার সঙ্গিনী হইবেন বলিয়া, তিনি তাহ. 
দিগকে নিজের অঙ্গসঙ্গ দিয়াছিলেন। এই অঙ্গসঙহ্গদ্বারা গোঁপীর! 
ভগবানের আনন্দময়ী প্রকৃতি হলাদিনী শক্তি হইয়া, জগতে আনন্দ বিস্তার 
করিবে। ভগবানের প্রকৃতি হইতে হইলে «আমি” জ্ঞানের লোপ চাই। 
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তাই শ্রীকৃষ্ণ গোপীর অহুং জ্ঞান দেখিবামাত্র অস্তহিত হইলেন । 

পূর্বেই বলিয়াছি, সন্তাপ, বিপদ, ছুঃখ আমাদের প্রধান শিক্ষক। সেই 
শিক্ষার বলে আমর! মাক্সাসমুদ্র সম্পূর্ণভাবে উত্তীর্ণ হইয়া, অবশেষে ঈশ্বর- 
প্রক্কতি অবলম্বন করিতে পাঁরি। সে প্রকৃতিতে অবিদ্য।, অস্মিতা, রাগ, 
দ্বেষ, অভিনিবেশ নাই । সে প্রকৃতি সর্বগত, সব্বভূতে বিরাজিত। পে 
প্রক্কৃতি জ্ঞানের আলোক দ্বারা জগতের অন্ধকার দূর করিতেছে । নে 
প্রকৃতি মধুর হইতে মধুর হইয়া জগতে আনন্দ বিস্তার করিতেছে । ইশ্বর 
সেই প্রকৃতির সহিত নিতা মিলিত হইয়া আলোক ও আনন্দের উচ্ছাস 
বাড়াইতেছেন। প্রতি মিলনে আনন্দ উথলিয্া। পড়িতেছে। প্রতি মিলনে 
জগত আলোকিত হইতেছে ।* প্রতি মিলনে আনন্চিন্মক্বরস জগতকে 
অভিষিক্ত করিতেছে । 


এই বিশুদ্ধ রূনের জন্ত গোপীদিগের বিশুদ্ধত। চাই । অবিদ্যার লেশ 
মাত্রও তাহাদিগকে অধিকার করিতে পাবিবে না। তাহা হইলে জগৎ যে 
অবিদ্যাময় থাকিয়া যাইবে । 

আজ. গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের নিজজন | তাহারা তাহার নিজ প্রকৃতি । 
তাই গোপীজন-বন্ুত শ্রীরুষ্চ নিজজনের অবিদ্যা সমূলে নাশ করিবার জন্ 
কৃত সংকল্প । তাই বিরহাগ্র দ্বার; স্তাহাদিগের সকল পাপ নাশ করিবার 
জন্ত, শ্রীরুষ্ণ অন্তহিত হইলেন । (ক্রমশঃ) 


শীপুশেন্দুনারাঁয়ণ সিংহ । 


পরাবদ্যা | * 


ষে বিদ্যা লাভ করিলে রঙ্ষজ্ঞান জন্মে, তাহাকে “থিওসফি' বলে। 
প্রাচ্যর। “থি৭সফিকে” পরাবিদ্য| বা ব্রহ্মবিদ্য। আখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন । 
ইসা! আমাদের নিকট নুতন নহে। মুনি খাষিগণ বস্থপূর্ে এই বিদ্য' 


পাস শি শিপপ 


* প্দজিপাড়। পরাবিদ্য লোচনা সমিতিতে” পঠিত। 








শাসিত লি চি মি __, পাশা শীাশাটপোশিিশিট 
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তাহাদের শিষ্যগণকে শিখাইয়'ছিলেন। সেই প্রাচীন মহারণ্যবাসী বুদ্ধ 
পিপ্ললাদ খধি এবং সেই তরদ্বাজপুক্র হুকেশ, শিবিপুত্র সত্যকাম, সৌর্ধ্যপুত্র 
গার্্য, অশ্বলপুত্র কৌশল্য, ডগুপুক্র বৈদর্ডি, কাত্যায়নপুত্র কবজী, সেই 
ব্হ্মাপর রক্ষনিষ্ঠ পরত্রন্ধান্বেষমাণ খাষিপুভ্রগণ সমিৎ হস্তে বনম্পতিচ্ছায়া 
তলে সমাসীন হইয়। গুরুর নিকট হইতে যে ব্হ্ববিদ্য/ লাভ করিতেন, 
তাহাই 'থিওসফি”। এই ব্রঙ্গবিদ্যাই খধিজীবনের সার্থকর্তী। তবে তাহা 
আমাদের জীবনের সার্কতা। না হইবে কেন? এই ব্রহ্মবিদ্যা লাত করিয়া 
তাহারা আধ্যাত্মিক উন্নতির চরমসীমায় উপনীত হইয়াছিলেন। কিন্তু 
সেই ত্রহ্মবিদ্যা এবং আধ্যাত্মিক উন্নতি সম্বন্ধে অতি অল্প ব্যক্তিরই যথার্থ 
ধারণা আছে। অতি অন্নব্ক্তিই উহাদের যথার্থতা উপলব্ধি করিতে 
পারেন । 


মানবীয় সংবিৎ (০০১০1০৪১০১৯) ভহতে ত্রশ্বরিক (1)15116) সংবিতে 
উপনীত হওয়ার শাম আধ্যাত্মিক উন্নতি। যখন সামান্ত অণু হইতে আরম্ত 
করিয়। মহান্‌ ঈশ্বর পর্য্স্ত প্রত্যেক বিষয়ের ঢুইটা বিভাগ 3১1১৩০%১। * আছে, 
তখন আধ্যাত্মিক উন্নতিরও যে ছুইটা বিভাগ থাকিবে, অর্থাৎ ছুইটা 
বিপরীত পথের দ্বারা যে আধ্যাত্মিক উন্নতি হইতে পারে, তাহা অতি 
অল্পলোকেই অবগত আছে । প্রত্যেক বিষয় ঘে ছুইটা বিপরীত স্বভাৰ 
বিশিষ্ট হইতে পারে, তাহা! সকলের হৃদয়ঙ্গম কর। উচিত। প্রথমে, পদার্থ 
সম্বন্ধে আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, আধুনিক বৈজ্ঞানিকদিগের মতে 
প্রত্যেক পদার্থের যখন চরম বিশ্লেষণ ঘটে, তখন আমরা অণু সকলের 
(৪0705) পরিবর্তে 'ইলেকট্রোন্দ” €1০00.০1৯) পাইয়! থার্কি; এই “ইলেক- 
ট্রোন্স* কতকট! ভূতময় এবং কতকটা ,শক্তি ময়; অর্থাৎ তাহাদের মতে 
ভূত ও শক্তি পদার্থের ছুইটী বিপরীত প্রান্ত (67255 মাত্র, ইহারা একত্রী- 





* লেখক বোধ হয় ঈশ্বরের ছুই প্রকৃতিকে লক্ষ্য করিয়। এই কথা 
বলিতেছেন । বাস্তবিক ঈশ্বরের ছুইটি 4১5০০ নাই। যদিও আমাদের 
চক্ষে তাহার স্থষ্টির অস্তহিত এবং নিল শুদ্ধ ছুই ভাব নৃষ্ট হগপ।--পং সং 


পৌষ ) পরাবিদ্যা। ৩৪১ 


কৃত হুইয়া পদার্থে পরিণত হইয়্াছে। প্রাচ্য খষিরা চারি হাজার বৎসর 
পূর্ব্বে যখন পদার্থকে মূর্ত ও অনূর্ত ভেদে বিভাগ করিয়াছিলেন, তখন ঠিক 
এই কথাই বলিয়ছিলেন। ভাহাক্) উহাদের প্রত্যেককে আবার দুইটা 
বিপরীত ভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন। অমৃত বস্তু বা শক্তি ঈশ্বরিক ও 
জৈবীক ভেদে ভ্বিবিধ। প্রাচ্যোরা মূর্ত পদার্থকে মহাভূত এবং তন্মাত্রে বিভক্ত 
করিয়াছিলেন। ভূত সকল স্থুল এবং তন্মাত্র“নকল শক্স্ম। পাশ্চাত্যের! 
ইহার্দিগের প্রত্যেককে যথাক্রমে ভৌতিক অণু এবং অতীক্রীয় (13570৮:) 


পদার্থ বলিয়৷ উল্লেখ করেন । 
পূর্বোক্ত আলোচনা হইতে আমরা অবধাবণ করিতে পারিতেছি ষে, 


ধদি ছুই শ্রেণীর পদার্থের অস্তিত্ব থাকে, তাহ। হইলে প্র ছুই প্রকার পদার্থের 
সৌসাদৃশ্যে গঠিত মূর্ত ও অমূত্ত প্রদেশের যে অস্তিত্ব থাকিবে, তাহাতে 
আর সন্দেহ কি আছ 2 ইহাঁবা বিশ্বেব ঢইটা প্রদেশ (7০1০১ ) মাত্র, ইহারা 
দুইটী পৃথক প্রদেশ নহে) ইহারা যে পদার্থেব প্রান্ত [7786১), সেই 
পদ্দার্থের দ্ব'র! এ দুইটা প্রদেশ একত্রীকৃত হইয়! রহিয়াছে । 

একটী বোতলে যেমন জল ও তৈল পৃৎ্ক্‌ পৃথক ভূমিতে অবস্থান করে, 
কিন্ত নাড়িরা দিলে তাহারা মিশ্রিত হইয়। অবস্থিতি করিয়৷ থাকে, সেইব্ধপ 
পূর্বোক্ত দুইটা প্রদেশ সংমিশ্রিত ও পধুণপবি স্থাপিত ও মিশ্রিত হইঙ্সা 
রহিয়াছে । 

একদিকে ভৌতিক বিষয় (7121) এবং অপর দিকে পারমার্থিক 
বিষয়ের মধো . অবাস্থত মাঁর্বীয় সংবিৎ-তাহার সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ 
আলোচন। কবরী যাউক। মনের দ্বার। মানবীয় সংবিংকে ব্যক্ত কর 
হয়। মনেরও দুইটা বিভাব আছে, একটা বহিমু্খী (০৮1500৮) এবং 
অপরটী অন্তমূ্থী (১/১1০01৮1 মনেব উক্ত প্রথম বিভাবকে মন এবং 
দ্বিতীয্ঘটাকে বুদ্ধি ও চিত্ত বলা হইয়া থাকে। বহিরস্থ শক্তির অভিঘাতের 
দ্বারা যে সংবিতের উদয় হয়; তাহাকে মন বলে এবং অস্তরস্থ শত্তির অভিঘাতেন 
থাবা যে সংবিতের উদয় হয়, তাহাকে বুদি ও চিত্ত বলে। কিন্তু 


এক্ষণে জিজ্ঞাহ্য যে, পূর্বোক্ত অস্তর ও বাহিরের দ্বারা বিশ্বের কোন্‌ কোন্‌ 
৩, 


৩৪২ পশ্ছা। [ ১৩১৩ 


গ্রদেশকে লক্ষ্য করা হইয়া থাকে ? ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, 
পূর্বোক্ত ছুইটী স্থূল এব” সুক্ষ পার্থিব প্রাদশ বা ভুশি যেখানে মিলিত 
হইয়াছে, সেই স্থলকেই লক্ষ্য কর1 হইয়াছে । যেমন ছুইটা বস্তর ভিতর 
যখন বৈদ্যুতিক চাপের (1675)০9) তারতম্য ঘটে, তখন ছুইটা বৈদ্যুতিক 
প্রবাহ উৎপন্ন হুইয্বী থাকে এবং যদি এ চাপের মধ্যে বস্ত্র বিশেষকে স্থাপিত 
করা যায়, তাহা হইলে বৈছ্যত্িক প্রবাহের বাধা জন্মাইবৰে এবং উহার 
ফলে এ বস্তূটা উত্তপ্ত ও দীপ্তি বিশিষ্ট হইয়া উঠিবে। পুর্বোক্ত ছুইটী ভূমির 
মধ্যে এরূপ ছটা বিভিন্ন প্রবাহ বর্তমান রহিয়াছে-আমরা যে ভূমি.ত অবস্থান 
করি, সেই ভূমি অনুসারে আমর। একপ্রকার গুবাহের সংস্কারক 
(1771)795510175) বাস্তব ও বহিরস্থ বলিয়' থাকি এবং অপর প্রকারকে ভ্রমপূর্ণ 
ও অন্তরস্থ বলিয়া থাকি,মনের দ্বার যেখানে এই ছুই প্রবাহ বাধা 
পাইয়া! থাকে, সেই স্থানকে সংবিতের ক্ষেত্র বলা হয়। আমরা অতীক্জিয 
শুক্র জগতকে অন্তমুখী (1)1৩0115€) বলির থাকি, কিন্ত এ জগতে যাহারা 
বাম করে, তাহাদিগের সংবিতের পরিবর্তন হইয়া থাকে এবং তাহাদের 
নিকট পার্থিব জগৎ অস্তমুঘী (501)10০0৮) পে প্রতীয়মান হয়। ট্্রান্স, 
অথবা যোগ অবস্থায় আত্মাকে শরীর হইতে পৃথক্‌ করিলে ইন স্পষ্ট অনুভূত 
হইয়া থাকে । * 

আমরা এক্ষণে বুঝিতে পারিলাম যে, কেবল মাত্র যে ছুইটী বিভিন্ন 
প্রকার পদার্থ-নিশ্মিত প্রদেশ পধ্যুপরি স্থাপিত হইয়া বর্তমান রহিয়াছে, 
তাহা নহে। প্রত্যেক প্রদেশের বা ভূমির সংবিৎ অপর প্রদেশের সংবিতের 
সহিত সংমিশ্রিত হইয়। রহিয়াছে । স্থতরাং প্রত্যেক জীব যে একটী 
ভূমিতে বাদ করিতেছে, তাহ। নহে; সে অনভিবাক্তভীবে ( 19667018115 , 
অপর্টাতেও বাম করিতেছে । আমরা অনভিব্যক্তভাঁবে হগ্ম ভগতে এবং 
সুম্ষ্ম শরীরধারী জীবেরা অনভিব্যক্ততাবে আমাদের জগতে বাস কতেছে। 

আত্মসংবিৎ (9617-001750109057955 ) সম্বন্ধে এইবার আলোচন। কর! 
যাউক। ইহারও ছুইটী বিভাঁব সম্বন্ধে হিন্দুদর্শনে উল্লিখিত আছ । 








শা শী শি পাশা 
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লেখকের ভাব ভাঙঈ বুঝ। গেল না। পংসং 
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ংবিতের প্রথম বিভাব বিশ্বকে ব্যপ্ত করিয়া রহির়াছে; সংবিতের এই 
অপ্রকট বিভাবকে শাস্ত্র “পুরুষ' বলিয়। উল্লেখ করিয়াছেন; সংবিতের 
আর একটা প্রকট বিভাব মাছে, তাহ ইন্দ্রিয়মকল, সমাজ ও প্ররুতিকে 
১78৫7) ব্যাপ্ত করিয়। রহিয়াছে, ইহাকে শাস্ত্র অহংকার, আখ্য। প্রদান 
করিয়! থাকেন। পাশ্চাত্যের! প্রথমটাকে তদ্যক্তিত্ব (24157৫92116) 
এবং দ্বিতীয়টাকে ব্যক্তিত্ব (1১7507211) বলিয়া থাকেন । খৃষ্টান বৈজ্ঞা- 
নিকেরা (007015021) 5016701865) প্রথমটীকে ত্রশ্বরিক (1)15176) সংবিৎ 
এবং দ্বিতীয়টাকে কাম্জ (02779] ) অংবিৎ বলিয়া থাকেন। স্তরাং 
আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, আত্মসংবিতেরও ছটা বিভাব রহিয়াছে । প্রথমটা 
হইতে আমর! বুঝিতে পারি যে, প্রশ্বরিক সংবিতের সহিত আত্মসংবিতের বস্ত- 
গত কোন পার্থক্য ন। থাকলেও, আত্মসংবিৎ ত্রশ্বরিক সংবিতের সমুদয় 
ধ€শ নতে | দ্বিতীয় বিভীব হইতে আমর। অবগত হই যে, এখানে ভেদজ্ঞান 
আছে, অর্থাৎ আত্মসংবিংকে ত্রশ্বরিক মহান্‌ সংবিৎ হইতে পৃথক ভাবা হয়। 
আত্মসংবিতের এইবপ পাথকা হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে, যে 
মহান্‌ সংবিৎ মামাদিগকে ব্যাপ্ত করিয়। রহিয়াছে এবং যে মহান্‌ সংবিতের 
দিকে আমর! ক্রমশঃ অগ্রসব হইয়াও নিমজ্জিত হইতে পারিতেছি না, সেই 
মহান্‌ সংবিতের ছুইটা বিভাব আছে। মহান সংবিতরূপী ভগবান যদি 
ছুইটী বিপরীত বিভাবসম্পন্ন হন, তাহ! হইলে ধম্ম ও,-_যাহা আমাদিগকে 
ভগবানের চবণপ্রান্তে উপনীত করিয়া দেয় তাহাও,_ছুইটা বিপরীত 
বিভাবসম্পন্ধ হইবে। ধন্ধেরে এই উভয় বিভাবই বাস্তব এবং পবিত্র । 
ধর্মের এক বিভাবকে সাধারণতঃ পরাবিদ্ভ/ বলে এবং উনার বিপরীত 


বিভাবকে অধ্যাত্মবাদ 51317168811515) বলে। 
ঈশ্বরেইর এই ছুটা !বভাবৰ পাশ্চাঁঠোরা এখনও হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন 


নাই । ভগবান সগুণ বা বিগ্রহবান্‌ (7১6750791 ) কিন্বা নিপুন ব। বিগ্রহ- 
শৃন্য (17190750081, এই বিবাদ এখনও চলিতেছে ৷ ধাহরা এরূপ বিবাদ 
করেন, তাহারা একবার ভাবেন না যে, ভগবান আমাদের মতন ছুই 
প্রকারেরই হইতে পারেন। একেশ্বরবাদিতা (1)157)), ঈশ্বরবাদ (11,519) 
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এবং শ্বত:থৃষ্টিবাদ (১2071761577) প্রভৃতি বাদ ঈশ্বরের কেবল একটা মাত্র 


বিভাব ব্যক্ত করিয়া থাকে । খুষ্টীয়ধন্দম যদিও নামমাত্র ঈশ্বরকে একদিকে 
পূর্ণ ও অদ্বিতীয় বলিয়া জানেন এবং অপরদিকে বিগ্রহবান্‌ (06750781) 
জগতপিতা বলিয়া! মানেন, কিন্ত আধুনিক কালে কেবলমাত্র শেষোক্ত মত্টা 
গৃহীত হইয়াছে । প্রীচ্যদেশে সকল বাক্তি একেশ্বরবাদী (19০15) অথবা, 


আস্তিক (01615) বলিলে ভূল হয়; বৌদ্ধ অথব৷ মুসলমান ধর্শাসম্বন্ধে 
যাহাই হউক, কিন্তু হিন্দৃধম্্র সন্ধে এ্রর্ূপ বলা খাটে না। এ সম্বন্ধে 
বেদাস্তের মতই শ্রেষ্ট । ঈশ্বরের এক বিভাব অনুসারে তাহাকে অধিকারী 
পূর্ণ পরত্রক্ম বল! হয়, অর্থাৎ তিনি সর্বৈকত্ব (0711) স্বরূপ ;) এব অপর 
বিভাব অনুসারে তিনি মঅদংখ্য ও অনস্ত তদ্বাক্তিত্ব (1001৮108110) 
মাত্র। প্রত্যেক তদ্যক্কিত্ব তাহার এক একটা অণুমাত্র। এই সকল অগু 
দ্বার। তিনি ব্যষ্টি হইয়াছেন বেদান্ত প্রথম বিভাবটা অন্ুদরণ করিয়াছেন 
এবং দ্বিতীয় বিভাবটা সাংখোর প্রতিপাদ্য বিষয় । এক দিক হইতে দেখিতে 
গেলে আমাদের শরীরকে এক (ঘ171৮ বলা যায় এবং অন্ঠদিক হইতে দেখিতে 
গেলে উহাকে নানা বা প্থক্‌ পৃথক পদার্থের একত্র মাত্র বলা যাইতে 
পারে' এই ছুই বিভাবের ভিতর আমর: দেখিতে পাই যে, প্রত্যেকে 


তাহার স্বভাবকে উৎসর্গ করিয়া অপরটা হইতে চেষ্ট, করিতেছে, অর্থাৎ 
এক বহু হইতে চেষ্টা করিতেছে এবং বু এক হইতে চেষ্ট। করিতেছে। 
এক বিন্তাৰ অনুসারে ব্রঙ্গকে নির্বিকার, পুর্ণ এবং অদ্বিতীয় বলা হয় এবং 
অপর বিভাব অনুসারে ঈশ্বর হইতে আরস্ত করিয়া, অবতার, খষি, দেবতা, 
পিতৃ এবং মনুষ্যগণ পর্যাস্ত ব্যষ্টিরূপ তদ্যক্তিত্বের (170015105511655) দ্বারা 
পরবদ্ধ পরিব্যক্ত হইয়াছেন, এইরূপ বলা হয়। এক বিভাব অনুসারে 
ঈশ্বর পরত্রহ্মের দিকে ক্রমাগত অগ্রসর হইতেছেন এইরূপ বলা যায়, এবং 
অপর বিভাব অনুসারে তাহাকে একভাবে অবস্থিত অবিকারী বল হইয়া 
থাকে) অর্থাৎ এক বিভাব অনুসারে ঈশ্বর ক্রমাগত পরিবর্তনশীল এবং 
অপর বিভাব অনুলারে তিনি পরিবর্ততমশূন্য,_ছুইটী বিভাবের ভিতর 
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যদ্দিও বৈষম্য দৃষ্ট হইতেছে, কিন্তু ইটা বিভাব না হইলে, ঈশ্বর পুর্ণ 
হন না। 

পূর্বেই উল্লিখত হইয়াছে যে, ঈশ্বরের এই ছুইটী বিভাব হইতে আধ্যা- 
স্মিক উন্নতিরও ছুইটি ভিন্ন পথ উৎপন্ন হইয়াছে; একটীকে সাধারণতঃ 
ব্রহ্ধবিদ্যা বলে, এবং অপরটাকে অধ্যাত্ববাদ (517110911917) বলে। 
পরিবর্তনশীল জগতের মধ্যে আমর! যাহাকে অবিকারী এবং পরি- 
বর্তনহীন বলিয়া অবগত হই, সেই পরমেশ্বরের অভিমুখে নিবিশেষ ও 
পূর্ণ (2501419) সংবিতের পথে, অর্থাৎ যে পথে দেশ, কাল এবং পার্থক্য-_ 
জ্ঞানের লেশমাত্র নাই, সেই পথে,--অঠঞসর হওয়ার দাধারণ লাম ত্রচ্মবিদা। | 
ঈশ্বর অনস্ত বটেন, কিন্ধ অনস্তকে ক্ষুদ্র হৃদ্পিঞ্জরে পুরিতে পার৷ যায় না। 
সেইজন্য উচ্চতম সান্তের মহান আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া, উচ্চ হইতে উচ্চতর 
গুণের সমষ্টি সংগ্রহ করিয়া, যে পথে অসংখ্য নরনারীকে উচ্চতম 
অধ্যাত্মিক প্রবাহে ভাসাইয়া লইয়া যাওয়া যাক, তাহাকে অধ্যাত্মবাদ 
(510591157) বলে । 

পরাবিদ্যা সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করিলে আমরা এই সত্যের সার 
উপলব্ধি করিতে পারিব। সাধারণ ব্যক্তির 'থিওসফি” সম্বন্ধে অনেক ভূল 
ধারণা আছে । অনেকের বিশ্বাস যে, ইহা কর্ণেল অল্কটের 'থিওসফিক্যাল্‌ 
সোসাইটার, সহিত একার্থ বাচক। কিন্তু হিন্দুধর্মকে পৌত্তলিক ধরব 
বলিলে যে দোষ হয়, এরূপ বিশ্বাস করিলেও সেইরূপ দোষে ছুষিত হইতে 
হয়। দৈবজ্ঞানপ্রশৃত ধর্মেরে নামই 'থিওসফি' । অতি পুরাকালে 
সাধারণ ব্যক্তির ঈশ্বর স্বন্ধে বিগ্রহবাঁন্‌ বা সগুণ ঈশ্বর বলিয়া ধারণা 
ছিল। কিস্ত এই সকল সন্থেও ঈশ্বর যে নিগুপ, এইরূপ বিপরীত ধারণাও 
অনেকের ছিল ; ইহা গুপ্ত ভাবে শিখান হইত; এইজন্ত ইহাকে গুপ্তবিদ্যা 
বল হয়। * তিন চারি হাজ্জার বংসর পূর্ব হইতে পরাবিদ্যার তথ্য সকল 

* লেখকের এই উক্তি অ'মরা সমিচীন বিবেচনা কৰি না। অধিক কি 
ব্রাহ্মণগণ তাহাদের স্থিতি-কাল “যাবৎ গঙ্গা মহীতলে” বলিয়া নির্দেশ করেন । 
রঙ্গবিদ্যা বা বেদ লইয়া ব্রহ্ম উৎপন্ন হন। পং সং 
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প্রকাশ হইতে আরম্ভ হইয়াছে। প্রথমে ইহা ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক 
বেদে প্রকাশিত হয়) তখন এই বিদ্যাকে ব্রঙ্গজ্ঞান বলা হইত! ব্রাহ্মণদের 
নিকট হইতে হিব্র মনীষিগণ এই বিদ্যা প্রাপ্ত হইয়া, জগতে প্রকাশ 
করিয়াছিলেন । তাহারা 75817) এবং ৬৬15৫০মা 01509109202 এই 
সকল তথ্য প্রকাশ করিয়াছেন । ইহাকে লোকে 116074157) বলিত এবং 
ঈশ্বরকে আমাদের ন্তাঁয় ব্যক্তিবিশেষ বলিয়! সগুণরূপে মানাকে চ0167150 
বলা হইত। 

পরাবিদ্য। 176)7919]) ভিন্ন আর কিছুই নহে। থিওসফিক্যাল্‌ 
সোসাইটা, পরাবিদ্ার যে সকল তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহ! নিয়ে 
প্রদত্ত হইল; মন্তুষ্যের আত্মাই যথার্থ চিরস্ায়ী, শশ্ববিক সংবিতের ইহা 

ংশ মাত্র; মন্ুষোর অন্ঠান্ত উপকরণ সকল পার্থকা-জ্ঞানপ্রস্থত ) ইহার। 
ক্ষণস্থায়ী ভ্রমমাত্র; এই ভ্রম দূর কর সকলেরই উচিত। প্রত্যেক 
জীবরূপ পরমাণুর দ্বারা একটা মহান্‌ সংবিৎ প্রকাশিত হইতেছে। সুতরাং 
সকল জীবই পরস্পর সন্বন্ধল্ত্রে আবদ্ধ রহিয়াছে । বিশেষ করিয়া দেখিলে 
ইহা উপলব্ধি হইবে যে, সকল বিষয়ই এক এবং চিরস্থায়ী; সুতরাং 
মহান্‌ ্শ্বরিক অস্তিত্বের কোন অংশে এমন কোন কার্য কিন্থা চিস্ত। 
হইতে পারে না, যাহ! মহান্‌ অস্তিত্ব না জানিতে পারেন। এইজন্য সমুদয় 
মনুষ্য যে কেবল ভ্রাতৃত্বের বন্ধনের দ্বারা আবদ্ধ রহিয়াছে, তাহা নহে; প্রত্যেক 
ব্যক্তিরই এমন চেষ্টা করা উচিত, যাহাতে সে নিজেকে ভগবানরূপী 
পূর্ণ সংবিতের সহিত এক বলিঞ। ধারণা করিতে পারে এবং যাহাতে সে 
ধক্জ্রির়ক জগতের মোহ হইতে নিষ্কৃতি পায় এই মোহই তাহাকে মহান্‌ 
অস্তিত্ব হইতে পৃথক প্রতীয়মান করাইতেছে। 

'থিওসফির, ইহাই সার মন্দ্ব! সুতরা' যে সকল ধর্ীবজম্বীর! বাহক 
(০৮1)০০৮%৪) জগৎ হইতে, অর্থাৎ ভেদজ্ঞানপূর্ণ এবং পরন্জ্রিয়ক জ্ঞানপূর্ণ 
জগৎ হইতে নিজেকে পৃথ . করিতে চান এবং অস্তঃস্থ মহান সংবিতের 
সহিত এক হইতে চান, তাহার। থিওসফিষ্ট বলিয়া পরিচয় দিন বা নাই 
দিন, তাহারাই যথার্থ থিওসফিষ্ট । প্রাচ্যদিগের যোগদশন, যাহা মান্কার 
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হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্ত আমাদিগকে কতকগুলি নিয়মে আবদ্ধ 
করিতে চায়, তাহ 'থিওমফি” ভিন্ন আর কিছুই নহে। নির্কাণরুপ মহান 
সংবিৎ-সমুদ্রে ডুবদিবার ভন্ বৌদ্ধধন্দাবলম্বীরা যখন মায়ার হাত হইতে 
নিষ্কৃতি পাইবার চেষ্ট। করেন, তখন তীহার। “থিওসফিষ্ট"' তিন্ন আর 
কি হইতে পারেন ? প্লেটো এবং পাইথাগোরাদ এবং তাহাদের শিষ্যানু- 
শষ্যবর্গের শিক্ষা 'থওসফি ভিন্ন আর বিছুই নহে। খষ্টার ধর্দীবলম্বী 
সাধুগণ, ধাহারা সাধন, ভজন ও নির্ডন-ব'সের দ্বাশ ভগবানের সহিত 
মিলিত হইতে চেষ্ট। কবেন, তাহারা "থগসফি&্ত ভিন্ন আর কিছুই 
নহেন। জান্মীনির দার্শনিবগণ, ধাবা অস্তনস্থ আত্মাকে সব্বাতিস্থায়ী জীবন 
(€17279607061018] 1162 বলিয়। জাননন, ভাহার। 'খথিওসফিষ্ট* ভিন্ন 
আর কিছুই নহেন। এব খুষ্টান-বৈজ্ঞানিকেরা, বাহার, মানবায় মনের 
মোহ হইতে নিষ্কৃতি পাউবাব ভন্য এরশ্বরিক মনে আশরুর লইতে চান, তাহারা 
“থিওসৃফিষ্ট* ভিন্ন মার কি হইতে পাবেন ? 

অধ্যাত্সিক উন্নতির এই পথই ঘে কেবল “একট,' মাত্র সত্য পথ, 
এবং এরন্র্রিয়ক জগৎ ধশ্বরিক নয়, মানবীয়, স্ুতরা* পাপময়”- এইরূপ 
শিক্ষা মধ্যকালে খ্বষ্টীয় মঠধন্মের 0001)05110050)) ছবার। পাশ্চাতযদিগের 
মধ্যে সংক্রমিত হইয়াছিল। কঙ্গন্দ্যা কখন এইবপ শিক্ষ, দেন নাই? 
বেদ কখন এইরূপ উল্লেখ কবেন নাই ; কেবল খুষ্টীৰ মঠধস্মই এইক্দপ 
শিখাইয়াছে। 

পূর্বেহ উল্লিখিত হইয়াছে বে, ভগবানের দ্রইটা বিভাব আছে। বাহ 
জগৎ হইতে অন্তর জগতে সংহরণের (৮161075%1) দ্বারা যে আমরা 
কেবল মাত্র তাহার শ্চরণ লাভ করিতে পারি, তাহা নহে, উক্ত বিধির 
বিপরীত উপায়ের দ্বারাও, অর্থাৎ ক্রমাগত বাহ্জগতের--প্ররূতির এবং 
মানবজগতের--উপলন্ধির দ্বারা আমর। তাহার চরণকমল লাভ করিতে 
পারি। ঈশ্বর সমুদয় সংবিতে ব্যাপ্ত ভইয়! আছেন এবং যত আমরা বাহ 
সংবিৎ উপলব্ধি ₹রিতে পারিব, তত জামরা বিশ্বের আধারকে, অর্থাৎ 
যিনি আছেন বলিয়া, আমাদের অস্তিত্ব রহিয়াছে, তাহাকে হদয়ঙ্গম করিতে 


৩৪৮ পিক্থা । [ ১৩১০ 


পারিব। সেইজন্ত শঙ্করাচার্ধয বলিঘাছিলেন থে, “হে ভগবান! তুমি 
মন্থুষ্যের হৃদয়ে অবস্থান করিয়া তথায় সর্বতের উদ্রেক করিতেছে এবং 
বাহ্যজগতের অস্তিত্ব উপলব্ধি করাইতেছ ; কিন্তু মনুষ্য যখন বাহাজগৎ 
হইতে মনকে আকর্ষণ করিক্পা যোগের দ্বারা সমাধি লাভ করে, তখন 
সে শ্বরিক সংবিতে নিমগ্ন হইয়া থাকে এবং তখন সে তোমাকে বিশ্বের 


সার বলিয়। অবগত হয়, 


বাহপ্রকৃতিকে পর্য্যাবেক্ষণ করাই মনুষ্য জীবনের অন্ততম কর্তব্য 
কর্ম, অর্থাৎ ফাহাতে আমর। কার্যোপযোগী হইতে পারি এবং যাহাতে 
আমরা ক্রমশঃ আমিত্বের ব। ব্ক্তিত্বের প্রসার করিয়। মনুষ্যজাতির উপকারে 
আসিতে পারি, এইরূপ করাই মন্থয্যজীবনের প্রধান কর্তব্য কম্ম এবং 
এইরূপ মৃতকেই ব্যক্তিত্ববার্ধ (1001৮102115) বলে । এক সময়ে প্রাচীন 
গ্রীসে এইরূপ আদশ শ্রেগ্ভত। লাভ করিয়াছিল এবং বিভিন্ন প্রকার মানবীয়ু 
বাক্তিত্বের পূর্ণতার সমষ্টিকে ঈশ্বর বলা হইত । সেই সময় এক এক মনুষ্য 
এক এক প্রকার পুর্ণতাকে আদরশরুপে গ্রহণ করিয়া কার্ধ্যক্ষেত্রে অগ্রসর 
হইত। কেহ ভগবানকে বীরনূপ, কেহ বা ভক্তির্ূপ, কেহ বা জ্ঞানরূপ 
প্রভৃতি এক একটী গুণের পূর্ণ আদর্শ গঠিত করিয়া, সেই আদশ অনুসরণ 
করিতে চেষ্টা করিত। কিন্তু গ্রীসের ধ্বংসে এবং পাশ্চাত্য মঠ-ধর্থের 


(27015561051) অভ্যুদয় ক্ষণকালের জঙ্ত পাশ্চাত্য দেশে এই ধন্ম নিষ্পেযিত 
হইয়াছিল, কিন্তু আধুনিক কল্মশীল (1)700681) দিনে ব্যক্কিত্বাদ 
(17001510081157)) রূপ ধন্দ পাশ্চাত্যজাতির মধ্যে, বিশেষতঃ ইংরেজদের মধ্যে 
মন্তকোত্বলন করিতেছে । কিন্তু সকলেরই এইরূপ ভূল ধারণ। আছে যে, “এই 
ছই প্রকার ধর্খের ভিতর সামগ্রস্ত থাকিতে পারে ন!; ইহাদের মধ্যে একটা 
ভূল এবং অপরটা ঠিক।, কিন্ত যেমন পারিবারিক (10716) জীবন এবং 
সাধারণ (1১11০) জীবন বথাসময়ে ছুইটাই সত্য, এবং একই ব্যক্তি ষেমন 
যথা সময়ে ছুইটারই চ্চা করিতে পারেন, সেইরূপ পূর্বোক্ত হুইটী পথ 
বর্থাকালে উভয়ই সত্য এবং একই ব্যক্তি যথাসময়ে যে এই ছুই প্রকার 


পৌষ ] পরাবিদ্য! | ৩৪৯ 


পথেরই চচ্চ/! করিতে পারেন, তাহ! অতি অন্ন ব্যক্তিই অবগত আছেন। 
এই আপাততঃ বিরুদ্ধ ভাবের সমন্বয়ে বার্থ ব্রহ্গবিদ্য! প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে । 

আধুনিক পাশ্চাতা দাশনিকগণের মধ্যে একজন বলিয়াছেন যে, হিন্দু 
দর্শনে যে নিগুণ ঈশ্বরের চূড়ান্ত আলোচনা হইয়া গিয়াছে, সেই নিগুপ 
ঈশ্বরের চিন্তা এবং পাশ্চাত্য দেশের ব্যক্তিত্ববাদ (1107510021)507)-_ রূপ 
মগুণ ঈশ্বরের আরাধনার মধ্যে চিন্তাশীল ব্যক্তিরা কোন্টা পছন্দ করিবেন, 
তাহা স্থির করিতে আগামী অদ্ধ শতাব্দী কাটিয়' যাইবে। 

ক্রমশঃ 
শ্রীআশুতোধষ দেব। 


জ্যোতিষ-্প্রসঙ্গ | 
মঙ্গলাচরণ । 


সতীং মতিং যো বিদধাতি সর্বদা 
নিবারয়ণ মন্দধিয়ং হদিস্থিতঃ | 
পিতুশ্চ মাতুশ্চ তথা গ্রন্ছন্মনাং 
তন্ং দধদ্‌যোহনুদিনং প্রশান্তি মাম্‌ ॥ 
অপার্সংসারমহাস্মুদ্রাৎ 
উদ্বর্ত,মিচ্ছন্‌ পতিতস্ত বন্ধুঃ | 
যঃ প্রাদদাৎ পাদতরীং প্রভূর্মে 
মন্দাত্মনে দ্ন্দনিপীড়িতায় ৷ 
গুরুত্বপ্ূপং তমহং সভক্তি 
বিশ্বস্ত বীজং প্রণমামি মন্দ? । 
তশ্তৈব দেবস্ দয়ালবেন 
জ্যোতিঃপ্রসঙ্গে মম সিদ্ধিরন্ত ॥ 


৩৫৪ পন্থা । [ ১৩১০ 
হৃদয় মাঝারে সদসৎ ছুই আছে মম অন্ুদদিন, 
সতের বদ্ধন করেন যে জন অসতে করিয়। ক্ষীণ । 
পিতামাতা আর ব্রাঙ্ষণাদি যত শিক্ষাপ্ডর দেখি ভবে, 
তাহারি প্রকাশ সে সবারে আমি বুবিয়াছি অনুভবে । 
তাদেরি শাসনে শিশুকাল হ”তে ছর্দম হৃদয় মোর, 
ধারে__-আত ধীরে সতের আশ্রয় করিয়া হ'তেছে ভোর 
অবশেষে, আহা, শ্রীগুরু হইয়। আসিয়া সম্মুখে মম, 
জ্ঞানাঞ্তন দিয়ে চক্ষু উন্দীলিয়ে ঘুচান অজ্ঞান তমঃ | 
প্রকাশিয়া দয়া সংসারসাগরে করিবারে পরিত্রাণ, 
দ্বন্দনি পীড়িত মন্দমতি মোরে পদতরি কৈল। দান । 
তাহার চরণে ভক্তিভর! প্রাণে আজি প্রণিপাত করি, 
জ্যোতিষ-প্রসঙ্গ কুসুম তুলিয়। ঢালি' দিনু ডালি ভরি । 

গুকশিষ্য সম্বাদ। 
প্রথম প্রকরণ । 
উপক্রম | 


শিষ্য । মহাশয়, আমার জ্যোতিষশান্ত্র জন্বন্ধে কিঞিৎ জ্ঞান লাভ 
করিতে ইচ্ছা হুয়। 

গুরু। অতি উত্তম ইচ্ছাঁ। অত্যন্ত আনন্দের বিষয়। অনস্তের বিষয় 
ধতই আলোচনা করা যায়, ততই হৃদয়ের প্রসার বদ্ধিত হইয়া থাকে । 

শিষ্য | অনস্ত কি? 

গুরু । অনস্ত যে কি? তাহা কেহ কাহাকেও বুঝাইতে পারে না। 
কোনও বিষয় কাহাঁকেও বুঝাইতে হইলে, আগে খর বিষয় নিজে আত্বত্ব 


পৌষ - জ্যোতিষ-প্রসঙ্গ | ৩৫১ 


করিতে হয়। অনস্তের ধারণ! করা সাস্ত হৃদয়ের কর্শ নহে । আগে 
নিজের ক্ষুদ্র হৃদয়টি জগতের হৃদয়ে মিশাইতে হইবে, তখন অনন্তের কিয়ৎ 
পরিমাণে ধারণ! করা অসম্ভব হইবে না। এসকল কথা কিন্তু আমাদের 
বর্তমানের আলোচ্য নহে | এই জগত সেই অনস্তের একাংশ 

“বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎনমেকাংশেন স্তিতো জগৎ।" জ্যোতিষের তত্ব এই 
দৃশ্ত জগতের ও তদনুস্যত শক্তিনিচয়েব পরস্পরের সাপেক্ষতার বিষয় বুঝাইয়! 
দেয়, তাহাতেই আমরা সেই অনস্তশক্তির আভাস পাইয়া ক্রমে তাহাতে 
প্রাণ মিশাইবার জন্য ব্যগ্র হইতৈ শিখি। কিন্তু, বস, যাঁদ জ্যোতিষ 
শীল আলোচনা করিতে চাও, তবে একদেশদর্শী হইলে চলিবে না। 
জ্যোতিষের সর্ব্াংশের বাহ্যাভ্যন্তর তত্ব বিশেষ করিয়া লক্ষ্য কবিতে শিখিতে 
হইবেক। 





শিষ্য ! আপনি যেমন শিখাইবেন, তেমনি শিখিব । 

গুক। তাহ! বলিলে হইবে না। ক্ষেত্র তোমার, বীজ বপনের পর 
তাহাতে তোমায় বারি সেচন করিতে হইবেক | সন্দেহরূপ কণ্টকবৃক্ষের 
উৎপত্তি হইবার উপক্রম হইলেই তাহাকে সযত্বে উৎপাটিত করিতে হইবে। 
শুধু বই পড়িলে বা উপদেশ শুনিলেই জ্ঞান হয় না। পরম পুষ্টিকর থান্যরাশি 
উদরস্থ করিলেই শরীরের পুষ্টি হয় না। থাগ্যরাশি হইতে যতটুকু পরিপাক 
করিতে সমর্থ হইবে, ততটুকু ধীরে ধীরে চর্বণ করিয্জা ভোজন করিলে 
যখন উহ। জীর্ণ হইয়। ক্রমে শরীরের সপ্তধাতুতে পরিণত হইবে, তখনই পুষ্টি 
হইবে । অন্তথ! অজীর্ণকর হইয়া গীড়াদায়ক ভইবে, সন্দেহ নাই | 

শিষ্য । আমার প্রথম জিজ্ঞাম্ত জ্যোতিষশাস্ত্রে কিকি বিষয় জানিতে 
পারিব? 

গুরু । জ্যোতিষশাস্ত্র প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত- সিদ্ধান্ত, সংহিতা 
এবং ছোরা। সিদ্ধান্তভাগে, গণিতের সাহায্যে গ্রহগণের গতিবিধি, ও 
তদবলঘ্নে, কালাদি বিভাগ, গ্রহণকালাদির নির্ণয় প্রভৃতি নির্ণীত হয়। 
আমাদের নিত্য বাবছার্ষ্য পঞ্জিকার গণনাও সিদ্ধাস্তা্গত বিবিধ চক্র খতাদির 
সাহাযো সম্পন্ন হইয়া থাকে । সংহিতা-অংশে, যাগযজ্ঞাদি ক্রিয়া ও বিবিধ 


৩৫২, পন্থা | [ ১৩১০ 


সংস্কারাদির উপযুক্ত কাল ও ক্ষণ নির্পয়ের সুত্র গ্রথিত আছে এবং তত্্যতী'ত 
রাষ্ট্বিপ্লব, ঝড়, ভূকম্প, বৃষ্টি প্রভৃতি বিবিধ ব্ষিয়ের শুত্রও এই ভাগের অন্তর্গত । 
ছোরা-ভাগে, গণিতাগত গ্রহের সাহায্যে কোনও নব্জাত বালকের, তথব! 
কোনও বিশেষ মুহুর্তে, কোনও ব্যক্তি, জাতি বা রাজ্যের প্রতি বিরূপ 
গ্রছবল কার্য করিতেছে, তাহা নির্ণয় করিবার উপায় লিপিবদ্ধ করা আছে। 

শিষ্য । গ্রহ নক্ষত্রের অবস্থান ভেদে ব্যক্তি ব।জাতিবা রাজ্য বি্্র 
শুভাশ্ডত কিরূপে সম্ভব হইতে পারে ? 

গুরু । এই জগভে সকল পদার্থই পরস্পর সম্পকিত। জীব প্রথমে 
এই ভৌতিক জগতে প্রবিষ্ট হইবামাত্রই, সেই সকল আকর্ষণ তাহার প্রতি 
কার্য করিতে থাকে । সেই সমুদায় আকর্ষণের মধ্যে তাৎকালিক গ্রহাদির 
আকর্ষণ অন্যতম । জ্যোতিষের সাহায্যে ত্বাৎকালিক রাশিচক্র অঙ্কিত 
করিয়া গ্রহাদি সংস্থান নির্দেশ করিলে কোন্‌ গ্রহ, সেই জাতকের কোন্‌ 
বিষয়ে কিরূপ শক্তি প্রয়োগ করিয়া, সেই বিষয়ে, শুভ ব। অশুভ সংঘটনের 
সহায়তা করিবে, তাহ বুঝিতে পার। যায়! এবং তদনুসারে অনুকূল বা 
প্রতিকূল বলের স্ষ্টি করিয়? শুভের বদ্ধন, ও অস্তাভির দমন চেষ্টা করা 


যাইতে পারে. 

শিষ্য । কোঠঠী প্রস্তত শিক্ষ। করিতে কত সময়ের গুয়োজন হইতে 
পারে? 

গুরু । পঞ্জিকা গাহায্যে কোটী প্রস্থত কাঁরতে শিক্ষ। করা বিশেষ 


আয়াসপাধ্য ব্যাপার নহে। কিন্তু কোষ্ঠী বিচার করিতে হইলে, গ্রহশক্তি 
বিষয়ে বিশিষ্ট বুৎপণ্ভির প্রাঞ্জাজন আছে । এীজ্ঞানলাভ তত সহজ ব্যাপার 


নহে । কেন, তাহ ক্রমেই বুঝিতে পারিবে। 
" শিষ্য । তবে, প্রভো, আমায় অনুগ্রহ করিয়া, যাহাতে নিভূল জন্মপত্র 


রচনা করিতে পারি, সেই ব্ষিয়ে উপ।দশ দিয়া, তার পর ধীরে ধীর ওহ- 
শক্তির বিষয় শিক্ষা দিবেন। প্রত্যক্ষ ব্ষয়ু সধহের মধ্যে যে পরম্পর 
সম্পর্ক আছে, তাহা যেন আমার মন আপনি বুঝিতে পাক্িতেছে ; কিন্ত 
বোধ তত দৃঢ় নয়। আপনার উপদেশে, বোধ হয়, শীঘ্রই দুঁঢ়রূপে হুদয়ঞ্ঈম 
করিতে সমর্থ হইব। 


পৌষ ] বিশ্ব্ূপের প্রতি । ৩৫৩ 


গুরু। আমি যথাসাধ্য বুঝাইবার চেষ্টা করিব। তুমি, কিন্তু; বাপু, 
কোনও কথা চ।পিরা রাখিও না। বুঝিতে না প্রারিলেই জিজ্ঞাসা করিও । 
কিন্ব আজ আরম্ভ করিতে পারিলীম না। আজ আমার কাধ্যাস্তর আছে। 
শিষ্য । যে আজ্ঞা, প্রণাম। (ক্রমশঃ ) 


বিশ্ব-রূপের প্রতি ৷ 


বল তুমি কে আমার? 
মোহন-সুরতি হে তোমার । 
যে দিকে ফিরাই আখি, কেবলি তোমায় দেখি, 
নয়ন মুদিয়া হেরি হৃদয়-মাঝার ॥ ১ 


বল তুম কে আমার? 
, অসীম শকতি হে তোমার ' 
জনক জননী ভ্রাতা, পুজ কন্ঠ কি বনিত" 
কেবল তোমার মায়া, তৃমি মাত্র সার ॥ » 


বল তুমি কে আমার 2 
অনস্ত উপরে হে সাকার | 
শেষ-পরে তুমি হরি, তব শেষ নাহি হেরি, 
বিরাট বিশ্ব-মাঝারে নিত্য নিরাকার ॥ ৩ 


বল তুমি কে আমার ? 
কে জানে হে তুমি কি প্রকার। 


পিল পক শপে পপ শি ই পাশপাশি শিপপাপপশাশোশিগাটা শশা শাশাাশীশীিগপশা 


জ্যোতিষশস্ত্র সম্বন্ধে স্থুল জ্ঞান থাক।, সনাতন ধর্মাবলম্বী ব্যক্তিমাত্রের 

একান্ত প্রয়োজন । গ্যোতিষশান্ত্র সম্বন্ধে, গ্রাহকগণ যখন ষ্বে প্রশ্ন করিবেন, 
এই প্রবন্ধে তাহার যথাসাধ্য সদুত্বর দিবার জন্য যত্ব করা যাইবে। 
| লেখক 


৩৫৪ 


পন্থা । 


বর্ষ মাস তিথি বার; বিশ্ব-বিভূতি তোমার, 
ভাবাতীত্ ভাবে তব পকলি প্রচার ॥ ৪ 


বল তুমি কে আমার ? 
ভালবাস স্বভাব তোমার । 
সকলি যদি হে তুমি, ভিন্ন তবে নহি আমি, 
যে দিকে যে ভাবে দেখি, সব একাকার ॥ € 
বল তুমি কে আমার ? 
দয়াময় দয়ার সাগর | 
ভূতনাথ ভূত সনে, ভ্রমিতেছ ত্রিভূবনে) 
হে শিব, অশিব তুমি করিতে সংহার ॥ ৬ 


বল তুমি কে আমার 2 
বুঝিলীম এত দিনে সার 7 
আমার তোমার যাভ।, তোমার আমার তাহা) 
পাগলের নাথ ভুমি, পাগল তোমার, 
তুমি সকলের মূল, তুমিই তোমার ॥ ৭ 


বসস্ত-যোগাশ্রম 


পোঃ বিনোদপুর স্বামী কেশবানন্দ । 
যশোহর । 


| ১১০৩ 


শমতী বেশাস্ত্ের ভারতবাসীর প্রতি উক্তি। 


তোমারি কারণে সঁপিয়া জীবন, 
তোমারি কাননে করিয়া চয়ন, 
দিবস রজনী যতনে বহন, 

ক+রেছি কুম্থুম রাজি । 
পশিয়া আধার নিভৃত গহনে, 
জ্বালিয়াছি দীপ তব তপোবনে, 


পৌষ | শ্রীমতী বেশান্তের ভারতবাসীর প্রতি উক্তি । ৩৫৫ 


রতনের খনি যথায়, গোপনে, 


জীর্ণ জর। ্তপে আজি । 
তবু কেন তব রুদ্ধ ছুরার ? 


আসিয়াছি ল'য়ে. হের ফুলভার ; 

প্রভাত সমীরে সৌরভে যাহার, 
জগত উঠিছে জাগি। 

কুসুমের বাসে এস প্রাণ খুলে, 

ধরি বিশ্বজনে হৃদি মাঝে তুলে, 

হও ধন্মজাতি আত্ম পর ভূলে, 
ব্থত সবার লাগ। 

বিলাও ধরাফ ধম্ম সনাতন-- 

ভাই বলি সবে করি আলিঙ্গন; 

কি বৌদি খৃষ্টান অনার্য যবন, 
সমতুল্য সবে হেরি । 

শিখা ও মানবে শাণিত কপাণ, 

জগতে নারিবে তুলিতে নিশান ; 

জ্ঞান ভক্তি প্রেমে, দ্বন্দ অবসান, 


নীরব সমর-ভেরী 1 
উঠিছে অরুণ এ দেখ দূরে; 


শান্তিময়ী উষ। আসে তব পুরে; 
মঙ্গন রাগিণী তাই নান। সুরে, 


প্রভাতে উঠিছে বাজি। 
জপ তপ আর যে'গ আরাধন?' 


মহামস্ত্রে কর দেবত্ব সাধনা, 
শুভ্র রণ-সাঁজে বিজয় ঘোষণা, 
কৌধষের় চন্দনে সাজি । 
শ্রীমন্মধ নাথ দে, 
বাঁকিপুর্ । 


৬৫৬ পন্থা | [ ১৩১০ 


বীজকের কথা । 


৮৪ পৃষ্ঠায় পুর্ব প্রকাশিতের পর ) 


“জব, গুরু মালিকে শরণ পরে, নারায়ণ হরে, নারায়ণ হরে। শুন্য শৃন্ত, 
মহাশুন্ঠ, যাহা! মোহং ওহৎ ছুট গয়ো। জপভী মরে, জাপাভী মরে নারায়ণ 


হরে নারায়ণ হরে ॥ 
জব. কাঁল্‌্কে সংশয় ছুট গয়ে!__ 


মোহি রহনে পড়ি হরকে দ্বারে । 
হ্বখ চৈন ছুই নিয়ে ন মবে-- 


নারাঈণ হবে, নারায়ণ হরে ॥ 
অশ্তাথ ( গুরুবাক্য ) 


“গুরুদেবের শরণাগত হইলে, নারায়ণের অস্তিত্বজ্ঞান ব্যতিরেকে অন্ত 
কোন জ্ঞান থাকে না। তখন এই সমস্ত শূন্ততে পরিণত হয়। কারণ আত্মা" 
রূপী অগস্ত্যমুনি এই সংসার-সাগরকে গঞ্ুষে পান করিয়। ফেলেন। তখন 
সোহ্‌ত অহং জ্ঞানও থাকে না। জপ ৰা জপা থাকে ন।। তখন ধ্যেয় ব! 
ধ্যাতা থাকে না-থাকে কেবল জ্ঞান মাত্র: তখন জ্ঞেয় বা জ্ঞাতা থাকে 
ন।)থাকে কেবল জ্ঞান মাত্র | তখন স্থথ থাকে না-_থাকে কেবল স্বস্তি মাত্র । 
ইহাকে আনন্দঘন আত্মা কহে।” এই আনন্দ বুঝাইবার বিষয় নহে! ইহা 
সাধন। দ্বারা বুঝিবার ব্ষিয়। সমস্ত বিষয়ানন্দ এই ব্রক্ষানন্দের অন্তর্গত । 
ইহা! প্রাপ্ত হইলে সংসারের সুখ, ত্রিভৃবনের সুখ, সমস্ত তৃণবৎ বোধ হইয়া 
থাকে । অধিক কি, তখন ইন্দ্রপদ ও খিফুপদও অকিঞ্চিংকর বলিয়া বোধ 
হইয়া থাকে । এবং সেই নরারুতি শিব স্বরূপ যোগী পুরুষের কৃপাকটা?ক্ষর 
নিমিত্ত পিতৃগণ, দেবগণ, দানবগণ ও মানবগণ সকলেই , লালায়িত | 
যোগীজন এই আনন্দ হইতে বিচ্যুত না হওয়াতে, তাহাকে অচ্যুতানন্দ বলা 
বায়। হেপুত্র। হেমিজ! তুমি প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া অভ্যাসযোগ দ্বারা 
সাধন করিয়া এই সাধনের ধন আনন্দঘন আত্মার স্বব্ধপ লাভ করতঃ তন্ময় 
হইয়। যাও, ইহাই আমার আবীর্্বাদ । 

জনৈক রিন্দ 


পৌষ] বাক-রোধ। ৩৫৭ 
বাকসরোধ। 


৩২৪ পৃষ্ঠার পৃর্বপ্রকাশিতের পর ) 


আমি নিশ্চল পাষাণের স্তায় শয্যার উপর পড়িয়। বহিলাম। একজন 
ধাত্রী আমার পার্থ আসিয়া! বসিল। আমার মনঃপ্রাণ তখন কি যেন একট 
অব্যক্ত যন্ত্রণা ভোগ করিতেছিল। একি উন্মাদের ক্ষণ? আমি বুঝিলাম, 
আমার এ জীবন চিরদিনের জন্য নষ্ট হইয়াছে । কিন্তু মাধুরীর দশা কি 
হইবে) আহা, অভাগিনী মাধুরী! আর লাবণ্যকুমার ; সেকি জীবিত 
আছে? কেজানে? কে আমাকে সেসম্বারদ আনিয়া দিবে 2 আমি মনে 
মনে প্রিক্ষশঙ্করকে অভিশম্পাৎ করিলাম! তাহার পর চিত্ত।! মাধুরীর 
চিন্ত!! লাবণ্যকুমারের চিস্তা ! আপনার ভবিষ্যতের চিন্তা ! চিস্ত1--চিস্ত ২ 
চিন্তা, অবশেষে চিন্তার জালায় কি উন্মাদ হইব? 


(৭) 

বিহগ-কুজনে নবীন প্রভাত যখন জগতে আপনার আগমন বান্তী ঘোষিত 
করিল, তখন আমি সুপ্তোখিত হইয়। শরীর বেশ হুস্থ অনুভব করিলাম । 
এ করদিন আমার উতান-_শক্কি একেবারে ছিল না, কিন্ত আজ তরেশে 
বাতায়নের পার্থ যাইয়া বসিলাম | কিয়ৎক্ষ* পরে ধাত্রী সেই কক্ষে প্রবেশ 
করিল। আমাকে বাতায়নে উপবিষ্ট দেখিয়া! কহিল, “এই যে আজ বিছু ভাল 
দেখছি! সাহেবকে সুসস্বাদ দিব কি? সাহেব বড় ব্স্ত। আজ তার বিবাহ! 
বিবাহের উৎসব আজ কিছু হইবে না )--আপনার বড় অন্গুখ কি না? মিস্‌ 
গুপ্ত এইখানে এসেছেন, তিনি কাল আমাকে অনেক কথা বলেছেন! 
আপনাকে প্রীক্পই দেখতে আসেন, আপনি নিদ্রিত থাকেন বলিয়া! আর ডাকেন 
না। আহা! গুনিলাম এ বিবাহে তাহার একটুও ইচ্ছা ছিল লা। কেবল 
আপনার জন্তই ডাক্তার সেনকে ধিবাহ করিতেছেন! আপনার এই অবন্থা, 
(ক আপনাকে দেখিবে ? তিনি ডাত্বার সেনকে বিবাহ করিলে এ বাটিতে 


৩৫৮, পন্থা । ১৩১৩ 


সর্বদাই থাকিবেন এবং আপনারও সেবা সর্বদা করিতে পারিবেন । আহা, 
কি কোমল হৃদয়! আপনার এ ছঃখে, তারও দেছে যেন একটা কালি পড়িয়া 
গিয়াছে” আমি সব শুনিলাম। মাধুরী গুত্যহ আমাকে দেখিতে 
আইসে! আমারই ছুঃখে সে গ্রিয়*ক্করকে বিবাহ বহিতেছে! বৃতজ্ঞতায় 
আমার চক্ষে জল আসিল! আমি বিছানায় শুইয়া বাহিশে মুখ লুকাইয়া 
কাদিতে লাগিলাম। হায়! বালিক! আমার জন্য আপনাকে বিসর্জন দিল ? 
এতদূর আত্মত্যাগ ! ওরে আমার প্রিয়তম মাধুরী! তোর এ ভালবাসা কি 
কখনও তুলিব ? ভগবান তোকে সুখী করুন, ইহাই আমান একমাত্র প্রাণের 
কামনা, বোন 

সহসা পট্রবস্ত্রের খস্‌ খস্‌ শবে চক্ষু ফিরাইলাম। এই যে মাধুরী 
আসিয়াছে ! মাধুরীর চক্ষু রক্তবর্ণ! মুখ বিষ£--আজ আমারই জন্য তাহার 
কোমল প্রাণ বিষাদসিক্ত 1 হায় অভাগিনী ! কবে তোমার মুখে হাসি দেখিব? 

আনার বুকে মুখ রাখিয়া মাধুরী কহিল, ”রেণু দিদি, দিদি আমার ! আমি 
তোমাক দাসী, তোমার ছোট বোন ! আজীবন আমি তোমার সেবা করিব! 
আমি তোমাকে চোখে চোখে রাখিব! আমি তোমার যতটুকু কষ্ট লাঘব 
করিতে পারি, সে বিষয়ে সাধ্যমত চেষ্টা করিব 1” মাধুরী কাদিতে লাগিল ! 
আমিও অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিলাম না। তায়! দুইজনের একজে নীরবে 
অশ্রুবিসর্জনে কি শাস্তি ! 

সহসা কে কহিল, "মাধুরী বেশী কথা কহিও না, তাহ। হইলে রেণুর 
যন্ত্রণী বাঁন্ডিবে ” আরও যন্জ্রণী বাড়িকে £ হা নিধি প্রিযশহ্ত ! 

মাধুরী কহিল, "এই দেখ কি যেন বলবে কলে কচ্ছে ৮ 

তবে কি মাধুরী আমার সজল চক্ষের ভাষাহীন ছূর্ববোধ কথ। বৃঝিয়াছে ! 

মাধুরী কহিল, পভিখতে পারে কি না দেখলে হয়!” প্রিয়শঙ্কর কহিল, 
"দেখ, ক্ষোভ থাকে কেন 1” 

লিখিবার চেষ্টা করিলাম। লিখিতে বসিয়া মাঁথ। ঘুরিতে লাগিল। অক্ষর 
মনে পড়িল ন'--অবসন্নভাবে গুইয়া। পড়িলাম! শ্রিয়শঙ্কর যেন একটু 
প্রফুল্লচিত্তে কহিল, “লিখতে পার্কে না! এখন চেষ্টা করার প্রয়োজন নাই ! 


পৌঘ ] বাক-রোধ । ৩৫৯ 


ক্রমে ক্রমে আরোগ্য হইবে বক! এখনও আশ] হয়! তবে তুমি এখানে বস 
মাধুরী ;__আমি যাই, আমার একটু কাজ আছে 1” 

প্রিয়শস্কর চলিয়া গেল। মাধুরী আমার দিকে চাহিয়া রহিল। পরে 
কহিল, “রেণু দিদি আমার, আমার বিশ্বাস, আমারই জন্ঠ আজ তোমার এই 
দশা ! আমাকে ক্ষমা কর, বোন্‌ 1” 

মনের আবেগে মাধুরী আমাকে চুম্বন করিল। পরে ধীরে ধীরে কহিল, 
“রেণু, আজ আমার কালরাত্রি! আজ আমার বিবাহ | ভোমার কথাই সত্য 
ভাই, লাবণ্যকুমার আর ইহলোকে নাই ! ডাক্তার সেনই আমার স্বামী হইবেন। 
কই রেণু, তুমিত ভাই এ বিবাহ বন্ধ করিতে পারিলে না?” আমি চক্ষের 
ভাষায় তাহাকে আমার প্রাণের করুণা দেখাইবার চেষ্টা করিলাম ! নীরব 
চোখের ভাষা,__এ কি মাধুরী বুঝিবে ন। ? 

মাধুরী কহিল, “এ বিবাহে আমার এই সখ, যে দিনরাত্রি আমি তোমার 
সঙ্গিনী থাকিব। দিনরাত্রি সাধামত আমি তোমার সেবা! করিব! তোমারই 
জন্ত আজ এ বিবাহে আমার আপত্তি নাই। তবে ছিচাত্গী হইব। তাকি 
আর করিব? যদ্দি বিধাতার তাহাই অিঞ্েত হয়)” মাধুরী উঠিতে 
চাহিল ; আমি তাহার প্রতি করণদৃষ্টিতে চাহিলাম। এ দৃষ্টির অর্থ, “বস; 
বস, এখন যেয়ো না ; আরও কিছুক্ষণ থাক ! আমাকে সুখী কর!” 

মাধুরী আমার মনের ভাব বুঝিল ! কারণ, বিনা বাক্যব্যয়ে দে আবার 
আমার পার্থে বসিল। আমি তথন কায়মনোবাক্যে ভগবানকে -ডাকিতে 
লাগিলাম। আমার এ ব্যাকুল প্রাণের আকুল প্রার্থনা কি তিনি গুনিবেন 
নাঃ আমি কাতর সন্তপ্তগ্রাণে ডাঁকিতে লাগিলাম, “ওগো প্রভূ, ওগে। 
দয়াময়, দয়াকর ) একটা কথা দেব! শুধু একটা কথা বলিবার মত আমাকে 
সামর্থ দাও! দাও প্রভু, মুহূর্তের জন্ত আমার বাক্শক্তি ফিরাইয়৷ দাও! 
তাহার পর আজন্ম মৃক করিয়া রাখ, আজন্ম অন্ধ করিয়া রাখ, তাহাতে 
আমি বিন্দুমাত্রও ক্ষুন্ধ হইব না! শুধু মুহূর্তের বাক্শক্কি, একবার মাধুরীকে 
বলি, লাবণ্য জীবিত আছে, এই বাটিতেই সে আছে! দাও প্রভূ, দাও 
দয়াময়, দাসী হৃদয়ের সহিত প্রার্থনা করিতেছে, তাহার মিনতি রক্ষা কর? 


৩৬৪ পন্থা | | ১৩১৬ 


হে বিপদের আশ্রয়, ছুঃখীর বন্ধু বিধাতা, দাও মুহূর্তের জন্ত বাকৃশক্তি ফিরাইয় 
দাও ।” 

যখন মনের আকুল প্রীর্থনা আমি ভগব্খপদে উৎসর্গ করিতেছিলাম, 
তখন আমার চক্ষু, বোধ হয়, সে প্রার্থনার প্রভায় অমানুষিক জ্যোতি লাভ 
করিয়াছিল, নহিলে মাধুরী অমন বিস্ফারিত নেত্রে আমার প্রতি চাহিয়া 
বহিবে কেন ? 

মাধুরী কহিল, “কি বলিবে রেণু? তুমি যেন কত কথা বলিবে বলিয়া 
মনে হইতেছে! একবার চেষ্টা কর! বল, কি বলিতে চাহিতেছ, বল! 
একবার চেষ্টা কর!” আমার সমস্ত শিরা কাপিয়া উঠিল। আমি প্রাণপণে 
আবার ভগবানকে ডাকিলাম, “ওগে। নিরাশ্ররের আশ্রয়, ওগো অস্তর্ধামী 
দেবতা । মুহূর্তের বাক্‌শক্তি দাও! মাধুরীকে রক্ষা কর; ওগো সতীর 
মানরক্ষক, ওগো বিপদভঞ্জন, সতী মাঁধুরীকে এ বিপদ হইতে উদ্ধার কর।” 

আমার ওষ কম্পিত হুইল! এ কয়দিন ওষ্ঠ অবশ ছিল! সহসা যেন 
শিরায় শিরায় একটা কিসের প্রবাহ বহিয়া গেল। আমি কথা কৰিতে 
চেষ্টা করিলাম । 

"মাধুরী 1” 

মাধুরী স্তস্তিতভাবে কহিল, “একি, একি রেণু রেণু দিদি কথ। কহিলে ? 
কি বলছ, বল-_-বল--আবার বল !” 


মাধুরী আমার বুকে মাথা রাখিয়৷ আমার মুখের দিতে চাহিয়। বলিল, 
“বল, বল দিদি, কি বলবে--বল 1” 

আমি বুঝিলাম, অধিক কথা বলিবার আমার সামথ্য নাই! ছূর্কল 
জিহ্বা অধিক কৎ1 কহিতে পারিবে না! কি বলিব, পুর্বে স্থির করিয়া 
গটর। আবার কথা কহিতে সাধ্যমত চেষ্টা করিলাম! বিধাতা মুখ ফিরিয়া 
চাহিলেন ) স্বর ফুটিল! 

“মীধুরী--বোন--শ্রিয়শঙ্করকে--বিবাহ নহে ! পিশাচ ! লাবণ্য জীবিত-- 
এই বাড়ীতে-__মন্ুসন্ধান-__প্রিয়কে-_বিবাহ--কখন ও-_নহে ! 


পৌধ.] বাক-রোধ। ৩৬১ 


প্রাণপণ চেষ্টায় এই কয়টি কথা কহিতে পারিলাম। আমার মাথ! 

ঘুরিতে লাগিল ! চক্ষে অন্ধকার দেখিলাম । আমি মুগ্ছিত হইলাম ! 
ক খ্ঁ চি ১৪ গং 

প্রায় ছইমাস রোগযন্ত্রণা ভোগ করিয়া ভাক্তার শ্রীযুক্ত হেমচন্ত্র সেন 
এম, ডির আশ্চর্য্য ক্ষমতাগ্ডণে আমি সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করিলাম । 
আরোগ্যলাভাস্তে মাধুরী আমাকে সকল কথা৷ বলিল ;--আমার কথা শুনিয়া 
মাধুরী সে বাটিতে বিস্তর অনুসন্ধান করিয়া জাবণ্যকে বাহির করে। তাহা- 
দের প্রথম সাক্ষাত বড়ই পুলকগ্রদ হইফ্াছিল! আমার বাকৃশক্তি লাভের 
হুইঘণ্টা পরে প্রিয়শঙ্কর বাটাতে আইসে। ইতিমধ্যে মিষ্টার গুপ্ত, তাহার 
পত্বী প্রভৃতি আসিয়া আমাকে ও লাবণাকে তাহাদের বাটি লইয়া যান্‌! 
প্রিয়শঙ্কর আমাদিগকে দেখিতে না পাইয়। মিঃ গুপ্তের বাটিতে গমন করে। 
তথায় মিঃ গুপ্ত তাহাকে বিস্তর তিরস্কার করেন ও তাহার সহিত মাধুরীর 
বিবাহ দিতে অস্বীকার করেন! প্রিয়শঙ্কর তাহার পর জানিতে পারে, 
আমি ন। কি বাকৃশক্তি লাভ করিয়াছি । ইহার ছুই সপ্তাহ পরে প্রিয়*স্কর, 
আপনার বালিগপ্জস্থ বাটি বিক্রয় করিয়। কোথায় চলিয়। যায়। সম্প্রতি 
সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, সে নাকি এখন রেঙ্ুনে ডাক্তারী করিতেছে । 
সেখানকার জনৈক মিশনারীর কন্ঠাকে বিবাহ করিয়া খুষ্টান হইয়াছে । 
লাবণ্যও স্থচিকিৎসকের চিকিৎসার গুণে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ কৰিয়াছে। 
“তাহার পিতামাতা প্রভৃতি সকলেই আসিক্সাছেন! আমি বেশ আরোগ্য 
লাভ করিলেই মাধুরীর সহিত তাহার বিবাহ হইবে। আমার পীড়ার জন্যই 
তাহাদের বিবাহ স্থগিত রহিয়াছে মিষ্টার গুপ্ত ও লাবণ্যকুমারের বিশেষ ইচ্ছা, 
বদি আমার কোনও আপাত না থাকে, তাহা হইপে আমি যেন মাধুরীর 
সহিত চিরদিন তাহার জ্যেষ্ঠ ভগ্ীর স্তায় বাস করি। আর মাধুরী? 
সে তস্পষ্টই আমাকে বলিয়্াছে, “তুমি যদি না কাছে থাক, তবে আমি 
কখনও ব্বাহ করিব না ।” এমন পাগলও মানুষে থাকে ! 

যাক্‌--অদৃষ্টে যে কষ্টটা ছিল, তাহা ত ভোগ করিলাম। এখন বেশ 
সুস্থ হইয়াছি। এখন দৌর্ধল্য ছাড়া রোগের আর কোনও চিহ্ন বর্তৃমাঞ্স 
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নাই! এখন বেশ স্থধীও হইয়াছি; মাধুরীর হাসিমুখ দেখিয়াও যদি সুখী 
না হই, তাহা হইলে ত আমার মরণই মঙ্গল । 
লাবণ্যকুমারের সহিত মাধুরীর বিবাহ হইলেই আমরা সকলে বাধু- 
পরিবর্তনের জন্য একবার ওয়াণ্টেয়ারে যাইব | কাল মাধুরীর বিবাহ ! 
মামাদদের বাটিতে যেন আমোদের পুলকহান্ত জ্যোত্নার স্তায় বিকীর্ণ হইয়া 
পড়িয়াছে ! 
এতদিন পরে তবে সেই চির-ঈশ্দিত দিন আসিল! এখন একবার 
সেই ম্লানমুখী মাধুরীর পানে চাহিয়া দেখ দেখি, এখন যেন সে হাসির প্রতিমা- 
থানি। এইমাত্র সে আমাকে ধরিয়৷ টানাটানি করিতেছিল, “গান গাহিতে 
হইবে!” আমি কহিলাম, “একটু পরে যাইতেছি।”» তাহার আর এক- 
মুহূর্ত বিলম্ব সহিল না;_-এ যে পিয়ানো বাজিতেছে ! আর এ না মাধুরীর 
কণ্ঠ! হ। মাধুরীই যে গাহিতেছে,_ 
“তোমারি রাগিণা জীবনকুজে বাজে যেন সদ। বাজে গো । 
তোমারি আসন হৃদয়পদ্মে রাজে যেন সদ] রাজে গো ॥% 
শ্লীসৌরীন্রমোহন মুখোপাধ্যায় । 


মক ০০. 


শরামচক্্র। 


( ৩০৮ পৃষ্ঠায় পৃর্বপ্রকীশিতের পর ) 


তখন হুন্ুমান মনে মনে বামসীতাকে অজন্র প্রণাম করিলেন । সীতার 
দিকে চাহিয়া তাহার প্রাণে অপূর্ব আনন্দ হইল! সীতা অসংখ্য রাক্ষসী 
পরিকৃতা! তাহাদের বিকট বদন দেখিলে, স্বত্ব:ই প্রাণে আতঙ্ক উপস্থিত 
হক্স। তাহার মদ্যপানে মত্ত ও আমমাংস ভক্ষণ করিতেছিল, তাহাদের 
দেহ বক্তপ্লুত হইয়াছিল। এমন সময়ে তথায় রমণী--পরিবৃত রাবণ উপনীত 
হইল। রাবণ পাছে দেখিতে পায়, এই ভয়ে হম্থমান বৃক্ষে আরোহণ 
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করিলেন। সীতা, হব্িণ যেমন ব্যাদ্্ দর্শনে কম্পান্থিতা হয়, রাবণ দর্শনে 
সেইরূপ কম্পাস্থিতা হইতে লাগিলেন । রাঁবণ ভাহাকে মধুরবাক্যে সম্বোধন 
করিতে লাগিল ।-_সীতে, দেবশিল্পী তোমায় প্রস্তত করিয়া নিশ্চয়ই মোহিত 
হইয়াছিলেন। সীতে, তুমি আমায় ভজন কর) আমি তোমায় আমার 
প্রধান! মৃহিষী করিব। ব্রিভুবনে যত রত্ব আছে, আমি সমুদয় তোমায় দিব, 
আমার সমুদয় রাজ্য তোমার চরণে অর্পণ করিব । রাম তোমায় উদ্ধার 
করিবার আশা ত্যাগ করিয়াছে, সন্দেহ নাই | আর কেন বৃথা রামের 
আশায় কষ্ট পাও | রাবণ এইকপে অনেক অন্কুনয় করিল, কারণ রাবণের 
প্রতি শাপ ছিল ধে, সে অনভিলাধিণী রমণী বলপুব্বক অভিগমন করিলে 
তদ্দণ্ডেই তাহার মৃত্যু হইবে 

রোদনপরায়ণা সীত। ধীরে বলিলেন, “আমার প্রতি মন অর্পণ করিও 
না, তোমার পত্বীদিগের প্রতি মন দাও । আমি পতিগতপ্রাণা, আমার 
আশা ত্যাগ কর। ধনেবা সম্পদে আমায় মোহিত করিতে পারিবে না। 
পৃথিবীর সম্পদ আমি অতি তুচ্ছ মনে করি। যেমন স্্যের দীপ্তি সুর্যেরউ, 
আমিও তেমনি শ্রীরামের জানিও । আমাকে আমার রামের নিকট ফিরাইয়। 
দ্বাও, তোমার মঙ্গল হইবে । রামের সহিত মৈত্রী স্থাপন কর, তিনি দরার 
অবতার | রাঘব ত্রুদ্ধ হইলে তোমার নিস্তার নাই 1” 

তৎপরে, রাবণ ভয় প্রদশন করিতে লাগিল ; অবশেষে আর দুই মাস 
মাত্র অপেক্ষা করিয়া তোমায় খণ্ড খণ্ড করিব বলিয়া, রাক্ষসীদিগকে 
তাহার প্রতি উৎপীড়ন করিতে আদেশ পূর্বক, স্বীর প্রাসাদে প্রস্থান করিল। 
সীতা সতী তাহার সতীত্ব বলেই চির বিজধিনী। দশ মাস কাঁল সীত। 
রাক্ষসগৃহে বাস করিতেছেন, অশেষ উৎপীড়ন--অশেষ যন্ত্রণ।_-কিছুতেই 
তাহাকে বিচলিত করিতে পারে নাই । ছুূর্বলতা আর কোমলতা ছুটি স্বতন্ত্র 
গুণ। সীতা কোঁমলতার 'প্রতিমৃত্তি, কিন্তু তিনি হূর্বলা নহেন। 

রাবণ চলিয়া গেলে, বাক্ষসীগণ সীতার চারিদিকে আগমন পূর্বক তাহাকে 
ভীতি প্রদর্শন করিতে লাগিল । সীতা ধীরভাবে বলিলেন, “যদি তোমাদের 
ইচ্ছা হয়, আনার ভক্ষণ কর! আমার স্বামীকে তোমরা ভিখারী বলিতে 
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পার, কিন্ত তিনিই আমার স্বামী, আমার পরম গুফ্ু;) আমি চিরদিন 
তাহারই অন্গুবপ্তিনী। এই কথা বলিতে বলিতে তিনি, হম্থমান যে বুক্ষে 
ছিলেন, মেই বৃক্ষের তলে আসিয়। উপবেশন করিঙ্গেন। এমন সমক্ষে ত্রিজট। 
নামে এক বৃদ্ধা রাক্ষপী তথায় আসিয়া, অন্তান্ত রাক্ষসীদিগকে বলিল যে, সে 
এক ভীষণ স্বপ্র দর্শন করিয়াছে । যেন রাম ও লক্ষণ দৈবরথে আরোহণ 
করিয়। আছেন, সীতা দুগ্ধফেনবৎ স্বশুত্র বসনে দেহ আচ্ছাদন করিয়া, তাহার 
সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিতেছেন । আর রাবণের মন্তকহীন দেহ 
কর্দমাক্ত হইয়া ভূতলে পতিত রহিয়াছে । বিভীষণ ব্যতীত আর যত রাক্ষস 
ধমালয়াভিমুখে গমন করিতেছে, অতএব আর সীতাকে উৎপীড়ন করিবার 
আবশ্তক নাই। অনন্তর তাহার! দূরে চলিয়। গেল । 

এ দিকে হনুমান বৃক্ষের উপর বসিয়! ভাবিতেছেন, কিরূপে সীতাকে 
বার্তা জ্ঞাপন করি। অবশেষে, তিনি সংস্কত ভাষায় রামচরিত বর্ণনারস্ত 
করিলেন। সীতাহছরণ ও বানরগণের । অনুসন্ধান কাহিনী বর্ণন-প্রসঙ্গে 
[তিনি যে লঙ্কায় আসিয়। তাহার সাক্ষাত পাইয়াছেন, একথাও জ্বাপন করি- 
লেন। তাহার বাক্যে, প্রথমে সীতা আশ্চর্য হইয়া বুক্ষপানে চাহি! 
দেখিলেন । রাক্ষসীরা দেবভাষার বাক্য কিছুই বুঝষিল নাঁ। সীতা 
দেখিলেন, বুক্ষোপরে একটি বানর | কিস্তৃর্তাহাকে দেখিয়া সীতার বিশেষ 
আনন্দ হুইল না, প্রত্যুত মনে ভয়ের উদয় হইল। এমন সময়ে হনুমান 
তাহার সম্মুখে আসিয়।, রামমহিষী বলিয়া করযোড়ে প্রণাম করিলেন এবং 
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পৌরাণিক কথা। 


পপাস্পিশাশীশেপ্পিশএ টা তি খল িপিপিক 


রাপ পঞ্চাধ্যার়। 
( পুৰ্ দংখ্য। ৩৩৯ প্র্ঠান পয় ) 
বিরহ। 


তগাপীদেব বিবহ এক অপুব্ব শ্িশ্সা। ধন্ম জগত এরূপ শিক্ষা] আব 
নাহ। বিরতে "গাগা একবাবে আত্মাবস্থৃত হুইয়াছিলেন। বিবহোম্মাদে 
তাহারা এক বাবে বষ্ণময়ী হহয়াছিলিন। ভক্ত হুদয় পবিত্র বরিবাব জস্ভ 


৩৬৬ পশ্থা। | | ১৩১৩ 


বিব্হলীল1 এক মাত্র উপাঁয়। মহাপ্রভু চৈতন্ঠদেব এই লীলার জলন্ত 
দৃষ্ট স্ত। এই লীপা প্রকট কবাই তাহা মুখা উদ্দেপ্ত। 
জগন্নাথ ক্ষেত্র মস্থাপ্রভৃুব অবস্থান অত্ান্ত রহস্তময়। শচীমাতার 
আজ্তা কেবল উপলক্ষণ মাত্র। মূল প্রয়োজন বিল্লহলীলার বিকাশ । 
ভাগবতে যাহা অসম্পূর্ণ ছিল, অক্রুব কর্তৃক রুষ্চহরণের পর গোপীরপপগের 
দিব্য বিবৃহ যাহা! শুকদেব বর্ণনা করিতে কুষ্ঠিত হইয়াছিলেন, মহাগ্রভু 
চৈতন্দেখ নিজ জীবনে তাঁভ। প্রকট কলিয়াছিদ্নে। 
পুরুষোত্তমক্ষোত্র পুরু'ষাত্তম দর্শন কণিলেই মহাপ্রভুর মনে এক 
ক্লোকের উদয় তইন্ত। 
যঃ কৌমান্হরঃ সএবঠি বব স্তাএব চৈত্র ক্ষপা 
স্তে“চ'ম্মীলিত মালতী স্ুুবভপঃ “প্রীঢ়াঃ কদস্বানিলাঃ ॥ 
সা চৈবাম্মি তথাপি তত্র স্থরতবা পার লীগ বিধো। 
বেবা শোধনস “বতসী এর তলে চেতঃ মমুতকগ্ঠাঙে | এ 
এই শ্লোকানুগত মহাপ্রভৃব ভাব অবঙ্স্বন করিয়া গুরূপ গোস্বামী 
লিখিয়াছিলেন-- 
প্রিষঃ সোইশং কৃষ্ণ সহচবি কুক্ুশ্ত্র মিলিত 
স্তগাই১ং সা বাধা তদিদমুভগোঃ সঙ্গম স্থখম্। 
তথাপাস্তঃ খেলনুধুব মুনলী পঞ্চমজুধে 
মনে মে কালিন্নী পু!লনবিপিনায স্পৃহয়ত ॥ 
এই বিরতভ!ই চৈঠন্ঠ লীঙ্গা? পিগুঢ় তত্ব । চৈতন্ত লীলায় এই কির 
ভাবেব পূর্ণ বিকাশ। রাঙলীলার বি্োন্ছাদদ এই বিরহ ভাবের প্রথম 
অ.বির্ভাব। 
অন্তঠিতে ভগবতি সহসৈব ব্রজাঙগনাঃ। 
অতপাংস্তমণক্ষাণাঃ করিণা ইবযুগ্পম্ ॥ ১০-৩০-১ 
ভগবান্‌ এইরূপে সহসা! অন্তহিত হইলে, ব্র্গাজনাগণ তাহার আদর্শনে 
যুপপতি গজেন্্রের আদর্শনে কারণীগণের স্তায় অত্যন্ত সন্তাপ প্রাপ্ত 
হুইয়াছলেন। 


মাঘ; পৌরাণিক কথা । ৩৬৭ 


গত্যানুরাগন্মি হবিভ্রমেক্ষিতৈঃ 
মনোরমালাপবিহার বন্রমৈঃ। 
আক্ষিগ্ুচিতাঃ প্রমদা রমাপতে- 
স্তাস্তা বিচেষ্ট' জগুহুস্তদা'তআকাঃ॥ ১০-৩০-২ 
ব্রক্তরমণীগণের চিত্ত শ্রীকৃষ্ণ নানাবিধ চেষ্টায় অতান্ত আরৃষ্ট 
হইয়াছ্িল। আহা শ্রীকাঞ্চর সেই সবলাঁন নিরীক্ষণ! কখনও মন্দগতি, 
কখনও অন্থুরাগের লহরী, কখন বাঁ মধুল হাম্য। এই শুন্য বান্ধম নয়নের 
কতই ভঙ্গিমা। আর সেই মনোরম আলাপ, চিত্তহারী ক্রড়া, আর 
কত যে বিলান। ব্রঞ্জাঙ্গনাগণের চত্ত একবারে সেই সকল বিলাসে 
পরিপূর্ণ | তাহার! কৃষ্ণময়ী, কৃষ্ণাত্মিকা হইয়া সেই সকল চেষ্টার অনুকরণ 
করিতে লাগিলেন । 
গতিস্মনপ্রেক্ষণভাষণাদিযু 
প্রিঘ'ঃ প্রিদস্ত প্রতি রতুমূর্থ়ঃ | 
অসাবতস্তিত্যব্লান্তদা আকাঃ 
নাবেদিষুঃ কৃষ্ণ বিভার বভ্রমাঃ ॥ ১০.৩০-৩ 
'প্রিরতম শ্রীকৃষ্ণের গতি, হান্ত প্রেক্ষণ, ভাষণ ইত্যান্দতে গোপীদের চিত্ত 
গণ সংলগ্ন | ও নকলে তাহারা অতান্ত আনিষ্ট। অবলাগণ একনারে 
তদাত্বিকা। তীহাদের আর নিজের বিলাস কি চেষ্ট। থাকিল না। 
শরীকুষ্জের বিলাস ও শ্্রীরুষ্ণের চেষ্টাই তাহাদের বিলান ও চেষ্টা হইল। 
এখন কি তাহারা আপনাদিগণক কৃষ্জমনে করিয়! পরম্পরকে সম্ভাষণ 
করিতে লাগিলেন। “তিত্বমসির” আর বাকি থাকিল কি? 
গায়ন্ত্য উচ্চৈরমুমেৰ সংহত 
বিচিকুরুন্মত্ কবদ্বনাদ্বনম্। 
পপ্রচ্ছুরাকাশ বদন্তরং বহি- 
ভূতেষু সন্তং পুরুষং বনস্পতীন্॥  ১০-৩০-৪৭ 
তাহার পর সকলে মিলিত হইয়া! উচ্চৈঃস্বরে শ্রীকৃষ্ণের গান করিতে 
লাগিঞেন। উন্মত্ববৎ তাহার! বন হইতে বনান্তরে শ্রীরুষ্ণের অন্বেষণ 


৩৬৮ পন্থা । | ১৩১৩ 


করিতে লাগিলেন। বনন্পতি সকলকে তাহার! শ্রীকৃষ্ণের বিষয় জিজ্ঞাস 
করিতে লাগিলেন | ইহাতে আশ্চর্যযই ব! কি। আকুষ্জ ত আকাশের 
স্তায় সকল ভূতের অজবে ও বাহিরে অবস্থিত। 

দৃষ্টো৷ বঃ কচ্চিনস্বথ প্রক্ষ হ্তগ্রোধ নো মনঃ। 

নন্দসুনুর্গতো হাতা প্রেমহাসীবলোকনৈঃ ॥ . ১০-৩০-৫ 

হে অশ্ব, হে প্রক্ষ, হেন্যপ্রোধ, তোমরা! ত দূরদর্শী । নন্দপুত্র প্রেম 

ও হান্ত বিলদসিত অবলোকন দ্বার আমাদের মনহরণ করিয়া চোরের ন্যায় 
কোথায় পলাইয়! গেলেন, দেখিয়াছ কি? 

কচ্চিৎ কুরবকাশোক নাগপুল্নাগচম্পকাঃ। 

রামানুজে। মানিনীনা মিতোদর্পহরম্মিতঃ॥  . ১০-৩০-৬- 


হে কুরক, অশোক, নাগপুক্লাগ, ও চম্পর্ক, তোখরা' পুষ্পদ্ধারা অনেকের 
উপকার করিতেছ। একবার বল দেখি নানিনীব দর্পহারী হাম্ত বিশিষ্ট 
রামান্জজ কোথায় গেলেন 


কচ্চিৎ তুলসি কল্যাণি গোঁবিন্দচরণপ্রিয়ে । 
সহ ত্বালিকুলৈ বিভ্ৎ দৃষ্টন্তে২তিপ্রিয়োহচ্যুতঃ ॥ ১০-৩০-৭ 


হে তুলসি, হে কল্যানি, তুমি তগোবিন্দের চরণ প্রিয়। অলিকুলের 
সহিত তিনি তোমাকে ধারণ করেন। তিনি তোমার অতি প্রিয়। তুমি 
কি সেই অচ্যুতকে দেখিয়াছ ৪ 
মালত্যদর্শি বঃ কচ্চিনল্লিকে জাতিযুখিকে | 
গ্রীতিং বে! জনয়ন্‌ যাতঃ করম্পর্শেন মাধবঃ॥ ১০-৩৪৯-৮- 


হে মালতি, হে মল্লিক, হে জাতি যুথিকে তোমরা ত স্ত্রীজাতি বট, 
আমাদের হুঃখ তোমর! বুঝিতে পাবিবে। আর তোমাদের অত্যন্ত গুণ 
থাকিলেও তোমর1 নম্র । মাধব করস্পর্শ দ্বারা তোমাদের গীতি জন্মাইয় 
কি এ দিকে গিয়াছেন বলিতে পার | 
চুতপ্রিয়ালপনসাসনকোবিদাঁর- 
জন্বর্কবিন্ববকুলাঅকদস্বনীপাঃ । 


হে ক্ষিন্তি, তুমি কি তপন্তা করিয়াছিলে । কেশবের চরণ স্পর্শে তোমার 
নিত্য উৎসব । খ্ঈীদেখকুশাদি রোম সকল পুলক ধারণ করাতে স্ভোমার 
তোমার এ রোমাঞ্চ কি এখন তোমার কৃষ্ণচর্ণ 
স্পর্শ জনিত, না বামন অবতারের পাদ সংক্রমণ দ্বার! পুর্ব হইতেই আছে। 
অথব' তাহারও পুর্বে বরাহদেব কর্তৃক তুমি আলিঙ্গিত হইয়াছ্ছ বলিয়!। 
যাহা হউক তুমি ত কষ্ণকে নিশ্চয় দেখিয়াছ। দেবি, ভুমি তাহার উদ্দেশ 
বলিয়। দাও। 


কি শোভ। হইয়াছে। 


পৌরাণিক কথ! । ৩৬৯ 


যেহন্কে পরার৫থতবক1 যমুনোকুলাঃ 

ংসওু কৃষ্ণ পদৰীং রহিতাত্মনাং নঃ॥ ১০-৩০-৯ 
আমর পনস পিয়াল জন্ুকোবিদার 
তীর্থবাসী সবে কর পর উপকার ॥ 
কষ্ণ তোমার ইহা আইলা পাইল! দর্শন | 
কৃষ্ণের উদ্দেশ কহি রাখহ জীবন ॥ 
কিং তে তং ক্ষিতি তপো ব্রত কেশবাজ্বি, 
স্পর্শোৎনবোত্পুলকিতাঙ্গরুটহৈধিভাসি। 
অপ্যজ্বিসম্ভব উক্তক্রমবিক্রমাদ্া 
আহে বরাছবপুষঃ পরিরস্তণ্ন ॥ ১০-৩০-১০- 


অপ্যেণগত্যপগতঃ প্রিয়য়েহ গাত্ৈ 

স্তন দৃশাং সথি স্থনির্তিমচ্যুতো বঃ। 
কাস্তাঙ্গসঙ্গ কুচকুদ্ধুমরপ্িতায়াঃ 

কুন্দশ্রজঃ কুলপতেরিহ বাতি গন্ধঃ ॥ ১০-৩৯-১১ 
বহুমূগি রাধ! সহ শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বথ!। 

তোমায় সুথ দিতে আইল। নাহিক অন্যথা ॥ 
রাধার প্রিয়স্থী আমরা নহি বহিরজ | 

দুর হতে জানি তার লৈছে অঙ্গ গন্ধ॥ 

রাধা! অঙ্গ সঙ্গ কুচ কুগ্কম ভূষিত। 

কষ কৃন্দমাল গন্ধে বাযু স্থবাসিত ॥ 


৩৭৪ পন্থা ৷ | ১৩১৪ 


বাছং প্রিয়াংস উপধায় গৃহীত পল্লো 
রামানুজস্তপসিকালিকুলৈর্মদ।স্ধৈঃ | 
অন্বীয়মান ইহ বস্তরবঃ প্রণামং 
কিং কাভিনন্দতি চরন্‌ প্রণয়াবলোটৈঃ॥  ১-১৯-১২ 
আগে বৃক্ষগণ দেখে পুষ্প ফল ভরে। 
শাখা বড় পড়িয়'ছে পৃথিবী উপবে ॥ 
কৃষ্ণ দেখি এই সব কর নমস্কার। 
কৃষ্ণ গমন পুছে তারে করিয়া! নি্ধার ॥ 
প্রিয়ামুখে ভূঙ্গ পড়ে তাহা নিবারিতে ॥ 
নীলপঞ্প চালাইততে হৈল! অন্যচিতে ॥ 
তোঁমব! প্রণাম কি করিয়াছ অবধান। 
কিবা নাহি কব কহ বচন প্রমাণ ॥ 
পুচ্ছতে মা লতা বাহুনপ্যা শশ্লষ্টা বনস্পতেঃ | 
নুনং তৎকরছন্পৃষ্ট বিএ্রত্যৎপুলকান্যকো ॥ ১০ ১৯ ৯১ 

এই লনা সকলকে জিজ্ঞাসা কর। যদিও ইহারা বনম্পতির বাহা 
আলিঙ্গন করিয়া আছে, তথাপি শ্রীকৃষ্ণের নথস্পুষ্ট না! হইলে এমন পুলক 
হবেকেন? 

ইতুন্মত্তবচোগোপাঃ কষ্ণান্বেষণকাতরাঃ | 
লিলা .গবতত্তান্তা! হানুচক্রতন্তদাত্সিকাঃ |  ১০-৩*-১৪ 

এইরূপে গোগীগণ শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণে কাতর হইয়| উন্মত্তবৎ বাক্য 
বলিয়াছিলেন। এবং তদাত্মিক হইয়া তাহার! ভগবানের প্রপিদ্ব লীল! 
সকল অন্গকরণ করিয়াছিলেন! কেহ ব। পৃতনা হইয়! কৃষ্ণকে স্তন 
দরিয়াছিলেন, কেহ বা কৃষ্ণ হইয়! তাহার স্তন পান করিয়াছিলেন । কেহ ব! 
বালক হুইয়1 পদ দ্বারা শকট ভগঞ্রন করিয়াছিলেন। কেহ তৃণাবর্ত হইলেন, 
কেহ বক হইলেন। কেহ বৎসহইলেন। কেহ কেহ কৃষ্ণ হইয়1 তাহাদিগকে বধ 
করিলেন । কেহ গোচারণ করিতে. লাগিলেন । কেহ[বেণুবাদদন করিতে লাগি" 
লেন। কেহ সাধু সাধু কহিতে লাগিলেন । কেহ অন্যের স্বন্ধে।হৃত্ব রাখিয়া 


মাঘ] পৌরাণিক কথ!। ৩৭১ 


চলিতে লাগিলেন এবং একান্ত তল্সন। হইয়া বলিতে লাগিলেন, "দেখ আমি 
কৃষ্ণ। আমার গতি কেমন মধুব।” কেহ বলিতে লাগিলেন, “তোমরা 
বাত বর্ষা হইতে ভয় পাইও নাঁ। আমি ভোমাদিগকে রক্ষা করিব 15 
এই বলিয়া! অতি হত্বে আপনার উত্ভবীথ হাত দি। উদ্ধে তুলিলেন। 
কেহ বা কাহারও মাথায় চড়িয়া বলিভে লাগিলেন, “হে ছুষ্ট সর্প তুমি 
এখান হইতে চলিয়া! যাও। জাননা কি আমি খলেন দ্গ্তকর্া ?” 
একজন বলিলেন, “হে গোপগণ, দথ কি উগ্র দাবাদল। তোমরা! 
সত্বর নয়ন মুদিত কব। আরণ্ম তোমা।'দব মঙগলবিধান কবিব » কেহ যেন 
উলুখলে বন্ধ হইয়া ভীতেব ন্যায় এদক ওদিক চাহিতে লাগিলেন। 
আবার গোপীগণ বৃন্দবনের তরুলতাকে জিজ্ঞাসা নিতে করিতে 
চলিতে লাগিলেন। অবশেষে বনভূর্মৃতে শ্রীরষ্ণের পদচিহ্ন তাহার! 
দেথিতে পাইলেন । 
পদানি বাক্তমেতানি নন্দহ্থনোর্হাতআুনঃ। 
লক্ষ্যান্ত হি ধ্বজান্তোজনজা্ক শযবার্দিভিঃ॥  . ১০-১০-২৫ 
দেখ, দেখ, মহাঞ্। নন্দনন্দ:নন পদ স্পষ্ট লক্ষিত হইতেছে । ধ্ধন্গপঞ্জা 
বজ্তস্ক-শযবাদি চিহ স্পষ্ট বিরাজিত রভিয়াছে। 
তাক্তৈঃ পটদস্তৎ্পদ্র শি মনন্বচ্ছণন্তযাঙগ্রতে। বলঃ। 
বধবাঃ *দৈঃ সুপৃক্তানি বিলোকার্তাঃ সমাক্র“ন্‌॥ ১৯ ৩০-২৬ 


সেই সকল পদচিহ্ন অন্থদরণ করিয়া গোঁপবালাগণ দখিলেন, শ্ত্রীকষ্ণর 
পদের সহিত অন্ত রমণীর পদচিহ্ন মিশ্রিত রহিয়াছে । দেখিয়। তাহার! 
কাতর হইয়া বলিতে লাগিলেন । 
কল্তাঃ পদানি চৈহাঁনি যাতায়! নন্বসৃনু ল1। 
অংসন্যন্তপ্রকোষ্ঠায়ঃ করেণোঃ করিণ। যথা ॥ ১০-৩৯,২৭ 
আহ]! কোন্‌ ভাগাবতী নন্দ পুন্জ্রব সঙ্গে সঙ্গে গিয়াছে? কাহার 
এই দকল পদচিহ্ন? করিণীর কর যেমন গজেন্ত্র আপনার স্বন্ধদেশে বহন 
করে, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণ তাহার প্রকোষ্ঠ দেশ আপনার স্বন্ধের উপর 
রাখিয়াছিঞোন। 


৩৪২ পশ্থাঁ। [ ১৩১০ 


অয়নারাধিতে নৃনং ভগবাম্‌ হরিরীশ্বরঃ | 
যন্ন বিহায় গোবিষ্দঃ গ্রীতো। যামনম্বদ্রহঃ ॥ ১০.১০০২৮, 
ইনিই যথার্থ ভগবান্‌ হরির আরাধনা করিয়াছেন | নিশ্চয় সেই 
আঁরাঁধনাই আরাধলা। দেখ আমাদিগকে পরিত্যাগ ক্রিয়া গোঁবিন্ন 
প্রীত মনে ইহাকে নির্জন প্রদেশে আনয়ন করিয়াছেন । 
নিশ্চয় রাধিকা" তুমি যথার্থ শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করিয়াছিলে। তোমার 
রাধিক1 নাম জগতের মধ্যে সার্থক । শ্রীরুঞ্ণের সহিত বমণকাঁলে অনা 
গোপীর ন্যায় তোমার আত্ম অভিমান হয় নাই। তাই আরুষ্ণচ তোমাকে 
ত্যাগ করেন নাই। তুমি গোপীর অগ্রণী। তুমি জীবের অগ্রণী। তুমিই 
শ্ীকষ্কের পর শক্তি । 


দেবীঞ্ঞ্মধীপ্রোক্ত1 রাঁধকা পরদেবতা। 
শরবর্দাজণী নী শবর্ব বাতি নয ছিন্ন পন বহে তিমীর তত্ব 
বিভূরপি কলয়ম্‌ সদাভিবৃদ্ধিং 
গুকরপি গৌরববর্ধ্যয়] বিহীনঃ। 
মুচ্ছবপচিত-বক্রিমাপি স্তদ্ধে! 
গয়তি মুরদ্বিধি রাধিকান্রাগঃ।  দানকেলি কৌমুদী 
রাধাপ্রেম বিভূ আর বাট়িব নাহি টাঞ্ঞি। 
তথাপি সে ক্ষণে ক্ষণে বাঢ়য়ে সদাই ॥ 
যাহ! বই গুরু বস্তু নাহি হ্নিশ্চিত। 
তথাপি গুরুর ধর্ম গৌরব বর্জিত ॥ 
যাহ। হইতে সুনির্দল দ্বিতীয় নাহি আর। 
তথাপি সর্ধদ1 বাধ্য বক্র ব্যবহার ॥ 
হরিরেব,ন চেদবাতরিষ্য 
ন্মথুরায়াং মধুরাক্ষি রাধিকা চ। 
অভবিষ্যদ্বিয়ং বৃথা বিস্ষ্ট 
মকরান্ধুম্ত বিশেষত স্তদাত্র ॥ বিদ্ধ মাধৰ। 


মাঘ] পৌরাণিক কথা। ৩৭৩ 


হে মধুর-নয়না বৃন্বে, যদি কষ্ট ও শাধা দথুরায় অবতীর্দ না হইতেন, 
তাহ! হইলে জীবস্ষ্টি বিশেষ £ঃ কামের কৃষ্টি গতে বিফল হইত । 
ধন্য; অঙে। অমী আল্যো গোধিন্নাজ্ব।াজারেণবঃ) 
যান ওক্ষেশে; রম1 দেবী দধুমৃদ্ধাঘত্তয়ে ॥ . ১০-৩০-২৯ 
হে সথীগণ, এই সকল গোবিন্দের চরণপদ্মারেণ অখ্যাত প্রবিত্র । 
ব্রহ্মা, শিব, রম", দেবী ইইারা৪ আপন অর্থ বিলাসেন জনা এই রেণু 
মন্তরুকে ধারণ কদেন। ক্রমে আমরাও এই রেণু অপন আপন মস্তকে 
ধারণ করি। তবে যদ্দি কেন দর্শন পাই । 
তন্তা অমুনি নঃ ক্ষোভং কুর্বস্তাচচ। পদানি যৎ। 
যৈকাপহ্থ তাগোপী নাংরহৌতুড্ক্রেইচাত'ধরম্‌ ॥ ১০ ৩০-৩০ 
সেই মারাধিকার পদচিহগুলি আমাদের মনে ক্ষোভ জন্মাইতেছে। 
গোপীদের সর্বন্গ শ্রীরুষ্জের অধর আুধা। সে একল। তাহা হরণ করিয়া 
ভোগ করিতেছে। 
ছি! ছি! গোপীগণ €টি ত তোমাদের উপযুক্ত থা নয়। রাধিকা 
ত কাহারও কোন দোষ করে নাই। শ্রীকৃষ্ণ যাহাকে খেমন অধিকার 
দিয়াছেন, পে তাহাই করিতেছে, গাধিকারও যদি গর্ব হহত তাহা 
হইলে শ্রীকৃষ্ণ তাহাকেও তাগ করিছ্ছেন। যখন তাহার গর্ব হইবে, 
তখন তীাহাকেও তাগ করিবেন । তবে এখন তাহাকে দেখিয়া তোমর। 
আপন গর্ব খর্ব কর। 
বাস্তবিক গোপীদদের এ ক্ষোভ হিংসার ক্ষোভ নহে। তাহারা 
রাধিকাকে প্রাণের অধিক জানেন। তথাপি মিশ্রিত পদচিহ্ন দেখিয়া 
তাহাদের নিক আরও অধিক হইয়াছিল । 
ন লক্ষ্যস্তে পদান্তত্র তশ্ত। নৃনং তৃণাস্করৈ£ | 
খিদ্যৎসুজাতাজ্বিলতামুনিনো পপ্রয়সীং প্রিয়ই ॥ ১০ ৩৯-৩১ 
এই খানে ত আর সেই বালিকার পদচিহ্ন দেখা যায় না। নিশ্চর 
তৃণাঙ্কুরে তাহার সুকুমার অজ্যিতল ব্যথিত হইয়াছিল। তাই প্রিযবর 
কুপ্যমীকে আপন স্কন্ধে উঠাইয়াছেন। 


৩৭৪ পন্থা | [ ১৩১৩ 


ইমানাধিকমগ্নানি পদানি বহতে। বধূম্। 
গোপাঃ পশ্বত কৃষ্ণস্ত ভারক্রাস্তস্ত কামিনঃ। 
অভ্রাবরোপিত1 কাস্ত। পুষ্পহেতোর্মহাতনা ॥ ১০ ৩০-৩২ 


দেখ, বধুকে স্কন্ধে বহন করিয়াছেন বলিয়া এখানে ভারাক্রান্ত শ্রীকষের 
পদ অধিক মগ্র। আবার দেখ এইথানে পদচিহ্ন নাই। পুষ্প চয়নের 
জন্য নিশ্চয় তিনি কাস্তাঁকে এইখাঁনে নামাইয়াছেন | 
অত্র প্রশ্থনাবচয়ঃ প্রিয়ার্থে প্রেয়সা কৃতঃ। 
প্রপদাক্রমণে এতে পশ্যাভাসকলে পদে ॥ ১৬-১০-৩২ 
এই খানে তিনি প্রিয়ার জন্য পুষ্পচয়ন করিয়াছেন। কারণ প্রপদে 
ভর করিয়। যাওয়াতে, এই পধচিহ্ৃগুলি থণ্ডিত। 
কেশপ্রনাধনং ত্বত্র কামিন্যাঃ কামিন' কৃতম্‌। 
তানি চুড়য়তা কাণ্ড মুপবিষ্টমিহ ক্রবম্॥ ১০৩৯ ৩৩ 
দেখ! এইখানে জান্ুর মধ্যে শরীর সেই বাঁলিকাঁকে রাখিয়াছিলেন 
তাহার চিহ্ন । নিশ্চয় এইথানে তাহার কেশ বাধিয়। দিয়াছেন, এবং নিজে 
উপবিষ্ট হইয়া তাহার ফুলের চূড়া করিরা দিয়াছেন। 
রেমে তয়া চাজ্সরত মযআ্মারানোইপাখস্তিত2। 
কামিনাং দর্শয়ন দৈনাং স্ত্রীণাঞ্চেব ছুরাত্মতাম্‌॥ ১ ৩*-৩৪ 


গুঁকদেব বলিতেছেন, গোগীগণ ! কেবল তাহাই নয়। সেই আত্মারাঁম, 
আত্মরত, বিকারবিহ্থীন শ্র'কৃষ্ণ সেই বালিকার সহিত সেই স্থানে মগ 
করিয়াছিলেন। কেন তিনি রমণ করিয়াছিলেন। সেই আত্মারাম, 
আত্মতৃপ্ত, অথগ্ডিত শ্রীকৃষ্ণ কি উদ্দেশ্তে রমণ করিয়াছিলেন। কারণ এখন 
ত আমর! বুঝিতে পারিয়াছি; জগতের বিশেষ প্রয়োজন ভক্তির নিগুঢ় মর্ম 
না থাকিলে ভগবান্‌ রমণ করেন ন1!। তাহার লিজের বমণেচ্ছা অসস্ভব। 
যেহেতু তিনি আত্মারাম, আত্মরত ও অথগ্ডিত। তাই শুকর্দেব বলিতেছেন, 
এ রমণের উদ্দেশ্য কেবল জ্রীজাতির ছুরাত্মতা, কাঁমীর দীনতা, ও নিজের 
অথগ্ডিতত্ব দেখাইবার জন্ত। “অথগ্ডিতঃ জ্ত্রীবিভ্রমৈরনাকৃষ্৮--জীধর় | 
রমণী যেমনই বিলাস দেখাক্‌ না ফেন, কিছুতেই তিনি আকৃই হইতেন ন1। 


মাঘ] পৌরাণিক কথা । ৩৭৫ 


ইত্যেবং দর্শয়স্ত্যস্তাশ্চেরুর্গোপ্যেবিচেতসঃ। 
যাং গোপীমনয়ৎ কৃষে। বিহায়ান্তাঃ স্ত্রিয়োধনে ॥ ১০:৩৯-৩৫ 
সা চ মেনে তদাত্মানং বরিষ্ঠং সর্বযোধিতাম্‌। 
হিত্বা গোপীঃ কামযানা মামসৌ ভজতে প্রিয়ঃ ॥ ১০ ৩০-১৩ 
ততো গত্বা বনোদ্েশঃ দৃপ্তা কেশবমব্রবীৎ। 
নপারয়েইহং চলিতুং নয় মাং যত্র ত মনঃ॥ ১০-৩০-৩৭ 
এইরূপ পরস্পরকে দেখাইতে দেখাইতে গোগীগণপ বিমন হইয়? বিচরণ 
করিতে লাগিলেন। অন্য বমণী পরিত্যাগ করিয়। শ্রীকৃষ্ণ যে গোপ 
রমনীকে নিজ্জন বনে আনয়ন করিয়াছিলেন, তিনি ও আপনাকে স্ত্রীজাতির 
শ্রেষ্ঠ মনে করিলেন । “দেখ শ্রীকৃষ্ণ সকল গোগীকে ত্যাগ করিয়া আমাকেই 
অবলম্বন করিয়াছেন।” মনেমষনে তাহার গবব হইল। কিছু দূর গিয়া 
বলিলেন, কৃষ্ণ, আর ত আমি চলিতে পারি না! । এখন তোমার যেখানে 
ইচ্ছ! আমাঁকে বহন কর। 
রাধিকে, এবার তুমিও ফাদে পড়লে । দিদি ! তুমিই যে সকলের ভরস1। 
জগৎ তোমার পানে চাহিয়া আছে। যদি তুমি নকল পবীক্ষায় উত্তীর্ণ হও, 
তবেই ত সকলে সম্মুখীন হইবে। ছি! ছি! আজ তুমিও স্ত্রীজাতির নাম 
হাসাইলে | জর শঠ, আজ তোমাকে দিয়াও স্ত্রীঞজাতির ছুরাত্মত পরীক্ষ! 
কৰিল। কিছুতেই ন1 পেরে, শেষে সেই একান্ত রমণ। আর কৃষ্ণ আমরা 
এবার তোমাকে পরীক্ষা কবিব। দেখি তুমি রাধিকার ফাদে পড় কি না। 
“এবব্যুক্তঃ প্রিয়ামাহস্বন্ধ আরুহ্যতামিতি |” এইরূপে কথিত হইয়া, 
উকৃষ প্রিয়াকে বলিলেন এই আমি বসিতেছি আমার স্বন্ধে আরোহণ কর। 
এইবার, এইবার কামীর দৈন্য কে দেখায়। পুরুষ হইলেই কি 
কামে অবশ হয়। তুমিও পুরুষ। তুমিও কামের দৈন্য দেখাইলে। 
এইবার ত কাধে চড়াইতে হবে। আমর] ন! হয় নিত্য চড়াইতেছি। 
তুমি ত একদিনও চড়াও। শ্রীমতি রাধিকে ! ভাল করিয়া] কাধে চড়। 
ততশ্চান্তদর্ধে কৃষ্ণঃ 1 বধুসন্থতপ্যত ॥ ১০-৩৯-৩৮ 
যেই সেগোপী কাধে চড়িতে যাবেন সেই কৃষ্ণ অত্তুহিত হইলেন। 


৩৭৬ পন্থা | ১৩৯০ 


আর সেই বধূ অন্ুতাপ করিতে লাগিলেন । ভগবান যোগেশ্বরেশ্বর, 
তোমাকে কামী বলিয়া বড় পাপ করিয়াছি । দীন বসল, দোষ লইবে 
না? আমবা শ্রীমতী রাধিকাকে তোম। অপেক্ষাও ভালবাসি । তাই 
তাহার জন্য তোমাকে কামী বলিতেও কুষ্টিত হই নাই। সৃত্য সতা, তুমি 
অথপ্তিত সত্য, সকল জীবই “তামার পরীক্ষা স্থল ও তুমি পরীক্ষার 
অতীত । আমাদের ভ্রীমতীও “তাঁমাব পবীক্ষার শগল। 

হা নাথ রমণ প্রেষ্ঠ কাসি কাসি মহাভূজ' 

দাস্যান্তে কৃপণায়৷ মে সথে দর্শয় সমিধিম্‌॥ ১০-১০-৩৯ 


হে নাথ, ছে প্রিয়তম, হে মহাতুজ। “কাথায় তুমি, কোথায় তুমি! 
দেখ তোমার দাসী অত্যন্ত কাতর। এইবার আমি তোমার চির দাসী । 
আর গরব করিব নী। আর কাধে তুলিতে বলিব না। সথে, দেখাও 
তোমার নিকটে কিনূপে ষাব। 
শ্রীম্তীর োদনে জগৎ ভরিয়া গেল। ব্রহ্গাগুকটাহ ভেদ করিয়! 
হাহাকার রৰ উত্থিত হইল। খ্ষগণ, দেবগণ মুচ্ছিত হইলেন । 
অহ্বিচ্ছন্ত্যে। ভগবতে' মার্গং গোগ্যোহবিদূবতঃ। 
দদৃশুঃ প্রিয়বিশ্লেষমোহি তাং ছুঃখিতাং নখীম্‌॥  ১০১*-৪৪ 
ভগবানের মার্গ অন্বেষণ স্করিতে করিতে গোপীগণ অদুবে প্রিয় বিচ্ছেদ 
মোহিতা দুঃখিত নিজ সথীকে 'দপ্লিতে পাইল। 
তয়া কথিতমাকর্ণা মান প্রাপ্তিঞ্চ মাধবাৎ। 
অমান্ঞ দৌবাত্মাদ্বিশ্মধং পরম" যযুঃ ॥ . ১০-৩০-৪১ 
সথীর নিকট তাভাব মান প্রাপ্তি এবং ছুবাজআ্মতা নিবন্ধন অবমান শ্রবন 
করিয় তাহার! অত্যন্ত বিশ্মষ প্রাপ্ত হইলেন । 
তীহার! এখন সকলে সমবেত হইয়! একবার বনমধ্যে প্রবেশ কবিলেন, 
পবে অন্ধকার “দখিয়! নিবুত্ত হইলেন । 
তন্সমনস্কত্তনালপাস্তদ্বিচেষ্টাস্তদাক্সিকাঃ । 
তদগুণানেব গানন্ত্যো নায্বাগারাণি সম্মরূঃ ॥ ১-১৪-৪৩ 


মাঘ । পরাবিদ্য। | ৩৭৭ 


তম্মনন্ক, তদালাপ, ভুদ্ধিচেষ্ট ও তাম্মিক গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের গুণগান 
কাঁরতে করিতে আপনান গৃহ আর্দি কেহই আর ম্মবণ কবিলেন ন!। 
এপ, সকলে মিশিয়। একবা গোপীগণতুক প্রণাম করি । একবার 
তাঁহাদের চরণ ধুলি মস্তরকে ধারণ করি । 
পুনঃ পুলিনমাগতা কালিন্দ্যাঃ কৃষ্চভাবনাঃ | 
সমবেতা জণ্ডঃ কৃষ্ণং তদাগমনকাজ্ফি তাঃ ॥ ৫০-৩০-৪৪ 
পুনরায় সকলে যমুনার পুপিনে আাগমন করিয়া কৃষ্ণের ভাবনা কবিতে 
করিতে কৃষ্ণের আগমন মআঁকাজ্ক, করিরা সমবেত স্বরে কৃষ্ণের গান করিতে 
লাগিলেন। 
শ্রীপৃর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ । 


কাপ লস ৯ 


পরাবিদ্যা। 


( পৌষ সংখ্যার ৩৪৯ পৃষ্ঠার পর হইতে ) 


কিন্তু জিজ্ঞাসা যে “পছন্দের, কথা উঠে কেন 2 1761120150কে 
চ1015150এর বিপরীত ভাব! হয় কেন 2 উভয়ের সম্মিলন কিকল্পনাতীত ? 
ভগবানের শ্রীচরণে মিশিয়া যাইবার জনা সকলেরই আন্তরিক বাসন! 
রহিয়াছে, ইহাকেই ভগ্ববানের জন্য অনুরাগ বলে; কিন্তু বাক্তিত্বের 
প্রন্বটনের জন্য অর্থাৎ ভগবানরূপ মহান আদর্শের ন্যায় হইবার 
অন্য কি সকলের ত্রবরূপ সমান বাপনা অন্তরে জাগিতেছে না? ভগ- 
সানের ভক্ত হইয়! তাহার জ্যোতি জগতে প্রকাশ করিতে কি আমাদের 
স্বতঃই ইচ্ছা! হয় ন!। 

পূর্বেই বলিয়াছি যে ভগবানের ছুই বিভাব,_- প্রথম, পরিবর্তনহীন 
(2657021) নিগুণ সর্বৈকত্ব ভাব, এবং দ্বিতীর, পরিবর্তনশীণভাবময় সগ্তণ 
(55:59981) ভাঁব। যদি ভগবানে এই ছুই সম্ভবপর হয়, তাহ। হইলে তাগর 
আদর্শে গঠিত মনুষো, তাহা সম্ভবপর ন! হইবে কেন? সুতরাং ধাহারা 
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আমাদিগকে ক্রহ্মক্ূপ পুর্ণপত্বার অংশ বলিয়া মাঁনিয়া লইর ব্রক্মবিদযার 
ঘোষণ! করিতে চান, তাহারা আমাদিগকে পৃথক পৃথক দেবতঞঈ ভাবি! 
ব্যক্কিত্ববাদের (17041%14591199) সত্য হৃদয়ঙ্গম করুন। ব্যক্তিত্ই স্থ্টিতত্বের 
একটা মূল উপাদান, তাহা না হইলে ভগবান আমাদের মনে বাক্ষিত্বের 
বা অহংভাবের সঞ্চার কবিতেননা। * 

বেদে এবং উপনিষদে এই উভয় প্রকার ধর্মপথেবই উপদেশ প্রদত্ত 
হইয়াছে । এইরূপ উল্লিখিত হইয়াছে যে, মনুষ্য মহান্‌ সংবিতের ক্ষেত্রে 
পদণ করিলে, অর্থাৎ যখন তিনি অন্তর মধ্যে শাস্তি ও আত্মজ্ঞান লাভ 
করেন, তথন ইন্ত্রিরজ জগতে প্রত্যাবর্তন করিয়া নির্দিষ্ট পার্থিব কার্ধ্য 
করা] উচিত ; তিনি বাখা জগতের কেহ নন কিন্তু সদ সর্বদ1 অন্তর্জগ্ে 
অবস্থিত রহিয়ীছেন, এই জ্ঞান থাকা উচিত । বাহ্য জগৎ নিজ মায় বা 
ভ্রম নহে, কিন্তু যখন আমর! বাহাজগতে থাকি তখন ভগবান হইতে শ্রবং 
অপর সকন্প হইতে আমর। নিজেকে যে প্থক ভাবি এবং বিষয় সকলের 
ন্খকর অথবা! ছুঃখকর ইত্যাণি ধারণা করি সেই ধারণাকেই ভ্রম ব' মায়] 
বলে। এই সকল উপদেশ ব্যক্তিত্ববাদ নয়তো আর কি? আমরা যন্ত্রী 
ভগবান আমাদের দ্বার এবং আমাদের ভিতর দিয়া স্বয়ং কাধ্য করি" 
তেছেন, এবং আমরা গ্রতোকে এই বিশ্বের এক একটী অত্যাবশ্যকীয় 
উপাদান, ভগবানের আদর্শে কার্য্য করিতেছি এবং এই বিশ্বর্ূপ নাট্যালয়ে 
অভিনয় করিবার জন্য আমাদিগকে এক একটী অভিনয়াংশ অর্পিত হইয়াছে, 
এই প্রকার ধারণা সকলের নামই যথার্থ ব্যক্তিত্ববাদদ। 

উপনিষদ্দে একস্থানে এইক্বপ উল্লিখিত হইয়াছে যে, জনৈক শিষ্য 
গুরুকে জিজ্ঞাসা করিতোছন যে, মনুষ্য যদি জ্ঞাণামৃত পান করে তাহ! 
হইলে তাহার আবাব ইন্ত্রিয়জ জগতে ফিরিয়া! আপগিবার প্রয়োজন কি? 


* ব্যত্তিত্ব বা অহঙ্কার হ্ষ্টির মূল উপাদান বটে কিন্তু নিষ্ষল মায়ালেশশৃস্থ ব্রন্মে ব্যক্তি 
নাই। আর ভগবানের সৃষ্টি ব্যাপারে ভাহার জ্যোতি প্রকাশ করিতে গেলে যে. ভক্তির 
'আবশ্ঠক তাহাতে বাস্তবিক পক্ষে ব্যক্তিত্বের ভানও থাকে না। ভক্তিই “তত্বমশির" মধুর 
ভাবের অবস্থ। বা বিকাশ ভিন্ন কিছুই নহে ।_-পং সং॥ 
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গুরু বলিলেন যে. ইন্জরিমজ গত হইতে যতবার আত্যান্তরিক আানদ্দে 
প্রত্যাবর্তন কর! যায়, ততবার অমৃত-স্বাদের বৈচিন্রতা অ্ভৃত হইয়া ধাকে 
এবং প্রত্যেক মনুষ) তাহার বাহ্যিক জীবন যেরূপ ভাবে যাপন করিয়াছে, 
সেই অনুসারে প্রতোকে প্রতিবারে বিভিন্ন প্রকাব স্বাদ উপভোগ করিয়! 
থাকে ।” যখন মনুষ্য অনস্তে মিশিবার জন্য অন্তজগতে অগ্রসর হয়। 
তখন মন্ুষা পুর্ণকে সম্পূর্ণরূপে ও সর্বতোভাবে জানিতে পারে না। 
তাহার পরিচ্ছিন্ আত্ম! যতটুকু ধারণা করিতে পারে, সে ততটুকু পুর্ণের 
অংশ প্রাপ্ত হয়* 7) এবং মন্যা বাহ্য জগতে তে পরিমাণে আবার ব্যক্তিত্বের 
উন্নতি গঠন করিয়াছে, সেই পরিমাণে তাগার ধারণা করিবার ক্ষমতা 
জন্মে। এই ব্যক্তিত্বের উন্নতি সাধনের নামই ব্যক্তিত্ববাদ। সেই জন্যই 
এইরূপ উক্ত হইয়া! খাকে যে, যে ব্যক্তি মন্য্ত্বের পথে অগ্রসর হইয়া, 
মনুষ্যজাতির অন্তরের নিকট দণ্ডাপ্মান থাকেন, তিনিই তাঁহার আত্মাকে 
বিশেয়রূপ অবগত আছেন। ক্ষুঞ্ আমিত্বের গণ্ডী হইতে বহির্গত হইয়। 
ধন্দজ্রিয় সংস্কার-পুর্ণ জগতে আমাদিগকে যাইতে হইবে এবং সেখানকার 
সমুদয় বস্তর সৌন্দর্য্য লক্ষ্য করিতে হইবে, মন্তুষাত্বের রাজত্বে গিয়। 
প্রতোক জীবের কষ্টের জনা সহানুভূতি করিতে হইবে এবং আঁমাদ্িগকে 
যেসকল কর্ম অর্পিত হইয়াছে তাহ! সম্পাদনের জন্য কর্মক্ষেত্রে অগ্রসর 
হইতে হুইবে। ইহার নামই ব্যক্তিত্ববাদ। 

ব্যক্তিতৃবাদ হইতে আধ্যাত্মবাদের ( ১0116051157) ) জন্ম হইয়ান্ছ। 
অধ্যান্্বাদের দ্বা”। এন্ট্রি জগতের বিশেষন্ূপ উপলব্ধি হইয়া থাকে ) 
সুক্ম শরীর ধারণ করিয়! করিয়া মনুষ্য হুক্ম জগতে কিরিপে কার্ধ্য করিতে 
পারে এবংস্থূল শরীর ধারণ স্কুল জগতে কিরূপে কার্য করিতে পায়! যায় 
তাহা অধ্যাত্ববাদ হইতে শিক্ষা করা যাঁয়। কেবল মাত্র নিজেকে 





* লেখকের এ কথটী আমর। সমীচীন বোধ করি না। বক্তিত্ব ভেদাজআক, ও ভেদ 
সীমা ব! আবরণের "কারণ ৷ কর্দের দ্বারা বক্তিত্বের প্রসার হয় বলিয়া কন্ম প্রয়োজনীয় । 
কিন্তু উক্ত প্রসারণের সমাপ্তিব্রক্ষবিদ্যার একমাত্র বেদয,ব্রক্ষই একমাত্র সৎ পদার্থ ।--পং সং। 
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লইয়) এবং নিজের বর্তমান পাবিপার্থিক অবস্থা লইয়! বাক্তিত্ববাদ 
সন্তষ্ট নহে! সেইজন্য যাহাতে অন্ত জগন্ছের সত্তাগণের সংঅবেঃ আয়! 
মহান আদর্শের জ্ঞান জান্ব। এবং সেই আদর্শ যাহাতে অন্গুলরণ করা 
যাইচ্চে পারে, তাহাই ব্যক্তিত্ববাদের লক্ষ্য। স্ুক্ম জগতের উন্নত 
সত্তাগণ্রে সংশ্রবে আপিক্া মন্তু'ষার মহান আদশেব জ্ঞান জন্মির! 
থাকে এবং মন্ুষা সেই আদর্শকে অনুপরণ করিয়া উন্নতির পথে অগ্রসব 
হয়! এই প্রকার অগ্রসরেন নামই অধ্যাত্সবাদ। ব্রঙ্গবিদ্ধা ও 
অধ্যাত্মবাদেব ইহাই পার্থক্য । সর্বৈবস্বাদ (73 )ব্ূপ ধর্মের নামই 
ঘিওমফিঃ | শৈচিত্রবাদ (15151) কূপ ধর্শের নামই অধ্যাম্মবাদ। 
অমুন্হ্াদে মগ্ন ভওয়ান ন।মই ত্রঙ্গবিদা এবং তাহা? হইতে বহির্গত 
হওয়ার নাম অধ্যাত্ববাদ। আমরা যে খরশ্ববিক অস্তিত্বেরই স্বরূপ, এই 
জ্ঞানে নখহ শ্রহ্মবিদ্যা এবং আমন। যে প্রত্যেকে ব্যক্তিগত এক 
একটী পৃথক জশ্বরিক জীব, এহ জ্ঞানের নামই অধ্যাত্মবাদ। ইহারা 
উভয়েই আমাদিগণ্ক আমদের ক্ষুদ্র আমত্বরুপ গণ্ডী হইতে বাহিরে লইয়া! 
যায়। একটার দ্বাণ মাগিত্বের ধ্বংস হয় এবং অপরূটীন দ্বাৰা আমিত্বের 
প্রপান হয়। ব্রহ্ধহ মত, “মীনই বল, ইত্যাদি ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা দিয়] 
থাকে; পামাজিক অবস্থান ভিতর নিমজ্জন কার্যাশীল জীবন গ্রহণ, চচষ্ট।, 
উৎ্নাহ ইত্যাদি অধ্যাত্বাদ শিখাইনা থাঁকে। কিন্তু ব্রহ্মবিদ্যা 
আমার্দগকে এমন স্থানে লইয়া যার যেখানে বাষ্টি ভাব নাই, যেখানে 
পরিবর্তন, দেশ, কাল ও পাত্র নাই এবং যেখাঁলে সমুদদ অভিজ্ঞতা 
একেবারে সমষ্টিকূপে প্রতিভাত ভইয়া খাকে। অধ্যাত্ববাদ (57705811577) 
আমাদিগকে পার্থিব জগতের ভিতর দিয় এমন স্থানে লইয়া যায় যেখানে 
অস্তিত্বের বিস্তার হইয়াছে, যেখানে আঁমান্দেগকে জীবন সংগ্রামের জন্য 
অবস্থার দাস হইয়া থাকিতে হয় না) তখন স্কুল ও সুল্ম জগতে প্রবেশ 
করিম! অসংখ্য জীবের সহিত ভালবাসার বন্ধনে গ্রথিত হইয়া! জাতির 
উপকার করিতে পারা যাঁধ। 


অধ্যাত্ম উন্নতির এই ছুই পথের কোন পথই তুচ্ছ নহে। ঈশ্বরের ছইটা 
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বিভাব যেমন চিরস্থায়ী এই ছুই পথও তেমনি চিনস্থায়ী। যতদিন আমরা 
দেই পরুমাত্মার সহিত নিজেকে এক বলিয়া ধারণ| করিতে না পারি, ততদ্দিন 
্রহ্মবিদ্যা আশ্রয় লইয়া এমন শিক্ষা করিতে হইবে যেমন আমর বলিতে 
পারি যে “এহং ব্রন্ষোস্মি” | এবং যতদিন উন্নতজীব সকল সুক্াতিসুক্ষ 
লোক হইত মাসিয় মআামাঁদের প্রত্যেককে উন্নত করিতে না পারেন, 
ততর্দন আমাদিগকে অধ্যাত্মবাদেব আশ্রণ গ্রহণ করিয়। বাক্তিত্বের প্রসারণের 
পথে অগ্রসর হইতে হইবে। ব্রহ্ষবিদা! ও অধ্যাত্মবাদ কাহ!কফে বলে, তাহা 
এক্ষণে আমবা বুঝিতে পারিলাম। একটী দ্বাৰা আমিত্বের ধ্বংশ হয় এবং 
অপরটার দ্বারা আমিত্বের প্রপাব হইয়া! থাকে । একটা দ্বারা নিগুণ ব্রহ্গে 
নিমজ্জিত হওয়া বায় এবং অপরটান দ্বার! সগুণেয় পুজা কর। যায় । একটা 
পথের দ্বার! ব্রন্মে উপস্থিত হওয়া যায় এবং অপর পথের দ্বারা ব্রহ্ম হইতে 
প্রত্যাবর্তন ঘটির1 থাকে । * 
বর্তমান থিওসফিক্যাল সোসাইটার” সহিত নেই প্রাচীনতম ব্রহ্মবিদ্যার 
কি সম্বন্ধ আছে তাহ! দেখা আবশাক। ব্রহ্গমজ্ঞান আমাদিগকে যে,_- ৃ 
নিষ্ভিয়ৈব পরা-পুভা মৌনমেব পরং তপঃ। 
অনিচ্ছৈব পরং ধানং অচিস্তৈব পরং পদং | 
অর্থাৎ নিক্ষির হওয়াই শ্রেষ্ট পূজা, মৌনব্রত অবলম্বন করাই শ্রেষ্ঠ তপস্তা, 

ইচ্ছা শৃন্ত তাই শ্রেষ্ঠ ধাম এবং চিন্তার অতীত হওয়াই শ্রেষ্ঠপদ। এইরূপ 
হইলে অদ্বৈত ব্রহ্গজ্ঞান জন্মে। তখন মনুষ্য বুঝিতে পাবে যে, 

“ও” মনো। বুদ্ধযহস্কারদিত্তাদিনাহং 

নচ শ্রোত্রং ন জিহ্বা নচ ঘ্রাণ নেত্রং। 

নচ ব্যোম ভূমির্নতেজে ন বাধুঃ 

চিদ্দানন্দরূপঃ শিবোহহং শিবোহহং ॥৮ 


* এরূপে প্রত্যাবর্তন করিলে জীবন্মুক্তের আর পৃথক সত্ত। বা বক্তিত্ব খাকে না। 
প্রত্যেক জীবন্ুক্ত আপনাকে ব্রন্ধ হইতে পৃথক “অহ্‌ং” বলিয়া ভাবেন না। ছুটা 
০01:09701০ বৃত্তের ন্যায় তাহার অহং ভগবানের সহিত এক হইয়া সেই পরমাআ্বাই থাকিয়া 
যায় । পংসং 
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অর্থাৎ আমি মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার চিত্তাদি নহে, শ্রোত্র। জিহবা, ভ্রাণ কিন্বা 
নেত্রও নহি ) আকাশ, ভূমি, অগ্নি কিম্বা! বায়ু ও নহি; আমি কেবল চিৎস্বরূপ 
আনন্বময় ব্রন্ম। তখন দ্বৈতগ্ঞান একেবারে তিরোহিত হয় এবং মনুষ্য বুঝিতে 
পারে যে, জগত মায়াময় উহ! মায়া প্রশ্থুত ভিন্ন আর কিছুই নহে এবং 
কেবল একমাত্র ব্রক্দেরই অস্তিত্ব রহিক়্াছে। 

কিন্তু ছুর্বল মানব, সেই গুরু সম্মুখে সমাসীন, ব্রহ্ম জিজ্ঞান্থ খধিদের 
প্রতিত। কোথায় পাইবে 2 যম, নিয়মাদির দ্বার! চিততশুদ্ধি হয় নাই, সুতরাং 
তাহাদের শিক্ষা কেমন করিয়া ধারণ করিবে, জ্ঞানপথে কেমন করিয়া অগ্রসর 
হইবে? একারণ তাহাদের শিক্ষা মানব চরিঝ্রের বিকৃতি অনুসারে, শীঘ্র বিকৃত 
হইক্স( পড়ে। ব্রঙ্গবিদ খধিদিগের শিক্ষার অবনতি ঘটিয়া ধ্দ কেবল 
স্বেচ্ছাঁচারিতায় পরিণত হইয়া উঠে। মন্ুুষ্যেরা তখন ব্রহ্গজ্ঞানের পরিবর্তে 
“নেতি নেতি” করিতে করিতে ধর্মের মুলে কুঠারাঘাত করে। চিত্তগুদ্ধি 
থাকাতে, তাহারা শিব গড়িতে হাদর গড়িয়া! ফেলে *। তাহারা কেব্ল 
বৈতণ্ডিক (1651040৮৪) বেদান্তবাদী হইয়া থাকেন। তাহার একবার 
ভাবেন না যে ব্রহ্ম, কল্পনাবাহিত মনোরথের গম্য নহেন। মুনি খধিগণের 
পবিত্র শিক্ষাকে তাহাব নিরস জ্ঞানবাদের না হয় মায়াবাজ্দর কাষ্ঠবৎ 
কঠোরতায় পরিণত করিয়া ফেলেন। এই পথে ইহাই বিপদ । 


%* প্মেতি নেতি” র প্রকৃত উপকারিতা সকলে বুঝিতে পারে না। 175291, 1016 
প্রভৃতি দ্রার্শশিকদের [)191০০0০এ কৃতকট। বুঝিতে পারা যাঁয়।--পং সং 


(ক্রমশঃ) 
জ্ীআগুতোধ দেব। 


স্পট 
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প্রণব, ছবি ও গান। 


( পূর্বপ্রকাশিতের পর ) 
বিশ্বেশ্বর রূপ । 





ভগবদগীতার একাদশ অধ্যায়ে আমর হরিহরের যুগল-রূপ দেখিতে 
পাই। শ্রকুষ্ণ তাঁহার প্রেমজগতের রূপ জ্ঞান জগতে ঢালিয়৷ দিয়াছেন। 
বৃন্দাবনধামকে মহাশ্বশীণে বসাইয়াছেন। রাখালবালক এবং গোপগোপিণীর 
প্রেম জ্ঞানাগ্সিতে আহুৃতি দিয়াছেন। বুন্দাবনের রাখালরাজা তখন 
মহাযোশীশ্বর। প্রেমের বংলীধবনি উন্মারদিনী যমুনালহরীগুলিকে স্থির, 
নিশ্চল, জলধির অভিমুখে লইয়া! যাইতেছে । ভক্তবৃন্দের তখন উদাস 
প্রাণ। সথা তখন সন্ন্যাপী। সখার আশ্রম তখন কোন অদৃষ্ঠ, মহা- 
ভীতিময় প্রদেশে । তাহার সম্মুথে মহা অগ্নি জলিতেছে। অর্জুন সেই অগ্নি 
দেখিয়! ভয় পাইঘাছিলেন। অর্জুন ভয়াকুল চিত্তে কেবল মাত্র ধলিলেন 
“হে জগন্নাথ ! প্রসন্ন হও”। 

জগতের যত স্থথ সৌন্দর্য্য সেই মহা অগ্নিতে বিলীন হইয়! ষায়। 
জগতের যত চিজ্ঞজ ও ছবি সেখানে কেবল আলোকময় হইয়। উঠে। 
জগতের যত গান সেখানে সমে আসিয়া] পড়ে? সেখানে বৈষম্য নহী।ষ 
সেখানে ছবি ও গান, গান ও ছবি। সেখানে বংশী ও বীণা উভয়ই 
যোগীখ্বরের পদতলে । হরের নিকট হরি শিশু । কিন্তু হরিহুর একাস্মা। 

গীতা! অতি সুন্দর শৃহ্ধলাবিণ্যন্ত ধর্ণক্ষেত্ে পরম বৈষ্ণব শ্রী 
ধধন অর্জুনকে সংহ্ার কাধ্যে উদ্যত হইতে পরামর্শ দিলেন তখন €প্রমে 
লালিত অঙ্ছুনের বিষাদ উপস্থিত হইল। তোমার প্রেমে জগতকে ধারণ 
করিতে চাহি, তবে সংহার কেন? এ"প্রেম বিসর্জন কর1কি পাপ নহে? 
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এ ধর্ঘক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র কি সংহারক্ষেত্রে পরিণত করিতে হইবে? এ বিষাদ 
যে মায়া, তাহ! বুঝাইতে গিরা শ্রীকৃষ্ণ বাশী ছাড়িয়! ভিশুল এবং ডন্থুক্ষ 
ধরিলেন। মহাকাল তালে তালে ভম্বুক নিনাদিত করিয়া পাঞ্চজন্যের 
পূর্ববধ্বনিকে বিশ্লেষণ কিয়! ফেলিলেন। জীবের বিষাঁদে হরির জ্ঞাননেত্র, 
প্রজ্ঞলিত হইল। এ জগত কি? কেবল কালের সংখ্যামাত্র। রূপ ও 
সংখ্যা, শব্দ ও সংখা । মহাট্চতন্য সংখাবশে দ্ষরিত হইয়া চতুর্কংশতি 
তত্বের সৃষ্টি করেন। তাহারই সমষ্টি জীব। এই ক্ষ,রণের নাম কর্ম্। 
এই কর্ম হইতে ভ্ঞান_হয়। পিতামহ ব্রন্মা এই মহাযজ্ঞে, এই ক্ষরণ 
কর্মে, প্রাণ, বলিদান দিয়া জাব স্ষ্টি করিয়াছিলেন। বিষুণ তাহাই 
স্তরে স্তরে ধারণ করিয়া, প্রেমের তুলিকায় গ্ুন্দর বর্ণে রঞ্জিত করিয়া, 
স্থন্দর বাগে ধ্বনিত করিয়া, জগতকে মোহিত করিতেছেন। এ বলিদান 
কষ্টের নহ্চে, প্রেমের । এ জগতে বিষয় ধরিয়াও যত স্ত্ুথ, ছাড়িয়াও 
তত সুখ । ধরিলে একরদদকে কষ্ট, ছাড়িলে অন্য দ্কে কষ্ট। অভ্যান 
বশতঃ প্রাণ ধারণায় স্থখ হয়! ছই প্রশ্তার প্রক্কতিই বিশ্বে অগ্ুতিহত 
ভাবে কর্ন করিতেছে । উভয়ের সংঘর্ষণে স্যষ্টি, উভয়ের পংঘর্ষণে জ্ঞান। 
দ্বিতীয় অধ্যায় হইতে দশম অধাঁয় পর্য্যন্ত সাংখাবিদা, কর্মবিদ্যা, জ্ঞান 
কর্্সংন্যাস কৌশল, অভাস কৌশল, জ্ঞান বিজ্ঞান, অক্ষর ব্রহ্গন্ূপ, 
রাজবিদ্যা এবং বিভূতি সকলের আভাস দিয়! শ্রীকৃষ্ণ গুরুর ন্যায় শিষ্যের 
মনে জ্ঞানালোক প্রদান করিলেন। অজ্জুন জানিলেন যে আত্মার সংহার 
নাই, জন্ম ও নাই। আত্মা অব্যয়, অশব্দ, অস্পর্শ। অর্জুন তখন মহধি 
কপিলের আসনে বসিয়া কেবল অব্যর আত্মাকে দেখিতেছেন। প্রকৃতি 
পুরূষ তাহার নিকট উভয়ই অনাদি। জন্য ঈশ্বর তাহার নিকট অসিদ্ধ। 
কিন্তু অর্জন তখনও শিব্য। তখনও মুক্ত নহেন। তখনও ভগবান 
অর্জুনের হৃদয়ে কর্ণ প্রবৃতি সঞ্চার করিতেছেন। এ কর্ম প্রয়োজনীয়। 
জীবই ঈশ্বরের হস্ত পদ। জীব বর্ম না করিলে ঈশ্বরের প্রকৃতি লোপ 
পাইয়া যার। জগৎ থাকে না। জীব নিমিত্ত মাত্র। জীবের ঈশ্বরত্ব 
প্রাপ্তি হইলেও প্রকৃতি বশে তাহাকে কর্ম করিতে হইচব। সে মুক্ত 
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হইংলও কর্ম করিবে। অর্জুনের জ্ঞানের সঞ্চার হইলেও তিনি সে 
জ্ঞানের পরীক্ষা করেন নাই। কর্ম হইতে জ্ঞান হয়, কর্খেই তাছার পরীক্ষ1। 
এমতাবস্থায় অজ্জুনের স্বতঃই জানিতে ইচ্ছা! হইয়াছিল যে এই অব্যয় 
াত্মা গ্রকৃতিবলে যে মায়ামর কম্মদেহ ধারণ করিয়া থাকেন তাহার 
রূপকি? সেরূপ আমার সখ! শ্রীকৃষ্ণের দ্ূপ কিনা । যদি তাহা ন! 
হয় তবে প্রভেদ কি? ভূতগণের স্থষ্টি ও প্রলয় কিরূপে হইয়৷ থাঁকে ? 
তথন শ্রীরুষ্চ নিজে জ্ঞানচক্ষুতে যাহা দেখিয়া ছিলেন তাঠ। অর্জন 
কে দ্বেখাইলেন। মহাষোগেশ্বর হরি তথন অজ্ঞুনকে বিশ্বেশ্বর রূপ 
দেখাইলেন। বিজ্ঞান জড়জগতের মধ্যে ও এইরূপ দেখিয়া থাকেন 
কিন্ত বিপরীত দিক হইতে । যাহাঁর। কেন্দ্র হইতে পরিধির দিকে চাহিয়। 
দেখেন তাহাদের নিকট এই রূপ বড় হইলেও ছোট। যেমন চিত্রকর 
ছুরস্থ বিরাট চিত্রকে বুদ্ধিকৌশলে একট ছোট পর্দায় অপকিয়া সীম 
হইতে অসীমের দিকে লইয়! যায়, যেমন কবি ছুইটি কথায় বিশ্বের বাথ! 
কহিয় হৃদয় ভগ্ন করিয়াদেন, যেমন নায়ক একটি মধুর গানে প্রাণ 
উন্মাদ করিয়া দেয়, তেমনি একই জ্ঞানচক্ষু দিয়া চাহিয়] দেখিলে বিশ্বেয় 
মহান্‌ দেহ বুঝিতে বেশী সময় লাগে না। সেই দেহ অনেকমুখনেত্র 
বিশিষ্ট, এদেহের বাহিরে কিছুই নাই' সব-ই ভিতরে । এদেছের 
বাহিরে মহাশ্মশান। ইহায় মধ্যে সর্ববই আুখ। শত সহম্র হুর্য্যপ্রভা- 
সমন্বিত আভাঁ। শ্মশানের মধ্যেও সৌন্দর্য । অতি বৃদ্ধ শ্মশানবাসী 
মহেশ্বরও তরুণ লুন্দর। সেখানে কমলাসনস্থ ব্রহ্গা। সে দেহের 
অনেকব।ছ অনেক উদর এবং অনেক নেত্র। প্রত্যেক পরমানুর জ্ঞানেন্দট্রিঃ 
এবং কর্শেন্দ্রিয় এই দেহেরই মধ্যে। এক ভাগে কর্ম হইতেছে, অন্য 
ভাগে অনুভূতি এবং জ্ঞান। তাহার আদি নাই, অস্ত নাই, মধ্য নাই। 
গ্রাণ প্রাথকেই গাবল করিতেছে। ইহা যেমন সুন্দর আবার তেমনিই 
ভয়ঙ্কর। সকলেই বিস্মিত হইয়। অবলোকন করিতেছে । এই জীবন 
সংগ্রাগ দেখিয়া বিজ্ঞান ভ্তত্তিত হইয়া যান এবং ইহার আদি নির্ণয় 
করিতে পারেন না অন্তরীক্ষ-ব্যাপী তেজোমর় অনেক বর্ণ, অনেক 
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গ্রদীপ্ত বিশালনেত্র। ইহা! দেখিতে শান্তি থাকে না। সেই মুখমঞ্চলে 
কালাগ্রি দেদীপ্যযাণ। যোদ্ধাগণ ধাবমান হইয়া পতঙ্গের ন্যায় সেই 
মুখে প্রবেশ করিতেছে। এই উগ্র রূপকাহার? এই উগ্রশক্তির সহিত 
আমার সম্বন্ধ কি? তাহ! জানিনা । তাহাই তোমাকে শত সহশ্রবার 
প্রণাম করিতেছি । ভক্তি তোমাকে প্রণাম করিতেছে । ইন্জ্রিয়গণ 
রূপ এবং শব্ধ দ্বারা সেই মহাশক্তিকে প্রণাম করিতেছে । রূপ ও শব 
কাঁরণশরীরে একতালা করিয়! প্রণবরূপে ব্যক্ত হইয়াছে । দেই গ্রনব 
ধাহার বাহণ তিনিই মহেশ্বর। ঈশ্বরাখ্যাত অ,উ ম, তাহার পদতলে । 
শক্তি তীহাঁকে স্পর্শ করিতে পারে না। তিনি প্রাণের ও প্রাণ। মায়ার 
আবরণ দেখানে নাই। পুর্বে ষে শক্তি তাহার বক্ষে দাড়াইয়াছিল এখন 
সে মহাশক্তিও তাহাকে দেখিয়। স্তস্তিত। ! 

অঞ্জন বলিলেন “নাথ! তোমার এ বিশ্বরূপ পুর্বে দেখি নাই। 
ভ্রমবশতঃ তোমাকে সখা বলিয়াছি, যাদব বলিয়াছি, মার্জনা কর” | 
যখন বিজ্ঞান অবক্তের দিকে তাকাইয়া এই মহাকালের মৃত্তি দেখেন 
তখন বিজ্ঞান বলেন "তোমার প্রেমময় ঈশ্বর কোথায়? তোমার 
করুণার সাগর কোথায় 7 তখন আমর] লজ্জিত হই। তখন আমর 
অপরাধ স্বীকার করি। তবে কি সেই মহাকালের হ্ন্দর মৃত্তি নাই। 
তাহার এই সংহাঁরের মধ্যেকি করুণ! নাই? এই ছুুালোঁক বাণ্ত মহ! 
অগ্নির মধ্যে কি প্রেম নাই? আমরা কি এই অগ্নি দেখিয়া পুড়িক়া 
মরিব। তবেজ্ঞানে স্থখ কোথায় 2 

তাই বিশ্বেশ্বর আবাঁর অর্জুনকে তাহার প্রেমের রূপ দেখাইলেন। 
বৎস্য! তুমি বিমুঢ় হইও না। তুনি হৃদয়ে ব্যথা পাইওন1। তুমি আশ্বাসিত 
হও । তপস্যা, এবং যজ্ঞদ্বায়। এ প্রেমের রূপ দেখা যায় না। ভক্ক 
দ্বার ইহ দৃষ্ট হয়। ভক্কিদ্বার। যে জ্ঞান হয় তাহাতে ভয় এবং মোহ 
নাই। তক্তকি? ধাহার “তাহার” কর্ম করিয়া! থাকেন। 

এই বিশ্ব দেহরূপী সুদর্শন চক্রের মধ্যে ভগবান জ্ঞান, ভক্তি, এবং 
কর্মের সন্ধ অতি কুন্দরদূপে দেখাইয়াছেন। জ্ঞান দৃষ্টিতে কর্শের 
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পংখ্যা কাল। কর্থের রূপই নংহার। একটার হৃষ্টি অন্যটার সংহার। 
কিছু না গেলে কিছু হয় না। আজ আমি প্রাণ দিয় ভাল বাসি- 
লাম, কতই সুখের! কালি সেট! চলিয়া গেল।/ কতই হঃখ। 
আক আমি গড়িলাম, কালি সেট ভাঙ্গিয়া গেল। তাহার দেহের মধ্যে 
তিনি ভারঙ্গিতেছেন এবং গড়িতেছেন। এ বিশ্বদেহের বাহিরে কিছুই 
নাই। দেছের এক স্থানে বেন্ত্রস্থাপন করিয়া তিনি আপনাকেই টানেন 
এবং সেই কেন্ত্রস্থান হইতে কল্পনা করিয়া সেই টানের বিপরীতে বহুদূরে 
চলিয়া! যান। যে শক্তি কেন্দ্র হইতে ব্যয় হইল তাহারই পরিবর্তে 
পরিধির অংশে স্যট্টি। ইহাঁরই মধ্যে ভারকেন্দ্র, মাধ্যাকর্ষণ এবং 
ভার চৈতন্য। এই ষে টানাটানির ব্যাপারে প্রাণের এক অংশ ছিড়িয়। 
অন্য দিকে লইয়া! গেলেন তাহার সংখ্যা, কাল, এবং দূরত্ব তাহারই 
পরমানুবিভাগ এবং চতুর্বিংশতিতত্ব সাংখোর। দেখিলেন। বিজ্ঞান ও 
সাংখ্যশাস্ত্রের খানিকট। ধুঝিয়াছেন। প্রত্যেক পরম্যন্থুর মধ্যে চৈতন্য 
আছে কেন ন। বিরাট বিশ্বকন্ম তাহার দেহে প্রতিঘাত ইইতেছে। মহা" 
স্পন্দনের মধ্যে সে শ্বীয় কেন্দ্রের চতুদ্দিকে তাহার ক্ষুদ্র পন্দনের পরিধি 
বিস্তার করিতেছে । তাহার কেন্দ্রের মধ্যে আছে কে? কে তাহাকে 
রক্ষা! করিয়া আছেঃ বিজ্ঞান বলিবেন-প্রকৃতি। এক প্রকৃতি বিচ্ছিন্ন 
করে, একপ্রকৃতি ধারণ করে, পালন করে, সংহারকেও মধুর করে। 
বুঝিলাম তুমি তাহার পরা প্রকৃতিকে দেখিতেছ। তুমি হয়ত শাক্ত, 
ঈশ্বর মান না, আমি নল] হয় শৈব এবং বৈষ্ণব | তাহাতে কিছু আসে 
যায় না। কিন্তু জানিয়াও তুমি ব্যথা পাইয়া কাদ কেন? আবার 
কাদিয়। কারণের দিকে যাও কেন 2 

এই বিশ্ব দেহের মধ্যে বুতর ক্রুনন তাহারই প্রকৃতির । তিনি যেদিকে 
ভাঙ্গেন প্রকৃতি সেদিকে কীদেন, সেদিকে তাহার ব্যথা লাগে। যেদিকে 
গড়েন সেদিকে তিনি হাসেন! একটা ছেলে মরিয়া গেলে মাতা অন্য একটা 
পাইয়। পূর্ব ছুঃখ বিস্থৃত হয়। কিন্তু তাহার পক্ষে স্থখ_ছুঃখ। কন্মব্যয় 
কর্ম সঞ্চয়। যাহা আছে তাহাই পরিবর্তন। কেন? শাস্ত্র বলেন জ্ঞানের 
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জন্য। জানিতে পারিলে তাহারই আসনের তুমি অধিকারী । ত্তাহারই 
এক পার্থে শত সহস্র চক্ষু কাদিতেছে এবং শত সহম্র চক্ষু হাসিতেছে! সংখ্যা 
সমান। ইহা যদি সত্য না হয় তবে বিজ্ঞানের শক্তি সাতত্ববাদদ (1.2%% ০1 
[76127 ) মিথ্যা হইয়া ষায়। কিন্তু উহা! সত্য। প্ররৃতিই তাহাই । জড় 
চৈতন্য এই প্রকৃতির বশবর্তী । কিন্তু ৬1নীর চৈতন্য বৈষম্যের চৈতন্য নহে । 
জীবনসংগ্রামের চৈতন্য নহে । 

আবার জ্ঞান, কঠোর, প্রদীপ্ত হুতাশনও নহে । তাহার মধুরত্ব সিঞ্চন 
করিতেছেন কে? তিনিই হরের কোলে হরি। তিনিই তাহার অধ্ধাঙ্গ। 
মা চৈভন্যময়ী গায়ত্রী তীাান শক্তি। সে বৈষ্ঞবী শক্তি। হছুতাশন 
কেও মধুন করিয়া! তুলে। সে শক্তি বড় না আমার হরের শক্তি বড় 2 
ছব কালামি কঠে ধবিয়াছিলেন কিন্তু বিষে জজ্জ্ঞরিত হন নাই | তিনি 
যোগবলে প্রকৃতির সংস্পর্শ হইতে মুক্ত। কিন্ত হরি সে বিষের জালা 
সেই কালের অগ্নি, পাবার নিজে লইয়া! জীবকে শিক্ষা দেন যে তাহা 
সহিয়াও সুখী হইতে পারে। ছঃখ আবার কি। হুঃখের মধ্যে থাকিয়া 
সুখী হও । ছুহখ পাইয়া জীবকে সুখী কর। £নইজন্য হর হরির ভুক্ত । 

ইহ1 হইতে জগতে কি উচ্চ শিক্ষা আছে। ইহা হইতে ক্ষমতা এবং 
বিভূতি আর কি আছে। জ্ঞান হইতে ভক্তি কম নহে, ভক্তি হইতে 
জ্ঞান কম নহে। উভয়ের মধ্যেই কর্ম এবং অভ্যাস প্রকৃতি শিখাইভেছেন । 
আমি কর্ম করিতেছি, মমগ্র বিশ্বদেহ তাহার ফল পায়। এ কর্মের 
আবার ফলাফল কি? ইহার মধো আবার অদৃষ্ট কি, জম্বমকি, মরণ কি? 
এই জ্ঞান হরির চক্রে হরহরি একত্রিত হইয়া সমগ্র বিশ্বদেহে পরিগ্লুত 
করিতেছেন। উহাই বিশ্বেশ্বরের রূপ। উহাই প্রণব। 


(ক্রমশঃ ) 
শ্ীস্থরেন্্রনাথ মজুমদার । 


মাঘ ] ধন্মা রাজ্য । ৩৮৯ 


ধর্মরাঁজ্য। 


১।-_ম্তফী সব্প্রদারী সিদ্ধপুক্লুষগণের সাধনলব্ধ উত্ভি | 


কার্ধ্য করিবার কালে মনে করিবে, যাহা করিতেছ ঈশ্বর তাহা দেখি- 
তেছেন। কথা বলিবার কালে স্মরণ করিবে, যাহ! তুমি বলিতেছ তাহ! 
ঈশ্বর শুনিতেছেন | মৌন থাকিবার কালে মনে করিবে ঘে, ঈশ্বর জানি- 
তেছেন, তুমি কি ভাবে মৌন আছ ।--“তাপস হাতম আসম। তাপস 
মালা ১ম খণ্ড ।” 

চারি অবস্থাতে আত্মান্থসন্ধীন করিও (৯) নিক্ষপটে সদনুষ্ঠান করিতেছ 
কি না, (২) নিস্পৃহভাবে কথা কহিতেছ কি না, (৩) উপকারের প্রত্যাশাশৃন্ত 
হইয়া দান কাঁরতেছ কি না, (৪) অক্ুপণ হইয়! ধন ব্রক্ষা করিতেছ কি ন।। 
_ী। ও। 

সুফী মুত্তিকাবৎ তাঁহার উপর সমুদর জঞ্জাল নিক্ষিপ্ত হয়, কিন্ত তাহা 
হইতে সমুদয় কল্যাণ বহির্গত হইয়। থাকে 1-_-তাপস জনিদ বদ্দা্দী । 

যে ঘটনায় অসত্য না বলিলে রক্ষা পাওরা যাইবে না, এরূপ জানিয়াও 
ধিনি সত্য বলেন, তাহারই যথার্থ সত্যনিষ্ঠ।।-__এ। খ্র। 

হৃদয়ের মধ্যে এই ধ্বনি হইল, প্বাব়েজিদ, আমার ভাগুার নানা ধন 
রত্ধে পরিপূর্ণ, যণ্দ আমাকে চাও, এরূপ কিছু লইয়া এস, যাহ! আমার নাই।» 
আমি বলিলাম, “প্রভো, তাহ। কি, যাহা তোমার নাই 1” উত্তর করিলেন, 
“দীনতা ।”----তাপস বায়েজিদ বন্তামী। তাঃ মাঃ ২য় | 

ত্রিশ বৎসর পর্যাস্ত বলিয়াছি, “প্রভে।, এরূপ কর, একরপ দাও |” যখন 
তাহাকে চিনিলাম, বলিলাম "নাথ, তুমি আমার হও এবং যাহা ইচ্ছ? 
তাহাই কর ।-__-এ | এ্র। 

প্রাতঃকালে তাহার স্মরণে যে প্রেমপুর্ণ “আ” শব্টা আমার প্রাণ 
হইতে নির্গত হয়, সমুদয় জগতের সম্পদের সঙ্গে আমি তাহার বিনিময় 
করিতে প্রস্তত নহি ।-__--ত। এঁ। 

৪ 


৩৯০ পশ্থা | ১৩১৬ 


একদিন রাত্রিতে মনকে অন্বেষণ করিতেছিলাম, কিন্ত পাইলাম ন1। 
প্রাতঃকালে এই ধ্বনি শুনিলাম, “বায়েজিদ, আমাকে ছাড়িয়া! তুমি অন্য 
বস্তু কেন অন্বেষণ কর ? মন দ্বারা তোমার কি প্রয়োজন? । শ্র। 

ধাহাদের বন্ধনে কোন বস্ত আবদ্ধ নাই ও যাহার কোন বস্তর বন্ধনে 
আবদ্ধ নহেন, তাহারাই শুফী। হুফীর ধশ্ম শাক্জীয নিয়ম প্রণালী নয়, 
জান নয়, কিন্ত চরিত্র । নিয়ম প্রণালী হইলে যত্ব করিলেই তাহা লাভ 
কব] যাইত, জ্ঞান হইলে শিক্ষা করিলেই তাহ! প্রাপ্ত হওয়া যাইত। কিন্ত 
ঈশ্বরের চরিত্রের ভ্যাষ চরিত্র লাভ করা নিয়ম প্রণালীতে ও জ্ঞানে হয় 
না।_-তাপন আওল্‌ হোসেন ুরী বগ্দাদী। তাঃ মাঃ ২য় 

ধ্বনি হইল, “আওল্‌ হোসেন, সমুদয় তোমাকে দিব, কিন্তু প্রতুত্ব দিব 
না 1” আমি বলিলাম “প্রভো, এই দ্ান বি৩রণ রহিত কর, তোমার সঙ্গে 
যাহাদের সম্বন্ধ নাই, ইহা তাহাদের মধ্যে প্রচলিত থাকুক । সম্পর্কিতভাব 
যেন আমার সঙ্গে না হয় ।৮-_-তাপস আওল্‌ হোসেন খর্কানী | তাঃ মাঃ ৩য়। 

ধাহারা ঈপ্বরেত্র নিকটে উপনীত হন, ঈশ্বর হইতে এমন কিছু তাঁহাদের 
প্রতি অবতীর্ণ হয় ধে, তাহাদের নিজের বলিয়। যাহা কিছু ছিল, তাহা! 
তাহাদ্দিগের মধ্য হইতে বহির্গত হইয়। যায় ও তিরোহিত হয় ।--এ্র। এ্র। 

যখন তুমি আপনাকে সম্পূর্ণ ঘপে বিনাশ করিবে, “তুমি” থাকিবেনা, তখন 
পতুমি” সম্পূর্ণ থাকিবে । ঈশ্বর বলিয়াছেন, “আমি সকলকে সৃষ্টি করিয়াস্ছি 
কিন্ত স্থৃফীকে ্ষ্টি করি নাই। অর্থাৎ নির্বাণপ্রাণ্ড ব্যক্তি স্থষ্ট বস্তর 
মধ্যে গণ্য নয় ।---ত্র। প্র। 

মনুষ্যের পূর্ণতা তিনটা বিষয়ে, (১) আপনাকে এরূপ জানা ঈশ্বর যেরূপ 
জানেন, কিন্ত কাহাকেও জানি না যে এইরূপ আপনাকে জানে । (২) 
তোমার তাহাতে স্থিতি, তোমাতে তাহার স্থিতি । (৩) তুমি কিছুই থাকিবে 
না, সম্পূর্ণ তিনিই থাকিবেন। রী । এ্ী। 

স্ষী মন রাখেন, কিন্ত মন তাহা হইতে অপহৃত হইয়াছে ; শরীর 
রাখেন, কিন্তু তাহ! তাহ! হইতে গৃহীত হইয়াছে ১ প্রাণ রাখেন, কিন্তু তাহ! 
দধ্ধ।__-এ। এ। 


মাঘ । ধণ্ম রাজ্য । ৩৯১ 


ধাহারা বলে প্রণাম দ্বারা ঈশ্বর পরিচয় লাভ হয়, তাহাদের কথায় 
হাপ্য সম্বরণ করা যায় না, ঈশ্বরকে ঈশ্বর * দ্বারা জ্ঞাত হওয়া যায়, স্থষ্ট বস্ত্র 
প্রমাণ দ্বারা কেমন করিয়া জানিবে | 1 এ। 

যিনি দান করেন, গ্রহণ করেন না, তিনিই পুরুষ; যিনি গ্রহণ করেন 
ও দান করেন, তিনি অদ্ধ পুরুষ: যিনি গ্রহণ করেন, দান করেন না, 
তিনি কাপুরুষ ।-তাপস আৰু এদ্হাক এতব্রাহিম গারোনী। তাঃ আঃ ৩য় | 

ঈশ্বরত্ব অন্তরে অবতীর্ণ হইয়া সমুদয় নিয়ম প্রণালী বিলুপ্ত করে ও 
তাহা ধ্বংস করিয়া ফেলে। যখন তুমি ঈশ্বরের প্রতি দৃষ্টি করিবে তখন 
ষোগ হইবে, যখন নিজের প্রতি দৃষ্টি করিবে তখন বিচ্ছেদ হইবে ।__তাপস 
আবুবেকর ওয়াসতী | তা: মাঃ ৩য় | 

আত্মোৎসর্শ ব্যতীত নির্ভর স্থাপন ঠিক হয় না, আত্মচেষ্টা ত্যাগ না 
করিলে আস্মোৎসর্গ হয় না। নির্ভরের তিনটা লক্ষণ, (১) অন্তের নিকট 
প্রার্থী না হওয়া, (২) কিছু উপস্থিত হইলে গ্রহণ *না করা, ৩] শুরহণ 
করিলে বিতরণ কর।। নির্ভরশীলকে তিনটি বিষয় দেওয়া হয়, (১) সার বিশ্বীস)(২) 
অধ্যাত্মিক তত্বের দীপ্তি, (৩) গ্রশ্বরিক সান্নিধ্য দর্শন । কিছু থাকুক ব| না থাকুক 
উভগ্ধ অবস্থায় তোমার স্থির থাকাই নির্ভর! অন্য সম্পর্ক শুন্ত হইয়া 
ঈশ্বরের সঙ্গে তুমি জীবনযাপন করিবে, ইহাই আন্তরিক নির্ভর ।-_-+ 
তাপন মহল তন্তবী| তাঃ আঃ ৪র্থ। 

পাঁচটা বিষয় জীবনে অমূল্য মণি সদৃশ ১-এমন দ্বীনতা যে, সম্পদ 
প্রদর্শন করে; এমন অনশন যে তৃপ্ত প্রদর্শন করে) এমন ছুঃখ যে, 
প্রসন্নতা প্রদর্শন করে; এমন বীরত্ব ধে, শক্রর প্রতি বন্ধুতা প্রদর্শন করে; 
এমন নিশাজাগরণ $ করিম্ন। সাধন ও দিবাভাগে উপবাস ব্রতপালন যে, 
শক্তি সামর্থ্য প্রদর্শন করে ওঁ । এ্ঁ। 


*. অহংরূপী ঈশ্বর । পংসং।+ ক্ষেম। পংসং। 

10, 9011 911 ৮7০57550270. 109119%/ 7) (81515), সর্বব ধন্মান পর্িতাজ্য 
যামেকং শরণং বজ । গীতা। পংসং। 

$ গীতার গড়াকেশ ভাব । পং সং। 


০ শল্শাশাীশশীিশাশশাা শী শিশি শিট 


৩৯২ পন্থা | [ ১৩৯৩ 


তিনটা বিষয়ে বীরত্ব ;--(৯) অসত্যাচরণ না। করিয়া অঙ্গীকার পূর্ণ করা, 
(২) দান ন। পাইয়। প্রশংসা কর।, (5) প্রার্থনা ব্যতিরেকে দান করা। 
-তাপদ মারুফ গোর্থী। তাঃ মাঃ ৪র্থ। 

যে লোক আধিপত্াপ্রিয়, সে কখন মুক্তিলাভ করে ন|।। জিহ্বাকে 
যেমন লোকনিন্দ। হইতে বিরত রাখিবে, তদ্রপ লোকস্তরতি হইতে নিবৃত্ত 
রাখিবে। ভ্র। এ1* 

সাধনার মুল সংসারে বৈরাগ্য, পুক্ষকারের মূল সংসারের প্রতি বিমুখ 
হওয়া ।--তাপস সর্প মকতী। তাঃ অঃ ৪র্থ। 

তুমি ঈশ্বর শিক্ট স্বর্থ কামন। করিবে না) নরক হইতেও রক্ষা 
পাহবার প্রাথী হহবে না, হহাছ স্বীপ্কতি। আমি বৈরাগ্যের কোন সীমা, 
নিধত্তির কোন অস্ত জানি নী, কিন্ক তাহার টুগঃ পথ অবগত আছি। 
স্পতাগস আবু সোলয়মান দায়ারী। এ। শ্রী? 

যে ব্যক্তি সম্পদ তশ্ধ্া হইতে দারিদ্রাদশায় পতিত হয়, যদি সেই 
দরিদ্রতা তাহার নিকট বহু সম্পদ অপেক্ষা শ্রেঠঠ না হয়, তবে সে ছুইটী 
ছুঃথে পতিত হইয়া থাকে, সংপারে দ্ুঃঘখ ও পরলোকে ছুঃথ। যে ব্যক্তি 
সম্পদ এশবর্ধ্য হইতে দারিদ্রদশায় পতিত হয়, ঘদি সেই দরিদ্রুতা তাহার 
নিকটে সম্পদ অপেক্ষ। শ্রেষ্ঠ বোধ হয়, তনে সে ছুইটী আনন্দ লাভ করে, 
পৃথিবীতে আনন্দ ও পরলোকে আনন্দ ।-তাপন আবু আলি শরকিক। 

কেহ প্রশ্ন করিলেন, যদি আনম ব্যবসার বাণিজ্য না করিয়! নির্জনতা 
আশ্রয় করি, ভদ্বিষয়ে আপনি কি বলেন? উত্তর হইল--উঈশ্বরকে আশ্রয় 
করিয়া কল, এমন কোন ধন্মভীরু লোককে দেখি নাই যে, তিনি জীবিকার 
জন্ ব্যবসায়ের প্রার্থী হইয়াছেন ।__তাপস সুফিয়ান সুবি বসোরী । 

তামার বে কোন অবস্থ। ঘটুক না কেন, কোন অবস্থাতেই ষণ্দ ঈশ্বরের 
প্রতি দোষারোপ না কর, তাহ হইলে তোমার বিশ্বান আছে বল! যায়। 
পরম পবিত্র সেই ঈশ্বর, তিনি আমাকে গৃহ হইতে, দেশ হতে “হিষ্কৃত 


শেপ 





৮ শা পাশপাশি পি পাপা পাপা শিপিপিপপিশপ পাপস্পাপপপপাপা শালা 


* তুল্যনিন্দা স্ততিমৌণী-_গীত। ৷ পং সং) 


মাথ] ধন্ম রাজ্য । ৩৯৩ 


করিয়াছেন, ও আমার ধন হরণ করিষাছেন; আমি তাহাকে গ্রেম করিতেছি । 
তুমি মন্দলোক সত্বেও ষদি তোমাকে কেই ভালগোক বলে, মন্দলোক বল! 
অপেক্ষা তাহা তোমার নিকট সন্তোষকর হয়, তবে এ বড় আশ্চর্য 1--এ&। &। 

ঈশ্বর কিন্কর প্রকৃতপক্ষে যখন ঈশ্বরগুণানুাদকারী »ন তখন তিনি 
একটা আ্রোতম্বতীব স্তায় হইয়া থাকেন। উঈবের আদেশে ইতন্ততঃ তাহা 
হইতে নব জীবনের পয়ঃগ্রণালী সকণ প্রবাহিত হয়। তিনি ঈখর গুণানুবাদ 
কবিয়া যেজ্যোতি লাভ করেন, * তাহাতে সমুপর দর্শন কণিয়। থাকেন । 
প্রকৃত একত্বণদ এস্থানে পুর্ণত। লাভ কবে তাপস আবু ওস্মান সয়িদ 
মগরবী | তাঃ মাঃ ৫ম! 

আত্মাভিমানী অপেক্ষ। পাপা শ্রে্, ঘেহেতু পাপী মাঁপনাকে পাপা বপিয়া 
স্বীকার করে ও বিনীত হয় । আত্মাভিমানী আমীন শৃঙ্খলে আবদ্ধ 
থাকে । এ । উ। 

তাহাই উন্তন ভ্রাতিপঙ্গ, বে সঙ্গে তুমি ন্ডের ক্গাধীনতাব স্তর ভ্রাতাকে 
শ্বাধীনতা দান কর, তাহার কোন বগ্ততে লোভ ন। করু, এবং তদ্‌্কর্তৃক 
উত্পীড়ন বহন কর, তাহ ক্রটা স্বীকারকে তুমি গ্রাহা কর, তাঠার প্রতি তুমি 
ভ্ার়াচরণ কর ও তুমি নিক্গের প্রতি তাহার হ্যাপাচরণের প্রত্যাণী না হও, 
তুমি তাহার অনুগত থাক এবং তাহা"ক নিদের অনুগত না কর, তাহা হইতে 
তুমি যে উপকার প্রাপ্ত হও তাহা বহু জ্ঞান কর এবং তৃ'ম তাহাকে যে উপকার 
কর, তাহ) সামান্ত ও অকিঞ্চিতকর বলিয়া ভান। এ) এী।7 
ব্ধাতার অধীনতাক্স ইন্ড্িয়মকলকে নিয়মিত রাখাই প্রকৃত তপস্ত। ক এ । 

আদেশ পাহয়। আদেশের মন্ুনবণ করাহ দাসত্ব। লোকে যে সকল 
বিষয়ের চর্চা করিকা থাকে তম্মধো শ্রেষ্ঠ বিষয় আত্মজাবনের আলোচনা, 
এবং প্রজ্ঞাবান হইয়। জীবনের কার্যের প্রতি দৃষ্টি রাখ। ও তাহ! অনুধ্যান 
করা (ইহাই ধর্ম) এ] গ্র। 


_শ্াীশ্ীপাঁটি শি শা পিতা পপি পাশাপাশি শিপ পি পপ 
০ পপ কপি পল পল আপীল | আপ পাতি সপ 
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৩৯৪ পন্থা । [ ১৩১৭ 


সুখের আবস্থায় মৃত্যুকে প্রেম করাই অক্করাগের লক্ষণ।-__যে ব্যক্তি 
দাতার দানেতে অন্ুরক্ত, তাহাতে কোন পদার্থ নাই ; থে ব্যক্তি দাতার প্রতি 
অনুরত্ত, তিনিই শ্রেষ্ঠ লোক ।- তাপস আবুল্‌ কাসেম নসরাবাদী | তাঃমাঃ ৫ম । 

প্রসরতার ভূমিতে উপস্থিত হইতে যে ব্যক্তি ইচ্ছ। করে, তাহাকে বল 
ঈশ্বরের যে ব্ষিষ্বে গ্রপন্নতা, সে যেন তাহাকে ধারণ ও আশ্রয় করে । | প্র। 

নির্মলতা ত্রশ্বরিক জ্যোতিঃবিশেষ, উহা ঈশ্বরের দিকে পথ প্দর্শঙ 
করে।-_ঞঁ। শ্রু। 

ষে ব্যক্তি স্বীয় প্রাণকে প্রেমাম্পদের গৃহদ্বারের সম্ার্জনী করিতে পারে 
না, সে প্রেমিক নহেন্* ।--তাপস আবু আলি দক্কাক। তাঁঃ মাঃ ৫ম। 

ঈশ্বর বলিয়াছেন, “আমি তাহাদিগকে প্রেম করি ও তাহারা আমাকে 
প্রেম করে।” এই কথায় উচ্চ সাধনভজনের উল্লেখ নাই, হেতুর প্রসঙ্গ 
নাই, বরং প্রেমকে প্রকৃতিগত অহেতুকী বলিয়! উল্লেখ করা হইয়াছে । এ. এ। 

ছুইটী কথার মধ্যে সমগ্র জ্ঞান রহিয়াছে । ঈশ্বর তোমা হইতে যে ক্রেশ যন্ত্রণা 
দূর করিয়াছিলেন, তুমি তাহা আর আপনার উপর টানিয়া আনিও মা। 
দ্বিতীয়তঃ, তিনি তোমার প্রতি যাহ। বিধি করিয়াছেন, তুমি তাহার অপচয় 
করিও না, তাহা সম্পাদনে ক্রটী করিও না। তাপস আবু এস্হাক এত্রাহিম 
থওয়াস। প্র। প্র 

সচ্চিস্তা ধ্যানকে আনয়ন করে এবং ধ্যান নিগুঢ় প্রেমকে আনয়ন করিয়া 
থাকে । শী। এ। 

যে বিষয় তোমার নিকটও গুপ্ত থাক1 আবস্তক, তীহী তুমি ভন্য কাহারও 
নিকট ব্যক্ত করিও না ।- তাপস হমছুন্‌ কস্সার নেশাপুরী । এ্রঁ। 

বাহার চরিত্রে কোন কল্যাণগুণ দেখ তাহা হইতে তুমি বিচ্ছিন্ন হইও না। 
তাহা হইলে সম্ভবতঃ সত্বরই তাহার কল্যাণগুণের কিছু থেোমার অন্তরে 
সঞ্চারিত হইবে 1 প্র 

ইহ পরলোকে নিজের নিজের সঙ্থন্ধে কাহাকে প্রার্থী বোধ না করাই 


বিনয় ।-_ | প্র। করার যারারারারার 
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মাধ । ধন্মরাজ্য। ৩৯৫ 


আমি উপাসনাক়্ প্রবৃত্ত, লোকে ইহা! দেখিতেছে, ইহা ভাবিয়া! যাহার 
আনন্দান্থভব হয়, তাহার উপাসনা ব্যর্থ হয় কি না, এ বিষয় আমি প্রথমে 
ভাবিতেছিলাম, এক্ষণে আমার স্থির প্রতীতি হইয়াছে যে, উহ1 ব্যর্থ হয় *।-_- 
তাপস হ্বারেম মহাঁসবী। তাঃ মাঃ ৫ম। 

বিপদ্রূপ শরের লক্ষ্য হইয়া থাকাই ধৈর্য্য । বিপদ উপস্থিত হইলে 
অন্তরে বাহিরে নির্বিকারভাবে স্থির থাকাই আত্মোৎসর্গ ।_ এ । প্রী। 

ষে বাক্তি প্ররৃতরূপে ধৈর্য্য ধারণ করে, সে নিজের ধধর্যয বিষয়েও ধৈর্য্যশীল 
হয্ব ; সে ধৈর্য্য ধারণ করিয়া বিরক্তি বা নিন্দা প্রকাশ করে না ।_-তাঁপস 
আহম্মদ খদেরুয়া বলখী। তাঃ মাঃ ৫ম। 

যে ব্যক্তি ঈশ্বর প্রেমিক তাহার মনে ধহিক পারত্রিক কোন বস্তই শ্রেষ্ঠ 
বলিয়া স্থান পায় না। যেহেতু তাহার অন্তর ঈশ্বরমননে পূর্ণ থাকে; তীহান্র 
সেব৷ ভিন্ন প্রেমিকের অন্তরে অন্ত কোন বামনা থাকে না, যেহেতু এহিক 
পারভ্রিক কোন গৌরব তাহার দৃষ্টিতে স্থান পায় না, এবং তিনি আত্মীয় 
পরিবার মধ্যে স্থৃতি করিয়াও আপনাকে বিদেশী বলিয়া জানেন) যেহেতু 
তিনি সখার পরিচর্ধ্যায় যে উচ্চ অবস্থা প্রাপ্ত, তদ্বিষয়ে কেহই তাহার সহধোগী 
নহে।_এ। এ্র। 

কোন নিদ্রা আলস্যনিদ্র' অপেক্ষা সমধিক গাঢ় নহে, কোন শক্র কামশক্র 
অপেক্ষা সমধিক সবল নহে । আলস্তনিপ্রার গাচ়তা না হইলে কাম জয়লাভ 
করিতে পারে না।- ত্র । এ। 

কোন বস্ত জ্ঞানীকে মলিন করে না, বরং সমুদায় মালিন্ তাহার দ্বারা 
পরিষ্কৃত হয়।_-তাপস আবু তোরাব। তাঃ মাঃ থম। 

প্রবৃত্তির বিরুদ্ধাচারেই সম্পদ, তাহার আম্গতোই তোমার বিপদ । 
1 ত। 

বিশ্বাস রূপ জ্যোতি ঈশ্বর ধর্শসাধকের অন্তরে সঞ্চারিত করেন। 
সেই জোতিতে সাধক সমুদয় পারলৌকিক ব্যাপার দর্শন করেন, তাহার 


ক কউ 


ক (67725 1775075655০ 006 0015, 2161060৮756. 1 পংকজ 


গড পন্থা । (১৯০ 


পরলোকের মধ্যে যে নকল আচরণ থাকে সেই জ্যাতির তেজে তিনি তাহ 
দগ্ধ করিয়া ফেলেন। তখন সেই জ্যোতির সাহায্যে পাঁরলৌকিক সমু 
ঘটন। প্রত্যক্ষ তিনি অবলোকন করেন। তাপস আঙ্গদ এস্ভাকী । তাঃ মাঃ ৫ম । 


যে ব্যক্তি ইচ্ছা কবে যে জীবিত হই, ভুমি তাহাকে বল হৃদয়কে ভগ্ন কর 
ও লোভ পরিত্যাগ কব; তাহ। হইলে সকল মলিন বিষয় হইতে মুক্ত হইবে, 
ও নাজীবন 1 লাভ করিবে ।- তাপস অবদোল্ল! খবিক। তাঃ মাঃ ৫ম | 
যেব্যক্তি মনে করে যে, সাধন্বলে পরমেশ্বরের সঙ্গে সম্মিলিত হইব, সে 
আপনাকে অসীম ক্লেশে নিক্ষেপ করে, অপিচ যেব্যক্তি মনে করে সাধনবলে 
তাহার নিকট পৌছিবে সে অসাম আ'কাজ্কাজালে জড়িত হইয। পড়িবে ।_ 
তাপন আবুসরিদ খররাজ | তাঃ মাঃ ৫ম। 


সংসারে এমন কোন বস্ত্ নাই যে, ভুমি তাহাতে আনন্দলাভ করিবে, 
নিম্মল আনন্দ সংসারে নাত --তাগস আবু হ'জেম মক্কী । তাঃ মাঃ ৫ম । 

থে পধ্যস্ত তোন। "“ইতে অভয়লাভ না করিঝে সে পধ্যস্ত তুমি পুর্ণতা 
প্রাপ্ত হহবে নাত । এ । 

মনুষ্যত্বের বিলোপে নিরবচ্ছিন্ন ঈশ্বরত্বেব প্রকাশে একাত্মতা ।--তাপস 
আবু মোহম্মদ রবিম ' তাঃ মাঃ ৬্্ঠ। + 

যিনি আপনার সমুদর হূদয় প্রভুকে উৎসর্গ করিয়াছেন, এবং জোকের 
সেবাঁতে দেহকে নিযুক্ত রাখিয়াছেন, তিনি তত্বজ্ত লৌক।--তাপস আবু 
আপি জরজানি। তাঁঃ মাঃ শুষ্ট। 


ঈশ্বর সম্বন্ধে উত্তম অনুভূতিতে তব্জ্ঞানের উচ্চাবস্থ। প্রকাশ প্রায়, 
আপনাকে নিকৃষ্ট অনুভব করাই তত্বজ্ঞানের মূল।-_-এঁ। এ্র। 


* “দ্বিজিত্ব” ?2--পং সং । 
1 ৬০1০৪ 0 (70 916197706 ,) 11105 9911 011৮2065720. 006 5016 ০06 ৯01101602 


[86৮67 0001 61772) ) 07001 076 (০77 [0850 016), এই বিলোপই সম্পূর্ণ খত 
নিবেদন। পংসং 


মাঘ! ধন্মরাজ্য। ৩৯৭ 


তৃমি স্থিরতার অধীশ্বর হও, অলৌকিকতার প্রার্থী হইও না।* যেহেতু 
তোমার প্রবৃত্তি অলৌকিক ক্রিয়ার অভিলাসী, ঈশ্বর স্থিরতা চাহেন। 
_শী। খ্রী। 

কিছুই ন| পাহয়। যিনি প্রফুল্লচি,ভ, না পাইলেও মৃত্যুকাল পর্যন্ত উদ্ত 
উৎসাহ প্রকাশ করা উচিত মনে করেন, ও সহিষ্টুতা সহকারে ছুর্গতিভোগে 
প্রস্তত এবং মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইতে সম্মত, তানই বিরাশী। তাপস 
আবৃবেকর কেতানী। তাঃ মাঃ ৬ষ্ঠ। 

পরমেশ্বর প্রত্যেক মন্থ্তকে তাহার নিজ কর্মোপযোগী আত্মপরিচয় 
দান করেন। যে পরিমাণে তাহাকে সেই কর্মফল প্রদান করেন, সেই 
দেই পরিমাণে তাহার আপদ" বিপদে তাহার আন্ুকুল্যের আয়োজন করি! 
রাখেন ।-_-তাঁপস জাফের জ্বল্দি। তাঃ মাঃ ৬ষ্ঠ। 

সেবাতে জীবন সমর্পণ করা, মানবীর ভাব হইতে বহির্গত হওয়া, 
ঈশ্বরের প্রতি পূর্ণরূপে দৃষ্টিস্থাপন করাই খধিত্ব 1) প্রঁ। 

প্রক্কৃত যু চেষ্টা ভ্রাতৃবর্গের জন্য হউক, নিজের জন্ট নয়।-_-এঁ। এ্রঁ। 

প্রমত্ত প্রেম প্রেমিকের অন্তরে অনল স্ববূপ। বখন এই প্রেম প্রবল 
হয়, ঈশ্বর ভিন্ন যাহা কিছু থাকে তৎসমুদয় দগ্ধ করে এবং ভশ্ম সদৃশ 
করিয়া বছিনিক্ষিপ্ত করিয়া থাকে 1+1--তাপস আবু নজর সেরাজ । 

পরমেশ্বরকে পরমেশ্বর অন্বেষণ করেন, পরমেশ্বরকে পরমেশ্বর আহ্বান 
করিয়া থাকেন, পরমেশ্বরকে পরমেশ্বর জানেন। তাপস আবুল আব্বাস্‌ 
কস্সাব। তাঃ মাঃ ৬ষ্ট। 

ধর্মগুরু তোমার দর্পণ স্বরূপ, যে পরিমাণে তোমাতে অন্ুরাগের জ্যোতিঃ 
সেই পরিমাণে তুমি তাহাকে যোগে দর্শন করিতে ষমর্থ হও ।_ ৷ প্রী। 

বখন একা স্বজ্ঞানের সন্তেও প্রভুর গৌরবের প্রতি সাধকের দৃষ্টি নিপ- 





৬ কিন্ত আক্ষেপের বিষয় আধুণিক তত্বাশ্থেষগপের মধ্যে অলৌফিকতাই সাঁধনার ক্ষ 
বজিয়। গচ্য হইতেছে। পংসং 
1 এইই প্রেষাজ্বক জ্ঞানই গীতার জ্ঞানাপ্ত্রি। পংসং 
€ 
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তিত হয়, তখন তাহার মন উন্দুক্ত হইয়া যাঁয়।- তাপস ওমর এবল্‌ ওস্মান 
মন্কী। তাঃমাঃ৬ষ্। 

সমুদয় নিজের ভাব ও নিজের জ্ঞান হইতে আপনাকে শূন্ত ন! করিয়া 
আমি কখন কোন ধন্মাচার্যের নিকট উপস্থিত হই নাই ।_-তাপন মমশাদ 
দলয়বী। এঁ। প্র। 

পরমেশ্বর সম্বন্ধে শুদ্ধসঙ্কল্প না হইলে অন্তর শুদ্ধ হয় না, সাধু পুক্ুষ- 
দিগের সেবা না করিয়া দেহ শুদ্ধ করা যান না।--তাঁপস আবুল খয়র 
আকতা। তাঃ মাঃ ৬ষ্ঠ। 

যে সাধক ক্লেশ বহনের প্রার্থী, তাহার ছুঃখ কেশ হইতেই আনন্দ হয়। 
তাপস আবু আবদোল্লা মোহম্মদ। এ। শ্রী 

সমুদ্ধয় জগতে নিগুঢ় জ্ঞান বিদ্যমান, যে পরিমাণে প্রভুর প্রকাশ সেই 
পরিমাণে প্রত্যেকের দেই নিগুঢ় জ্ঞান লাভ হইয়া থাকে ।-তাঁপম আবু. 
বেকর ্্লানী। প্র। এ। 

দূরত্বের যলিনত'র অবসান, নৈকট্যের নির্মলতা লাভ স্থফীর ধর্খব। 
_-তাপস সাবুলানী আহমদ্‌ রুদবারী। এঁ। 

আপনাকে স্বীয় প্রেমাম্প'্দ সম্পূর্ণরূপে উৎসর্গ করিবে, তোমার নিজের 
বলিয়া কিছুই অবশিষ্ট থাকিবে না, ইহাই প্রেম ।- শ্রী । এ। 

ইহাই প্ররুত একাত্বাকতা যে, তোমার অস্তরে এক ঈশ্বর ভিন্ন অন্ত 
কিছুর উদয় হয় না। অর্থাৎ একত্বের এতদূর পরাক্রম হয় যে, অন্ঠ যাহা 
অস্ত র উপস্থিত হয়, তাহা একত্বে বদ্ধিত হইয়া থাকে এবং একত্বের আকারে 
প্রকাশ পায়। প্রথমে সমুদয় এক হইতে উৎপন্ন হইয়া! ভিন্ন ভিন্ন আকার 
ধারণ করিয়াছে, এখন সমুদয় এক ত্বকতাতে নিমগ্ন হইয়া একের আকার 
ধারণ করে।-_ তাপস অ বুল আব্ব স্‌ সৈয়াদী। প্র। এরঁ। 

ষেক্ূপ সন্মন লাভে সন্তুষ্টি হয়, তন্রপ যে পর্য্যস্ত অবমাননার সন্ধপ্টি 


না| হয়, সে পর্য্যস্ত সাধকের প্রকৃত বিশ্বাস হয় না।- এ । এ্র। 
(ক্রমশঃ) 
জনৈক জিজ্ঞান 


আখ] বিচার-সাগর | ৩৯৯ 


বিচারস্সাগর | 


পঞ্চম তরঙ্গ । 
শ্ীগুর ও বেদাদির ব্যবহাবিক পতিপাদন, ও মধ্যম 


অধিকাবী সাধন নিবূপণ। 

“গুরুমুখ নিঃশ্যত বেদ বিচার শ্রনণে, অদ্বৈত বর্গ সাক্ষাৎ করে হয়” 
পুর্ব তরঙ্গ কখিত এই বাক্য শ্রবণ করিগ। অদৃষ্টি নামক দ্বিতীম শিষ্যের 
হাদয়ে এইরূপ সংশয় জন্মিল যে-_ণ্বেদ ও গুরু সত্য হইলে দ্বৈতহ্থত 
অদ্বৈত সিদ্ধান্তের খণ্ডন হয়: অসত্য হইলে, তমার! পুরুঘার্থ প্রাপ্তি »স্ভবে 
না। উভয় রীতিতে বেদ ও গুরু হইত অদ্বৈত জ্ঞান হহন্ে পাবে না| 

অদৃষ্টি কহিলেন 

মিথ্যা যদ “বদ গুরু কহ ভগবন। 
তাছে ভব থেদ ধ্বংশ না হয় কখন ॥ 
মরুতস্থলে বা মণ্য) মবীচি ক দুল) 
পিপাসা ন।শিতে তাহা নাঙি ধরে বল॥ ১॥ 
সত্য যদি বেদ গুরু কহ কৃপাময়। 
রহেনা অদ্বৈত বাদ, দ্বৈত সে উভয় ॥ 
মধ্যাচার্য্য আদ বিজ্ঞ স্থপশ্তিত বত। 
অশুদ্ধ বলিয়। তাজে শঙ্কবের মত ॥ ২॥ 
এ আশঙ্কা দযাময় হতেছে ভয়য়। 
কোপ নাহি কর প্রভূ ম্টাও সংশয় ॥ 

শ্রীগুক্ কহিলেন £- কহে গুরু শুনি এই বচন শিষ্যেব। 
পরম প্রনাণ দিদ্ধ মত শঙ্কপের ॥ ৩৪ 
মধ্য আদিচাি বন্ধু তারাযাহাকয়। 
বেদের বিরুদ্ধ মত জান তা নিশ্চয় ॥ 
ব্য'সের বচন শুন কহে ব। পুরাণ *। 
তাহাই শঙ্কর মত করে সপ্রমাণ॥ ৪॥ 
* বায়ু ও কৃর্ম প্রস্ৃতি পুরাণ । 


৪৬৬ 


পন্থা । | ১৩৯৯ 


“নানা অর্থে বেদ যবে ক্লুলিতে, প্রচার | 
আসিবেন শ্রীশঙ্কর শস্তু অবতার | 
বন্্রীনাথ যুক্তি প্রত করি উত্তোলন । 

গঙ্গ। হতে করিুষন স্বস্থানে স্থাপন ॥ 
জৈন বুদ্ধ মত ঘত করি উৎপাটন। 
বেদের যথার্থ অর্থ করিবে মণ্ডুণ ॥ ৫ ॥ 
ভান্থ যথা! নীলাকাশে হইয়ে উদয়। 
নাশে জগ আবরণ অন্ধকার ময় ॥ 

সংশয় বা? বিপর্যয় করিয়ে ছেদন 
প্রকাশে সকল বন্ত (য আছে যেমন ॥ ৬॥ 
বেদার্থ-বিচারে তথা শঙ্কর ব্যাখ্যান । 
বিনাশে সংশয়, ভ্রম, সকল অজ্ঞান ॥ ৭॥ 
বেদের অপব অর্থ করে যেইঞ্জন। 

মে শঠ বিফল শ্রম কলে অকারণ ॥ 
পুরাণে “য অর্থ ব্যাস করেছে প্রকার। 
শঙ্কর ব্যাথ্যান সেই মত অনুসার ॥ ৮ ॥ 
পুরাণে জেলেছে ব্যাস দীপ জ্ঞানময়। 
মধ্যমত ভ্রাস্ত তাহে দেখি স্ুনিশ্চয় | 
বান্সিকী সে আদি কবি তাপস রতন । 
বাশিষ্ঠ অন্ৈত লাদ করিল কীর্তন ॥ ৯॥ 
সেই সে অদ্বৈত বাদ্দ শঙ্কর ঘোষিল। 

এই হেতু তাব মত প্রামাণ্য হইল । ১০॥ 
ভেদ বাদ বান্সিকীর বচন বিকুদ্ধ। 

দেখি ভেদবাঁদ শিষ্য সকল অগুদ্ধ॥ ১১॥ 


(টীকা £--পুবাণে ব্যাপদেৰ বলিয়াছেন পকলিতে যধন বেদের নান 
অর্থ প্রচার হইবে, তখন কৃপাময় শিব শঙ্কর নামে অবতীর্ণ হইয়া স্থরুদর 
গঙ্গা হইতে বর্দ্রীনাথ মুত্তি উদ্ধার করিবেন ও স্বস্থানে স্থাপন করিবেন । 
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ইৈনবুদ্ধমত খণ্ডন ও বেদের বথার্ঘ ব্যাখ্যান করিবেন” এই ব্যস 
বচন শ্রীশঙ্কর মতের গ্রমাণ। মধ্যাদির ভেদ মত অগ্রমাণপ। আদি 
কৰি সর্ধজ্ঞ বান্সিকী খা উত্তর রামাযণ বাশিষ্ঠ নামক গ্রন্থে বহুবিধ ইতিহাস 
আদি দ্বারা অহ্ৈতমত প্রধান দৃষ্টি ৃষ্টিবাদ প্রতিপাদন করিয়াছেন । 
হুতরাং, অধ্বৈত মণ্ত বান্সিকী বচন অন্ুসার প্রমাণ। বালিকী ৰচন- 
বিরুদ্ধ ভেদবাদ 'অণ্ুদ্ধ। ভেদবাদ যুন্ত নিরুদ্ধ। খণ্ডণ খণও খাদ্য 
নামক গ্রন্থে শ্রীহর্য মিশ্র ইহা প্রতিপাদন করিয়াছেন। ভেদবাদ থণ্ডণ 
যুক্ত নুকঠিন, সুতরাং লিখিত হুইল ন?। 

শ্রীহূর্য রচিত গ্রন্থ একত্ব খণ্ডণ ! 

খগুখাদ্য শাম তার ভেদের খওণ ॥ 

ভেদ ছেদ যুক্তি তাহে আছয়ে প্রচুর । 

ধণ্ডতখাদ্যে আছে রস অত স্থমধুর ॥ ১২ ॥ 

যেই গ্রন্থে ভেদ বাদে আচ্ছায়ে 'ধক্কার। 

পৃর্ণ তাহে তেদ ছেদ বহুল বিচার ॥ 

কঠিন দৃরূহ তর্ক খণ্ডণের অতি। 

সে তর্ক বুবিতে শিষ্য নহে তব মতি ১৩॥ 

এই হেতু সেই তর্ক না করি বিচার । 

ভেদের খণ্ডণ যুক্তি যাহাতে অপার ॥ 

অপ্রমাণ ষাব মত ভঙদ লক্ষ্যযার। 

যুক্ত নাহিক কাজ * ধণ্ডণে তাহ'র॥ ১৪ ॥ 

ভেঙ্গের প্রতীতি হতে মহা ছুঃখ ভার। 

ধর্্রাজ যম 1 কণ্ঠে এ বাকা প্রচার ॥ 

তেই চিত্ত হতে কর তেদবাদ ত্যাগ । 

একই অদ্বৈত বাদে কর অনুরাগ & ১৫ ॥ 





1 ক্ষ্ঠোপপিষদে নচিকেতা! প্রতি ষমের উপদেশ । 


$৩২ 


শন্থা | [ ১৩১৩ 


পরমাত্মা নানারপ দেখে যেই জন । 

শ্রুতি কহে সে পুরুষ পায়রে মরণ ॥ 

দ্বৈত মতে মতি তার লয় যেই জন। 

বেদ কঞ্ছে সেই তাঁর ভয়ের কারণ ॥ 

জরে ধোয় আম! হতে ভিন্ন কিছু আর। 

যে প্েখে সে পণ্ড ইহা বেদেভে প্রচার ॥ ১৬। 
এইহেতু দ্বৈতব'দী মধ্বাদি বচন। 

দুঃখ মুল জানি শিশু হও বিশ্মবণ ॥ 

যতকাল দ্ৈতবাত হৃদয়ে রাখিবে। 

অদ্বৈত সাক্ষাৎ তব নাহিক মিলিবে ॥ ১৭ ॥ 


রাজমন্ত্রী ভচ্ছু উপাখ্যান | 


দ্বৈত বচন বৎস হলে বিল্মরগ। 

অদৈত সাক্ষাৎ তবে পায় সর্বজন ॥ 

অদ্বৈত সাক্ষাৎ নাশে দ্বেতশ্বতি আব । 

শন বস কহি এক আখ্যান তাহার ॥ ১৮ ॥ 
ভচ্ছুুনামে মন্ত্রী এক আছিল রাজার। 

সাধে বাজ সব রাজ মন্ত্রণায় তার।॥ 

অন্ত পারিষদ মন্ত্রী যতেক আছিল। 

সকলে ভঙচ্ছুর হিংসা! করিতে লাগিল & ১৯ 
ভ্ছুর অনিষ্ঠ কেহ সাধিতে না পারে। 
রাজার সুপ্রর পাত্রজান ষে তাহারে॥ 
মিলে সব করে এক উপায় মন্ত্রন!। 

গোপনে নিদ্রোহ এক করে উত্তেজনা ॥ ২৭ ॥ 
বিজ্রোহ সপ্থাদে রাজ করিতে বিধান । 
ডাকেন নমীপে যত অমাতা প্রধান ॥ 


বিচার-সাগর । ৪*৩ 


কষছে রাজ! “যাও দ্রুত লয়ে সৈন্যদল। 
'লবাও সমরে ঘোর বিদ্রোহ অনল ।॥” ২১॥ 
তবে গব মন্ত্রিগণ কাহল কুমতি। 

"কেবল ভঙচ্ছুকে প্রিয় জান নরপতি ॥ 
মরিতে সমরে এবে আমা সবে চাও। 
তচ্ছুকে কেন না রণে এখন পাঠাও 1” ২২ ॥ 
করষোড়ে কহে ভচ্ছু শুন মহারাহ্র। 

আজ্ঞা হয় বধি গিয়ে অরাতি সমাজ ॥” 
ভচ্ছু র বচন শুনি কহে নুপবর। 

“্যাওহে সত্বর তুমি পাধিতে সমর ॥৮ ২৩০ 
সমরে প্রবেশি ভচ্ছ্ু কারল নিধন। 

বণিক কষাণ আধ যত অরিগপ॥ 

ভচ্ছু র ৰ্িজন বার্ত। গুনি মন্ত্রিগণ। 

রাজার নিকটে করে অলীক রটণ ॥ ২৪ ॥ 
“করতে নারিল এবে বিদ্রোহ দমন। 

রণে পরাজিত ভঙ্ছু হয়েছে নিধন 

শুনিয়। ভূপতি এই অলীক বচন। 

অন্য পারিষদে কহে মন্ত্রিত্ব বরণ ॥ ২৫॥ 
ছত্র, পাখা, পান্থী দিয়া বরে নরপাত। 
প্রধান মন্ত্রির পদ পায় সেছম্মখতি॥ 

আপন মন্ত্রনা কার্ধয করে সে বিস্তর | 
ভচ্ছুর না৷ আনে গুণ রাজার গোচর | ২৬॥ 
গুনিয়। তখন ভঙ্ছু সব দমাচার। 

তপস্থীর বেশ ধরে কাঁরয়। ।বচার ॥ 

রাজার শ্রবনে বার্তা নাহি মোর আনে। 
রাজ দ্বারে গেলে মোরে কধিবে পরাণে । ২৭ ॥ 
এতকালে পব বস্ত করেছি সস্তোগ । 


পিশ্থা | | ১৩১৬ 


ঈত্জ্রিয় ও দেহে মোর নাই কোন রোগ? 
চারি পণ্ড, চাবি ফুল, চারি ফল আর। 
চার খগে মন মোর কবেছে বিহ্বাব 1 ২৮॥ 


চাঁর পশু । 


করি কব উরু, সুখ ভার গুরু, 
জঘন হবিপ ক্ষুন। 

ক্ষীণ কটিতট, করিয়ে সাপট, 
মুগর'জজে করে দূর ॥ 

সদ। প্র ঢল, সে আথ যুগল, 
চপল তুর ধন্দ। 

করে মন চুরি, রূসের চাতুরী, 
যৌবন যতন ফন্দ ॥ 


চারি ফুল। 


বদন কমল, জিন শতদল, 
চগল। চমক হাস। 

অতসী লাঞ্চন, চিবুক শোভন, 
মতি বাধা জনি ফাস॥ 

তিল ফুল নাশা। সঘন নিশাস, 
প্রকাশে হিয়ার আশ। 

৮ম্পক কাঞ্চন, তন্থর বরণ, 
নাগর দেখি উদাস॥ 


(ক্রমশঃ) 
জ্ীবিজয়কেশব মিত্র । 


56৯96 ৭ ০1(৯6/ছি.5757057তি 5525 325 ১25 । ১০ 5১57557০৪০০ 2957 


পন ৫ নও 293০ 


$ 


“ছি হি 2 
সত দিক ৫৭, 


পল 


জপ ক ১৫ টি 


£2625259ত্পিতিততল 2 9১5552৮2ত2তি 


হি 





মাসিক পত্র। 
শ্রীরুষ্ণধন মুখোপাধ্যায়, এম্‌-এ, বি-এল ১৪ শ্রীহীরেক্দ্র নাথ দত, 


এম্‌-এ, বি-এল, সম্পাদিত । 


শ্রীবাজেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায় এম্‌-এ, বি-এল.দ্বারা প্রকাশিত । ্‌ 


বিষয়। লেখকগণ । ১ পত্রাঙ্ব। 
হা অনাহত ধ্বনি । কঃ ৪:৪৩ টি ১ 2 ৪8০৫ 
২1 বিচার সাগর । শষ বিজয় কেশব মিত্র বি-এল. ... ৪১৯ 
৩। পৌরাণিক কথা । » পুর্ণেন্ুনারায়ণ সিংহ এম্এ' বি-এল্‌ ৪২০ 
৪] পরাবিদা।। » আশুতোষ দেব এম্‌-এ, 8২৯ 
৪) স্থ্টিতত্ব | , স্বামী কেশবানন্দ .. | ৪৩৬ 
৬। মুক্তি ও তাহার সাধন। » স্টামলাল গোস্বামী .. ৫8 ৪৩৯৮ 


“পন্থার” আশ্রম বাধিক মুল্য কলিকাতায় ১।০--_মফ:স্বলে 


£ভাকমাশুল সমেত ১/%০ প্রত্যেক সংখ্যার নগদ মূল্য %০ মাত্র। ! 


সংগ্রহ গ সিংহ ংগংগ্ৎ 


প্রবন্ধগুলির মতামত সম্বন্ধে লেখকগণ দায়ী । 
চ110864 5৬ 9.0. 88799]) ও 006 86155] 006271051 9য়! 8101015 ড/৪70৪, 





শ911082178ছি 110185. 


2185 0011625 ৪1655 08121 1, 


191116910911)10 8181101). 


18০74) [০1781910 057০0$ 514 100012. %5100 00905 86104506 
10077111- 710915106৩1] 01২10114৮17 011010982০0 00০ 
জী। ৩1. 1,071-১ 17 016 ৮:০010. 07060620025, 

ডি ০1)2৮০ ৪17817260 ৮/1৮ 1017 ১০0 1096৮ 1-5৩ 8) 681১৩- 
00177060. 17010099086 (90911566০70 এ ০ঘ [085000১৪002 


৪ (00 5.8, 500 5 (0.0 ৮. 116 10811062581 06 725 


৮21097১1680 1766€ 01 09126 0811200170১ 10৭১ 


18070 11017106070281110 818101. 
৯0, ১০2, ৮০)৮৮০ ১১1০১১৮৪০৪৪, 


[09001 101 1116 1181161 
[160010-110710201811110 11617101165. 


1216010-1301770001)4079 10৮৮ ১৮৮০) 01 [01601011701 






৮/017961101 ০090৮. 

81515105 001)0004 ৫655০615 2০12 [17 2154 424 3৫5 
19115105955 21955163 2159 12815916652 01 5416, 

119৮61751৮5 3) 006 0০50 ০91১ 91) [60৮০-1109205078109 ঠা 
8605211০৬৩7 15101150060. 1706১ 1২5 178, 

[76 1218556965০ 9111070050 81১0 016০-০-11977090 : 016০- 
08201 8০০৬১ 770211১7210 0611620]1 ট০৯৪১, 0০৮6৮ ০4১৪৩ 00 
চ160$051 ১3০06১ 21585৬7211550 0061১ (00) 00915১51 
[9:910105 5€1৮69 105 ৬. ৮১, 1০১% 

[1105%5660 0851024-৯ 10100119810 3602411) ট০১৮৫৪৬ 07 
৪8001155000 ৮০ 806 01509260 

£5116%া5 7০৭10 ৮5 8৫016১৬৪এ 7০ 10115 11584851 050৩7 
89901 11006, 

211 ৫ 2/52 0011556১6০1 08100112 









শসহা জনোযেন গত'ম ০ 
2৯০ 4 


সিিত বিবেক পি 


সপ্তম ভাগ। ৰ ফাল্তিন, ১৩১৭ সাল । ও ১১শ সংখ্যা । 























পাশ অর্শ | পিপিপি পাপা 


( পূর্বপ্রকাশিতের পর। ) 


অহ! একবাব কর দরশন 
জীবকুল দলে দলে, 

ঘুরে শূন্যে হাব, (কিঙ্গানি কেন যে 
ব্যাকুলিত প্রতিপলে | 

মানব জীবন দাকণ সাগর 
ঝটিক। সন্কুপ অতি) 

গঞ্জিছে গণার ভীষণ আরাবে 


নহে স্থির এক রতি । 


পন্থা | | ১৩১০ 


ঘুরিতে ঘুরিতে একে একে জর; 
ক্রমেতে অবশ হয়, 

ভগ্ন পক্ষ হয়ে রুধিরাক্ত দেহে 
পড়িছে সাগর ময় । 

সাগর তরঙ্গে ভীম বায়ু সঙ্গে 
এধারে ওধারে ভাসি, 

প্রবল আবর্তে যায় শেষে ডুবি 
ডাকে তানে জলরাশি । 

কিন্ত অস্তেবাসী যদি তব আশা 
জ্ঞান-গৃহ পরিহরি, 

আনন সুখদ মণ্জু-কুঞ্জ মাঝে 
পশিবারে যত্ব করি। 

হও সাবধান, ইন্দ্রিয় নিরোধ 
কর ধীরে সাবধানে, 

দ্বৈতজ্ঞান যাহে শাস্তি সুখ নাশে 
রেখে। না তোমাব প্রাণে! 

অমৃত-উদ্ভব যে টুকু তোমার 
অমুত আশ্রয় ছাড়ি, 

মায়ার সাগরে যেন নাহি ডুবে 
লয়ে চল তাড়াতাড়ি । 

সেই অগ্রিরূপা শক্তি কুগুলিণী 
লহ ব্রহ্ধ-পুরে তারে, 

জগত-মাতার নিকেতন সেই 
নিশ্চয় কহি তোমারে" 

যবে কুগুলিণী হৃদয় হইতে 
ভ্র-সন্ধির মাঝে তব, 

ষষ্ঠ চত্রে আনি হবেন উদয় 
এক হয়ে যাবে সব। 


ফাল্তন ] 
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তুমিও তখনি খেচর হইবে 
বাযুতে চলিয়া! যাবে, 

তরঙ্গ উপরে হেঁটে যদি যাও 
পায় জল নাহি পাবে। 

স্বরময় এই সোপান মঞ্চের 
সব্ধ উচ্চ স্তরোপরে, 

উঠিবার আগে পাইবে শুনিতে 
হৃদে তুমি সপ্তন্বরে | 

প্রাণের দেবতা সেই সপ্ত শ্ববে 
প্রকাশ করেন সদা, 

সে সকল স্ব পাইলে শুনিতে 
ঘুচে যায় সব বাধা । 

প্রথমে শুনিবে পাখীর কুজন 
সখার বিরহে যেন, 

কাতরে ডাকিছে কতই কাতরে 
মনেতে হইবে হেন। 

তারপরে তুমি পাইবে শুনিতে 
যেন কোন ধ্যানীজন, 

বৌপ্য করতাল বাজ্ায়ে মধুরে 


জাগাইছে তারাগণ। 
তারপরে ক্রমে অন্তরে বাহিরে 


পাবে তুমি শুনিবারে, 

অতি সুমধুরে হয় শঙ্ঘধবনি 
জাগাতে যেন তোমারে । 

তারপরে পাবে বীণার ঝঙ্কার 
পরে পাবে বংশীধ্বনি, 

পরে ভূর্য্যনাদ হবে ঘোরতর 
শেষে হবে বজ্ধবনি । 


48৪৮ 


পন্থা । [ ১৩১০ 


সপ্তম স্বারেতে স্বর যাবে মিশে 
শান্ত ভবে দিক দশ, 

ছযের নাশেতে শুক পদতলে 
পড়িবে হল্য অবশ! 

মিশে গিরে তবে এক হয়ে যাবে 
একেতে করিবে বাস, 

সর্ধ ত্রহ্মময় তখন তোমার 


পুিনে মনর আশ। 


৪ ) 


কিন্ু “সই পথে প্রবেশের আসে 
কাম-দভ নাশ চাই । 

মানস দ্েহটি 'নম্মল.কৰিলে 
জদে নিম্মলতা পাই । 

স্থির জেনে। মনে অনন্ত জীবন 
সলিল নিম্মীল অতি, 

অতিশয় স্বচ্ছ অতীব তরল 
নাহি তাঁহে মলা মাটি । 

সংসার ঝটিকা আবর্তে ঘৃণিত 
জীবের জীবন জল, 

পাপতাপ আদ কর্দমে পঙ্থিল 
হয়ে আছে অবিরল। 

এই ছুই জল মিশিতে পারে না 
নিশ্চয় জানিও মনে, 

মিশাঁও যদিও ভেবে দেখ মনে 
নির্মল হবে কেমনে ? 

কমল হৃদয়ে শিশিরের বিন্দু 


করেছ কি দরশন 2 
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দেখদেখি ভেবে অরুণ কিরণে 
সে বিন্দু শোতে কেমন! 
কিন্ত সেই বিন্দু যবে ভূমে পড়ে 
কিবা দশা হয় তার, 
সে স্থষম। তার আর তখথাকেন। 
হর সে কর্দমাকার। 
তাঁই বলি মনে আছে চিন্তা যত 
নির্মল কর যতনে, 
নহিলে মলিন করিবে “তামারে 
সতত রাখিও মনে । 
যেন তারা তোম। নাশিবারে চায় 
নাশ তু'ম তা সবায়, 
অন্তরে রাখিয়া দিওন বাড়িতে 
নাশিবে তবে তোমায় । 
কামনান ছায়া হয় যদি সেই 
দিওন! তাহারে স্থান, 
ছায়া ধরি কারা হবে মুত্তিমান 
বধিবে তোমার প্রাণ। 
কুণ্ডলিণী শক্তি জাগাবার আগে 
করি তুমি প্রাণপণ, 
লভ হেন শক্তি কাম দেহ যাহে 
পার করিতে নিধন। 
দেহে আত্মজ্ঞান যত দিন রবে 
অধ্যাত্ম বঞ্চিত রবে, 
এটি ন1 ছাড়িলে ওটিরে পাবেনা 
সার তত্ব এই ভবে। 


(ক্রমশঃ) 


পন্থা । | ১৩১০ 


বিচারস্সাথর | 


(পুর্বপ্রকাশিতের পর 1) 


চারি ফল। 
ওঠ পক বিশ্ব, দশন দাড়িঘ্ব, 
উরঞ্জ শ্রীফল ভার। 
কোহর * স্থৃতোল, পদমূল গোল, 
ভামিনী পিরীতি সার ॥ 
চারি খগ। 
ঠমক চলনী, চকিিত সে ধনী, 
মরাল মস্থুর গতি । 
কপোতী সুঠাম, কণ্ঠ অভিরাম, 
মতিহারে হরে মতি ॥ 
মিঠি মিঠি কয় অতি মধুময়, 
পিকবর লাগে ছন্দ । 
সন চিকুন, মাথায় বধুর, 
শিখিপিচ্ছ লাগে ধন্ধ ॥ 
নারী নিন্দা । 
পাপহারী গাঙ্গ বারি না ত্যাগে কখনে। 
অন্থরাগ হয় যাতে রসিকের মনে ॥ 


অন্ত এক তিলোতম। বিধি সিরজিল। 


* লালগান। 
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এ সুন্দরী * কিন্ত নাহি নিহৃন্দে বধিল ॥ ৩৩॥ 
অলক্ত 1 রক্তিম রাগ কর পদে তার। 
তিলেক না করি তারে নয়নের বার ॥ 
স্ত্রীম্তোগে আছে যত করণ কারণ। 
সকলি ভুঞ্জেছি এবে নিকট মরণ ॥ ৩৪ ॥ 
হাধিক জগতে মূঢ় আমার সমান । 

কেব। আছে এতকাল লম্পট প্রধান ॥ 
মদনের পুরি $ মুত্রে আর্ত নিশির্দিন। 

ক্ষত বিনা ঝরে তাহে রুধির মলিন ॥ ৩৫ ॥ 
মাংস মেদ চশ্বরকেশ বীভৎস েহান্দ । 

পৃতি গন্ধময্প তাহ। অতীব অশুদ্ধ ॥ 

এ হেন পদার্থে এত কি আছে সুন্দর | 
পুতি অতি অপবিত্র গ্লানির আকর ॥ ৩৬ ॥ 
জঘন্য সে জঙ্ঘ। অতি বসা মাংসছার। 
রস্ত। করিকর হয় উপমা যাহার ॥ ৩৭ ॥ 
যেস্থুল নিতম্ব দেখ নয়নে স্ন্দর ৷ 

মধ্যে তার মলদ্বার পুতিগন্ধ কর ॥ 
অন্ধবিনা হয় কেবা আসক্ত তাহাতে । 
বসা, মাংস, পৃতিগন্ধ আছয়ে যাহাতে ॥ ৩৮ ॥ 
নারীর অধর আর রসনার রসে। 

চুধনে সে নিষ্ঠীবন নিজমুখে পশে ॥ 
দৃষ্টিমান্র যে নারীতে মত্ততা বিকার | * * 


সপাপাসপাা 





৮৮০ পপ 


* ভগ্ছ্ আপন স্ত্রীকে তিলোত্বমার সহিত রূপে তুলনা করিতেছেন। তবে 
ভিলোত্বম! হন্দ নিস্থন্দ নিধণের কারণ বলিয়া বলিতেছেন ষে তীর স্ত্রী তিলোত্বম! 
হইতে ওণে শ্রেষ্ঠ । + পশ্চিম প্রদেশে মেউদি পাতার জারক ব্যবহার করে । 


2 উপকরণ। &$ স্ত্রীযোনী। 
* * অর্থাৎ যে নারীকে দৃষ্টিষাত্রেই, চিত্তে মত্ততা। জন্মে । 


৪১২ পন্থা! | [ ১৩১৯৩ 


শুদ্ধ কি অগুদ্ধ তাহ করহ বিচার ॥ ৩৯ ॥ 
কহে লোকে নারী সঙ্গ স্বরূপ স্থন্দর। 
বিচার করিলে তাহা হয় অন্ততর ॥ 


ভচ্ছুর বৈরাগ্য | 


কালকন্দ দধি পেড় পারস এচুর। 

তুল বাপ্জন ঘৃত আদি ভরপুর ॥ 

বিবিধ ভোঁজন বস্তু যেবা যত আছে। 
রমন তাহার রস সরুলি পেয়েছে ॥ ৮১] 
তাতে তৃপ্তি এ অবধি হয় নাই যার। 
নিশ্চিত বিফল দেখি পোষণ তাহার ॥ 
ক্ুনিবৃত্তি বদি কন্দ বন ফলে হয়। 
পরাধীন হয়ে দাস তবে কেবা রয় ? ৪২ ॥ 
ণিরিগুহা অদ্রালিক1 উদ্যান কাঁনন। 
রাজার কিন্কর তবে কেন হর জন? 
শিলা শয)। নিজ ভূজ যদ্দি শিরোধান। 
শয়নে কেন রে চায় খাট উপাধান ॥ ৪৩ ॥ 
বিমল নির্র জলে তৃষ্ণ। নিবারণ । 
অঞ্জলি থাকিতে কিবা পাত্রে প্রয়োজন ॥ 
বিয়া! বিরলে ভচ্ছ্ঞ লভে পরানন্দ। 
বিনা সে একাস্ত কভু নামিলে আনন্দ ॥ ৪৪ ॥ 


স্থলকায় মহীপতি, বলিষ্ঠ স্থদুঢ় অতি, 
স্থপ্ডিত তাতে যদি হয় নিরাময় । 
যেন তবে সেই ম্দ, মানুষের স্থুথ হান, 


উপভোগে ধরামাঝে অন্ত কেহ নয় ॥ ৪৫ ॥ 


সেই নৃপ হইতে মানবগন্ধর্ব, মাঁনবগঞ্ধব্ব হইতে দেবগন্ধব্ব, দেব 
গন্ধব্ব হইতে পিতৃগণ পিতৃগণ হইতে অজ্ঞদেবতা অজ্ঞদেবতা হইতে কর্ন 


ফাল্গুন ] বিচার-সাগর । ৪১৩ 


দেবতা, কনম্মদ্েবতা হইতে মুখ্য দেকত.। * এবং মুখ্য দেবতা হইতে 
ত্রিলোকপতি ইন্দ্র শতগুণ সুখভোগ করেন। দেবগুর বৃহস্পতি, ইন্ত্র 
হইতে শতগুণ সুখ উপভোগ করেন। বুহষ্পতি হইতে প্রজাপতি ও 
প্রঙ্জাপতি হহতে ব্রহ্মা শতগুণ সুথভোগ কদ্েনে। তৈতভিরীয় উপনিষদে 
ইহা! কথিত হইয়াছে | শ্রহ্গা যিনি রাজা আদি হইতে অধিক শ্খভোগ 
করেন, তিনি সব্বদা একান্তে আছেন, এবং তাহার হ্ৃদন্ধ কাম দঞ্চ নহে। 
সদাই একান্তে শিষ্য হয় এই সুখ । 
যুবতী সন্তান ধন সঙ্গে সদ] ছুখ ॥ 
ধুবতী সঙ্গ ছুঃখের কারণ £-- 


যাহার বুবতী, কুবোলনী অতি, 
কুর্ধপা কুমাতি তায়। 

দো তাপ সোওরি ?, গাঙার গোঙরি ও 
মরমে বেদন। পায় ॥ ৫২॥ 

যাহার কামিনী, চমক দামিনী, 
স্ুরূপা স্ুবানী ধনী । 

কুরূপ। বরণী, হইতে তাপিনী, 
ফণিনী দংশায় জনি 81 ৫৩, ৫৪ ॥ 

সো পিয়া প্রীতি, ধরয়ে কুরীতি, 
বধুরা মোহন কারী । 

পিয়ারী পিয়াস, প্রাণ মন নাশা, 


ধন্ম অর্থ মোক্ষহাঁরী ॥ ৫৫) ৫৬ ॥ 
(১) যুবতী সঙ্গে ধন বিকার £-- 
মিঠি মিঠি বোলে, অথব। কোন্দলে, 
নাশজ়ে পতির মতি । 


শপাশি শালি শা শি শি শপাশাপশীাগাশিশী ৮ পাশাপিপিশাপাটাটগ শশা 


+ . এ্রকাদশ রূদ্র, দ্বাদশ আদিত্য ও অষ্টবন্থ এই একত্রিশ জন মুখ্যদেবতা । 
+ স্মরিকা। £ গুমরে। $ যেন। 
২ 


৪১৪ 


পন্থা । 


কামিনী ধেয়ান, কামিনী গেয়ান। * 
কাস্ত কাম অন্ধ অতি ॥ ৫৭ ॥ 

যাহ! কিছু পায়, কামিনী সেবায়, 
সব অপচয় করে। 

বস্ত্র অলঙ্কার, সকলি প্রিয়ার, 
পিতামাতা নাহি স্মরে ॥ ৫৮ ॥ 

ভক্তি সহকারে, পৃভজ়ে শ্রিয়ারে, 
ক্ষীর ননী ছানা সরে। 

নাহি টুটে নেশা, ন] ছুটে পিয়াসা, 
বাধে গিয়া প্রেম ভোরে ॥ 

পিরীতি নাঙলে, জুড়ি কুতুহলে, 
ধরি নাব্দী নাথ 1 ফাস। 

তাড়য়ে নয়ন, সাধয়ে আপন, 
যৌবন ক্ষেতের চাষ ॥ ৫৯॥ 


(২) যুবতী সঙ্গে ধন্ম বিকার £-- 


পড়া পাখী প্রায়, যে বুলি শিখায়, 
চতুরা পরাণ ধনে । 

সে বুলি শিখিঞ্ে, পুরুষ শুনাঞ্ে, 
পিতামাতা গুরুজনে ॥ ৬০ ॥ 

মযুরীর আগে শিখি অনুষাগে, 
মাচয়ে তুষিতে তায় । 

বসনে ভূষণে, তথা পিয়! মনে, 
ভুষিয়ে সন্তোষ পায় ॥ ৬১ ॥ 

পরে “দাহ মন, উছলি যখন, 
প্রেম অঙ্গ্রাগে মাতে । 


পপ ০ 


* জ্ঞান। 1 নাথ, অর্থাৎ নাশাপ্রোতরঞ্জু। 


] ১৩১১৫ 





ফাল্গুন ] 


বিচার-সাগর | 


ৰেশ আলু থালু: আখি ছুলুছুলু, 
মদন মদিরা! তাতে ॥ ৬২ & 

ধরি প্রেতরূপ, নগন কুরূপ, 
ফিরে ঘুরে ঝাপে দৌহে। 

মোহ পে কচি, মূলিন্‌ অগুচি, 
ন। দেখে নারীর দেহে ॥ ৬৩ ॥. 

সোই পিয়। সঙ্গ, করে কত রঙ্গ, 
অঙ্গ তার অঙ্গে বাধে। 

মদন মদিরা, নর মতি হরা, 
স্থুথে পুন বাদ সাধে ॥ ৬৪ ॥ 

এইক্পে ফ%েহে, মুগ্ধ কাম মোহে, 
পরিহরে লোক লাজ । 

না বিচারে নর, জায় পর ঘর, 
সাধয়ে ম্দন কাজ ॥ ৬৫ ॥ 

কাম সুরা পানে, প্রমাদ যে আনে, 
বিরাগী বিস্ময় মানে । 

মদন বিকারে, ».. গুরু ছখ তারে, 
হয় সার নর প্রাণে ॥ ৬৬৪ 

পিয়! অনুরাগে, পিরীতি সোহাগে, 
মধু নাই শুন বধু। 

গরল সো কাল, ইহু পরকাল, 
কহে সুধী নাশে সুধু ॥ ৬৭, ৬৮ ॥ 


(৩) যুবতী সঙ্গে বিন্দু ক্ষয় 8 


জঠর অনলে ভোক্ষ্য যা কর আহুতি। 
মল রক্ত বিন্দু তার হয় পরিণতি ॥ 
সে বিন্দু ধীরথে বাড়ে দেহীর জীবন । 
সেই বিন্দু ক্ষয়ে হয় নিকট মরণ ॥ 


৪১৫ 


৪১৯৬ 


পন্থা । [ ১৩১৮ 


মনের সন্তাপ বিন্দু হতে দূরে যাঁয়। 

মনের আনন্দ যত বিন্দুতে বাড়ায় ॥ ৬৯ ॥ 
মলেতে যখন মন করয়ে বগতি। 

নিরাশ অন্তর সদ। হয় দুঃখ অতি॥ 
কধিবে যখন মন করযে রমণ | 

চঞ্চল অধিক হয় রজস তখন ॥ ৭* ॥ 
বিস্ৃতে যখন মন করয়ে নিবাস। 

চাঞ্চল্য সস্তাপ তবে পায়রে বিনাশ । 
বিন্দু বলে বলীয়ান হয় নর যবে। 

করে শুভ অনুষ্ঠান আনন্দে যে তবে ॥ ৭১। 
ঘাহার শরীরে বিন্দু বাড়ে যতোধিক । 
তনুতে সুন্দর কাস্তি ধরে ততোধিক ॥ 
বিন্দুই প্রকাশে কান্তি সমান কাঞ্চন । 
বিন্দুনাশে পড়ে দেহ কুপানে যেমন ॥ ৭২ ॥ 
যার বিন্দু কোন কালে নাহি পায় ক্ষয় । 
গলিত পলিত * সেবা কতু নাহি হয ॥ 
কল্যাণ কারণ বিন্দু রাখিবার তরে। 
উত্তম থেচরী মুদ্র। যোগীগণ করে ॥ ৭৩ ॥ 
অষ্ট সিদ্ধি যেই যোগী করয়ে ধারপ। 
বিচ্দুর পতনে তার হয়রে পতন ॥ 

এই সে উত্তম.বিন্দু আয়ু রসায়ন । 

পন জখ্ধনে নারী কবে আকর্ষণ 9 ৭৪ ॥ 
ইক্ষু ফলে ধরি ইক্ষু কশান যেমন । 

সকল পীযুস তার করে নিশ্পেষন ॥ 

ইক্ষু ফলে ইক্ষু যথ! ধরি বারবার । 
নিচুড়ে সকল রস খোসামাত্র সার ॥ ৭৫ ॥ 





+ পোল মাংস ও গক্ক কেশ। 


ফাল্তন ] 


পুর ঃখের হেতু 


বিচার-সাগর | ৪১৭ 


তথ! নারী 'ভূজদ্বক্পে নিচুড়ি লম্পটে 

জীবন পীষুস তার তরে নিজঘটে ॥ 

থাকে দেহে শেষ বিন্দু বিন্দু যতক্ষণ | 

নিতি নিতি রতি লোক করে ততক্ষণ ॥ ৭৬ ॥ 


১ নি ট্ 


শোষয়ে পুরুষ রস নারী নিজ কায, 

ফুল পরিমল যথা হরে ফুলেলায় ॥ 

নারীর হৃদয় সম নাহরে কঠিন । 

কহে মুণি খধিগণ জ্ঞানেতে প্রবীন ॥ 

পঠিত পুরাণ বেদ স্বৃতি গীত। আর । 

তকেতে হটাত তার সাধ্য আছে কার ॥ 

এহেন দ্বিগ্গজে নারী তুড়িতে চালার । 

বাজীকর দেখ যথা বান্দবে নাচায় ॥ ৮১, ৮২ ॥ 

উক্ত যুক্ত লুপ্ত, নহো চত নিজ বশ। 

ন্থপণ্ডিত হয় বে নারী পণবশ ॥& 

নারীর কটাক্ষ বাণে বিদ্ধ যেবা নর। 

না রহে সরল কতু তাহার অন্তর্ধ ॥ ৮৩, ৮৪১ ৮৫ ॥ 
রস রস ফঁ রগ 

মন মদিরা মনত, মোহ তাঁর চিতে। 

হইতে সংসার হুঃখ না পারে তরিতে ॥ ৮৮ ॥ 


বিবেক বিচারি, দেখিতে বিকারি, 
ছাড়রে নারীর লেহা। 
নাশে ধন্ম অর্থ, আনয়ে অনর্থ, 


মোক্ষমূলে দেয় ছেহা ॥ ৮৯ ॥ 


পু না! জন্মিলে হুঃথ, দুঃখ গর্ভহলে । 
প্রসবের কালে হুঃখ, আর ঃথ মলে । ৯* ॥ 


৪১৮ 


পন্থ1 ] [ ১৩১৬ 


যদ্রবধধি প্রীণ প্রিয়া গর্ভ নাহি ধরে। 

তদবধি মন কষ্টে দম্পতী গুমরে ॥ 

গর্ভ যদি হল তবু চিন্তা নাহি নাশে। 

পুত্র কিম্বা কন্ঠ] হয় এই চিত্তা আসে ॥ ৯১॥ 
যায় কিন্বা থাকে গর্ভ'ঘোর এই,চিস্তে । 

ভয়ে তন্থ কশ হর, নারে ব্যাধি চিন্তে ॥ 

দশ মাস গত হলে প্রসব যখন। 

মাতা পিতা কত কষ্ট পায়রে তখন ॥ ৯২ ॥ 
বিধাতা পুরুষ পুভ্র কি লিথে কপালে । 
নিশিদ্িন চিন্তা তাই বসি অন্তরালে ॥ 

যদি শিশু কোন হেতু নাহি খায় স্তন । 
অমনি আতঙ্কে ধদ্োহে ক্রয়ে রোদন ॥ ৯৩ & 
দশন উদ্‌্গম কালে কত শিশু মরে। 

কত ঘোর চিন্তা ভয়ে বাক্য নাহি সরে ॥ 
শীতলার আবির্ভাব হইলে পাড়ায় । 

ভয়ে ভীত সে দম্পততী কত ছুঃখ পায় ॥ ৯৪ ॥ 
ব্লানাহার ত্যাগি থাকে মলিন বসনে। 

সতয়ে শীতল! পূজা! মানে ক্ষণে ক্ষণে ॥ 
এইরূপ কত কষ্ট সস্তান পালনে । 

ভোগে দহ, নাহি পায় শান্তি নিশিদিনে ॥ ৯৫-১০১ ॥ 
কত দুঃথ দেয় স্ৃত যেতে পাঠশালে। 

মরণ অধিক কষ্ট কন্তাদায় কালে ॥ 

তরুণ বয়সে পুজ্র নারী পরবশে | 

মুষ্টি মেয় অন্লে পিতা! মাতা নাহি তোষে ॥ ১৯২-১৯৪ ॥ 
শয্যাগুরু নাবী মন্ত্র দেয়রে নিশিতে | 
স্ুপুজে কুপুজ করে দেখ আচন্বিতে ॥ ১৭৫ ॥ 
বিবাদ বিতও। ভাঙে সোণার সংসার । 


ফান্কন ] বিচার-সাগর। ৪১৯ 


তাই ভাই ঠাই ঠাই হয় ছার থার॥১*৬। 
কুপুজ হইতে কত যাতনা অশেষ। 
কুবাক্যে পীড়ত, সদা নাহি স্থখ লেশ ॥ ১০৭-১০৮ ॥ 
বিচারি দেখিলে পুত্র সদ ছুঃথ রূপ । 
পুত্র হতে হুখ চান্স মূখ সে অনুপ ॥ ১০৯ ॥ 
ধন সঙ্গ দুঃখের হেতু । 
জায়। পুত্র ছাড়ি পুন যেব' চায় ধন। 
তাহার মুখেতে ছাই, মূর্খ সেইজন ॥ 
সঞ্চয় রক্ষণ ব্যয় ক্ষয়ে হুংথ পায়। 
কপালে আঘাত কত করে হায় হায় ॥ ১১০ ॥ 
অর্থের সঞ্চয়ে যার সদা ধার মন! 
করয়ে অনর্থ * সেই কত অগনণ ॥ ১১২ । 
হিংস! চৌর্ধ্য মিথা। পাঠ্য গর্দ কাম ক্রোধ । 
স্পদ্ধ| মোৌহ অবিশ্বাস বিচ্ছেদ বিরোধ ॥ 
ব্যসনে আশক্তি সদ। অনর্থ বাড়ায় । 
ভন্ব চিন্তা মনস্তাপ অর্থ হতে পায় ॥ ১১২ ॥ 
( ক্রমশঃ ) 
শ্রীবিজয় কেশব মিত্র । 
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৪২৫ পন্থা! | ১৩৯৩ 


পৌরাণিক কথা। 


রাস পঞ্চাধ্যায় । 
গোঁপীগীত। 


জয়তি তে২ধিকং জন্মন! ব্রজঃ 
শর্ত হন্দির! সশ্বদত্রহি | 
দাঁয়ত দৃশ্ঠতাং দিক্ষুতাবক- 
স্তুয়ি ধুতীসবস্তাৎ বিচিন্বতে | ১০-৩১-১ 
হে দক্ষিত, তোমার জন্মে বর আধক্তর জরধুক্ত হইয়াছে । ইন্দিরা 
দেবী সব্জদ। ব্রা অণঙ্কত কারয়া আছেন। সকলেরই আনন্দ । কিন্তু 
আমরা যদিও তোমারি, তাপ আতি কষ্টে তোসারি নিমত্তব জীবনধারণ 
করিয়] চতুর্জিকে তোমার অন্বেষণ করিতেছি । 
শরতুদীশক্ে সাধুজাতসৎ 
নরসিজোদরভ্রমুষা দৃশ। | 
হ্রুতনাথ তহশুন্কদাসকা 
বরূদ নিদ্বুতে। নেহ কিং বধ ॥ ১০-৩১-২ 
শরতের নিম্বল জলাশয়ে বিকাঁ*ত পুর্থ কমলের যে শোভা, হে স্থরত 
নাথ, সে শোভাও তোমার নয়ন হরণ করিয়াছে । হে বরদ, আমরা 
তোমারবিনা মুল্যের দাসী। সেই নয়ন দ্বারা আমাদিগকে বধ করা কি 
তোমার বধ নদ । 
বিষজলাপায়্াদ্যালরাক্ষসাদ্‌ 
বর্ষমারুতাদদ বৈছ্যতানলাঁৎ | 
বুষময়াম্মজাদ্িস্বতো শধাদ্‌ 
খষভ তে বয়ং রক্ষিত মুন্ুঃ ॥ ১০-৩১-৩ 
হে খষভ, বিষষয় জল হইতে, ব্যাল রাক্ষস হইতে, বর্ষ। বাযু, অগ্নিপাত 
হইতে, বৃষ হইতে, ব্যোম হইতে এবং অন্তান্ত সকল ভর হইতে তুমিই ত 
আমাদিগকে পুনঃ পুনঃ রক্ষী করিয়াছ। এক্ষণে কেন্‌ উপেক্ষা করিতেছ ! 
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ন খলু গোপিকানন্দনে। ভবান্‌ 
অখিলদেহিনামন্তরাআক্‌। 
বিখনসারথিতো বিশ্বপুপুয়ে 

সখ উদেয়িবাঁন্‌ সাত্বতাং কুলে ॥ ১০-৩১-৪ 


হে সথে! নিশ্চয় নিশ্চয় তুমি গোপিকাঁনন্দন নহে। তুমি অথির প্রাণীর 
অস্তরাত্মা ও বুদ্ধি সাক্ষী। ব্রন্ধার প্রার্থনার বিশ্ব পালনের জন্য তুমি 
সাত্বতের কুলে উদ হয়া 
এইবার, গোপীগণ ! ত্য সতাই তোমরা “আনন্দ চিন্ময় রস প্রতিভাবিত" 
হইলে । তোমরা জ্ঞানালোকে পূর্ণ হইলে । এইবর কঞ্খের রূপ প্রঙ্তি 
হইবার বাকি কিছু থাকিল না। তোমরাই হলাদিনী । তোমরাই সন্বিৎ। 
বিরচিভাভযং বৃষ্ওধুধ্য তে 
চশর্ণমীমুধাং সংস্যতে্য়াৎ। 
করসরোরুহং কীস্ত কামদৎ 
শিরসি ধেহি নঃ শ্রীকবগ্রহথম্‌ ॥ ১০-৩১-৫ 
হে বার্ষেয়, সংসারের ভয়ে যাহার! তোমার চরণ আশ্রয় কবে, আপন 
হস্ত দিয়! তুমি তাহাদিগকে অভয় দ্াও। এঁহস্তে তুমি লক্ষ্মীর করগ্রহ্থণ 
কর। হে কান্ত, আমরা সংসার ভয় হইতে রক্ষা চাই না। লক্ষ্মীর সঙ্গিণী 
হইতে চাই না। আামর। কেবল তোনার প্রেম চাই। তোমর প্রমদ কর- 
কমল একবার আমাদের মস্তকে দাও। 
ব্রজজনান্তিহন্‌ বীন ঘোষিতাং 
নিজজনম্মরধবংসনশ্মিত। 
ভজ সখে ভবতকিস্করীঃ স্মনো 
জলরুহাঁনন্‌ং চারু দশর ॥ ১০-৩১-৬ 
হে বীর, তুমি ব্রজজনের আত্তিহারক। নিজজনের গব্ব বিনাশক 
তোমার মধুব হাস্য। আমরা তোমার কিস্বপধী। আমাদিগকে নিশ্চয় আশ্রয় 


দাও! তোমার চারু মুখপদ্ম একবার আমাদিগকে দেখাও । 
৩ 


৪২২ পন্থা । [ ১৩১০ 


প্রণতদেহিনাঁৎ পাঁপকর্শর্ষনং 
তৃণচরান্গং শ্ীনিকেতনম্‌। 
ফনিফণার্পিতং তে পদাম্বুজং 
রুণু কৃদেষু নঃ কি জচ্ছয়ম্‌॥ . ১০-৩১-৭ 
তোশ প্র এধান্থুজ দত দেহীর পাপনাশক। কৃপায় এ পাদ তৃণচরের 
পশ্চাৎ গমন কবে। লক্ষ্মীর নিবাস ভূমি, ফণীর ফণায় অর্পিত তোমার এ 
চরণ পদ শামাদের বক্ষে (কুচ “দশে ) স্থাপিত কর। আমাদের হৃদয় রোগ 


কা 
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[ধক শার ৭ শীর মু) তি 
রধরসীধুন'প্যায়মন্য নঃ॥ ১০৩১৮ 
হে পদ্মলোচন ! তোমার মধুর হদ্য ও গম্ভীর বাক্যদ্বারা আমরা মোহ 
প্রাপ্ত হইয়াছি। হে বীণ ! আমর। তোমাণ দাসী । অধর সুধাদ্বার। আমা 
দিগকে বাচাও । 
তব কথামৃতং তপ্তজীবনং 
কবিভিরীড়িতং কল্াপহম্‌। 
শ্রবণমঙ্গলং শ্মদ[ততং 
ভুবি গ্রণত্তি তে ভূরিদা জণীঃ ॥  ১-৩১-৯ 
পণ্ডিতের] বলেন, বিরহে গোপীদের দশ দশা হইয়াছিল । 
চিন্তাহি জাগরোদ্বেগৌতাঁনবং মলিনার্গঈত। | 
প্রলাপে। ব্যাধিরুন্মাদো মোছো সৃত্যু্দশ। দশ ॥ 
অক্রুর কর্তৃক কৃষ্ণ হরণের প্র, এই দশ দশা গ্রত্যেকে অভিব্যক্ত হইয়! 
ছিল। কিন্তু রাসকালীন বিরহে ও সকল দশাই স্ুচিত হহয়াছিল। চিন্তা 
জাগরণ, উদ্বেগ, প্রলাপ, ব্যাধি, উন্মাদ এ সকল আমর! পুর্েই দেখিলাম । 
তন্থুতা ও মলিনাঙ্গতা ও কথঞ্চিৎ অনুমান করিতে পারি। শ্রীরুষ্ণের এক 
একটি ভাব এক একটি সর্প হইয়া তাহাদিগকে যেবূপ দংশন করিয়াছিল, 
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তাহাতে তাহাদের মোহ ও বেশ বুঝিতে পাঁরা যায়। পকরসরোরুই,” 
“জলরুহাঁনন,” “পদান্বুজ,” “মধুরয়। গিরা”৮_-এ সকল আমর? এখনই 
দেখিলাম । তবে যে গোগীর মৃত্যু হর নাই, তাহার কাঁরণ কেবল মাত্র 
কথামুত। 
তোমার কথামৃত তণ্ডের জীবন স্বরূপ । দেবভোগ্য অমুতকে ধাহার' 
তুচ্ছজ্ঞান করেন, সেই ব্রহ্ববিৎ পপ্ডিতগণও এই কগামুত আদরের সহিত 
পান করিয়! থাকেন। কাম, কর্ম প্রভৃতি সকল পাপ ইহা হইতে বিনষ্ট 
হয়। এই কথামৃত শ্রবণসাত্র মঙ্গলগুদ ' উভাতে মাদকতা নাই । ইহ 
অতি স্শান্ত। এই কথামূত যাহারা তুবন মধ্য বিস্তৃত ভাবে বিতরণ 
করেন, তাহারাই যণার্থ দাতা । তাহারাই লোকের প্রাণ দেন অধিক কি 
বলিব । শ্রীরুষ্ণজ । তোমার সেউ কথামুত দ্বারা এখন ও আমরা বাচিযা আছি। 
কিন্ত বাস্তবিক গোগীরা না! জানিলেও, তাঁহাদের মু্ু হইয়াছে। 
বাষ্টি গোপী আর জীবিত নাই। জীন প্ররুতি গোপী অতীতের গর্ভে । 
বরজ্জবাসিনী কিরূপে জানিবে “সাত্বতাং কুলে”। গোপরমণী কেমনে জানিবে 
*শবিখননার্থিতে বিশ্বগুপ্তয়ে”। আর উন্মাদ নাই। আর বিকার নাই। 
এখন ভাব গাস্তীর্যা। প্রেমের অতল সমুদ্র। জ্ঞানের “নিবাত নিষ্ষম্পমিব 
প্রদীপম্চ। আর এ গোপী সেগোপী নাই। সকল গোপী মিলিয়া এক । 
এক প্রাণ এক মন। জে প্রাণ সে মন বিরাট, হিবণাগর্ভ ও ঈশ্বাারর প্রাণ 
ও মনের সহিত এক তাঁন। এক সঙ্গীত সমগ্ন বিশ্ব ভইতে উ্খিত। সে 
সঙ্গীত প্রণবাম্বক। গোপীদের সত্তা সমষ্টি সত্ব । গাপীরা ঈশ্বরের 
প্রকৃতি । গোগীগীত প্রণবের লহরী। 
প্রহসিতং প্রিয় প্রেমবীক্ষণং 
বিহরণঞ্চ তে ধ্যানমঙ্গলম। 
রহদি সংবিদে! যা হৃদিম্পৃশঃ 
কুহকনো মনঃ ক্ষোভয়স্তি হি ॥ ১০-৩১-১৩ 
যদ্দি বল কথামত শ্রবণেই বীচিয়া আছ তআর দর্শনে প্রয়োজন কি? 
তাতে যে মনের শাস্তি পাই না। হে প্রিয়, সেই মধুর হাসি প্রেমের চাহনি, 
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সেই পবিত্র লিভার, াল ধ্যান মাত্রেই মঙ্গল হর, "মান নির্জনে তামার 
ঘেসকল সংকেত নর, যাহা আমাদেন হৃদদের অন্তঃস্থল স্পর্শ করিয়? 
আছে। বল দেখি, কুভকময় ! এ দকলে আমাদের ক্ষুভিত হইতে হয কি না। 
আমব! ত সারূপা, সার্টি, সামীপা, সালোক্য চাই না। আমরা ত 
তোমাতে লীন ₹ইবাব জন্য সাণুজা চাই নাঁ। তুমি যে ঈশ্বর, তুমি সেই 
ঈশ্বর থাক। তুমি যে ভগবান্‌, তুমি সেই ভগবান্‌ থাক। আমর] শরশ্বর্ষা 
চাঁই ন', ভগবত্বা চাই না। তাহার নিকটে ও যেতে চাহি না। আমরা চাহি 
কেবল তোমার মুখখানি দেখিংত। চাভি কেবল তোমার চরণ সেবিতে । 
চাতি তামার আনন্দে তোমাকে আনপ্দিত করিতে । তুমি ত সকলকে 
দেখ, তোমাকে দোখ। সকলে ত তোমার এশ্বর্ষো আবদ্ধ। আমরা 
. সোমার গ্রেমে আকৃষ্ট । তুমি চাও না চাও, আমারা তোমাৰ জন্য তোমাকে 
চাই। 
চলসি বদ রজাচ্চানঘন্‌ পশূন্‌ 
নদলননুশবং লাথ তে পদম্‌। 
শিলতৃণাস্কুনৈঃ পীদতীতি নঃ 
কলিলতাৎ মনঃ কান্ত গচ্ছতি ॥ ১০-৩১-১১ 
হে নাগ! হে কান্ত) যখন তুমি ব্রজ হইতে পশু চাবণ করিতে করিতে 
বাহিরে যাওঃ তখন নলিন সুন্দর তোমার পদ পাছে শিলতৃণাঙ্কুর দ্বার 
ব্যথিত্ত হয়, এই ভাবিতে ভাঁবিতে আমাদের মন অতান্ত অন্ুস্থ হয়। 
বল দেখি ব্রহ্ষাদিও কি তোমার জন্য এই ভাবনা ভাবে? 
দিনপরিঞ্ষযে নীলকুস্তলৈ- 
এনরুহাননং বিভ্রদাবৃতম্‌। 
ঘনরজস্বলং দর্শয়ন্‌ মুহু- 
মনি নঃ স্মরং বীর যচ্ছসি ॥ ৯০-৩১-১২ 
আবার দিনক্ষয়ে নীলকুস্তলাবৃত ধুলায় ধূসর অলিমালাকুপ পরাগচ্ছুরিত 
পল্মতুলা তোমার মুখখানি আমাদিগকে পুনঃ পুন; দেখাইয়া! আমাদের মনে 
কেবল রতি উৎ্পাঞ্ধন করা ও। 


ফাল্গুন ] পৌরাণিক কথা । ৪২৫ 


প্রণতকামদং পঞ্মজাচ্চিতং 
ধরণিমণ্ডনং ধোয়মাপদি ! 
চরণপঞ্চজং শস্তমঞ্চ তে 
রমণ নঃ স্তনেত্র্রাধিভম্‌ ॥ ১*-৩১-১৩ 
হে আধিহন্তা, তে রমণ, প্রণনের কামদ, কমলমানিব অচ্চিত, ধরণীর 
মণ্ডন, মাপদ কালে ধ্যানমাত্র মাপন্নিবর্ীক, "সবাকালে ও স্তথতম, তোমার 
চবণপঙ্কজ আমাদেল বক্ষে অর্পণ কদ। 
স্ররতবদ্ধনং শাকনাশনং 
স্মবিতাবেণুন! সুটু ছশ্বিতম্‌। 
ইতবরাগবিস্মারণৎ নৃশাং 
বিভব বীর নস্তেহধরামম্‌ ॥ ১০-৩১-১৪ 
হে বীর, সুরতবর্ধন, শোনক, নাদিহবেণু দ্বার! উদ্ভগরূপে চষ্িত তোমার 
অধরামৃত একবার আমাদিগকে দাও। নে অধরামুতেল এমনি গুণ থে 
মনুষ্য অন্ত রাগ একবাবে ভুপিয়া বার । (বিষয় রাগ আর থাকে লা। 
কেবল তোমাতেই অনুরাগ, রতি ও স্ররতরূপ প্রেম বুদ্ধি করার! 
অটতি যদ্তবান্হ কাননহ 
ক্রটিযু'গায়তে ত্বামপণ্ঠতাম্‌। 
কুটিলকুপ্তলং মুখঞ্চ তে 
জড় উদ্দীক্ষতাং পক্ষকূদ্‌ দৃশাম্‌॥ ১০-২১ ১৫ 
দিবাভাগে যখন তুমি ধনে ভ্রমণ কর, তখন তোমাকে না দেখিয়া এক 
মুহূর্ত কালও আমাদের এক যুগ হয়। আর দিনান্তে কুটিল কুস্তলাক্রান্ত 
পরম শোভাময় তোমার মুখখানি যখন আমর উদ্ধনেত্রে দেখি তখন মনে 
মনে ব্রহ্মাকে নিন্দা করি। ব্রহ্মা! তুমি কি মূর্খ, আমাদের চক্ষে পলক 
কেন দরিয়াছিলে। পে যে, কৃষ্ণ দর্শনে বাধ। দেয়। “কিঞ্ক ক্ষণমপি তবদ- 
দর্শনে ছুংখং দর্শনে চ সুখং দৃষ্টা সব্মসঙ্গে পরিত্যাগেন যতয় ইব বয়ং ত্বামু- 
পাগতাত্বস্ত কথয়স্তাং স্ত্যক্ত,মুৎসহসে”_শ্রীধর। ক্ষণমাত্র তোমার অদর্শনে 
আমাদের ছুথ। তোমাকে দেখিয়াই আমাদের সুখ । এই জন্ত সর্ধসঙ্গ 


৪২৬ পন্থা । [ ১৩১, 


ত্যাগ করিয়া ধতিবন্যা আমরা তোমার নিকট আসিয়াছি। আমর! 
কামী বিষয়ী নই। তবে কেন আমাদিগকে ত্যাগ কবিতেছ। 
পতিনুতান্বয়ভ্রাতৃবান্ধবান্‌ 
অতিবিলজব্য তেহস্ত্যচ্যুতাগতাঃ | 
গতিবিদক্তবোদগীতমৌহিতাঃ 
কিতব যোধিতঃ কস্তযজেন্গিশি ॥ ১০-৩১-১৬ 
এই জন্তই ভে অচ্যুত, পতি পুত্র সন্বন্ধী ভ্রাত্ত বান্ধব সকলকে অত্যন্ত 
উল্লঙ্ঘন করিয়া, তোমার নিকটে আসিয়াছি। তোমার গতি জানিয়াই 
আমরা তোমার উচ্চগণীতে মোহিত হইয়া আসিয়াছি। হে শঠ। এসকল 
রমণীগণকে রাত্রিকালে তোমা ছাড়া আর কে ত্যাগ করিতে পারে। 
রহমি সংবিদৎ জচ্ছয়োদরং 
প্রভসিত।ননং প্রেমবীক্ষণম্‌। 
বৃহছুবঃ শিয়ে! বীক্ষ্য ধাম তত 
মুখ্যরতিস্পৃহ' মুহাতে মনঃ ॥ ১০-৩১-১৭ 
তোমার রহস্তে আমাদের হুদয়ে বোগ জন্মিয়া্ছে। তোমার প্রহসিত 
আনন, প্রেমের বীক্ষণ, লক্ষ্মীর আবাঁপরূপী বিশাল বক্ষ, দেখিয়া আমাদের 
অত্যন্ত স্পৃহা হইয়াছে | আমাদের মন পুনঃ পুনঃ মোহপ্রাপ্ত হইতেছে । 
ব্রজবণৌকসাং বাক্কিরঙ্গ তে 
ব্ুজিনহস্ত্যলং বিশ্বমঙ্গলম্‌। 
ত্যজ মনাক্‌ চ নস্বৎস্পৃহাত্মনাং 
স্বজনহক্রজাং মন্নিহ্দনম্‌ ॥ ১০-৩১-১৮ 
হে অঙ্গ মনুষ্যরূপে তোমার যে অভিব্যক্তি সে ব্রজবাসীমাত্রেরই ছুঃখ- 
নাশের জন্য, সমগ্র বিশ্বের মঙ্গল জন্য । তবে আমরা যে তোমাতে স্পৃহাময়, 
আমাদের হৃড্রোগের ওষধ তুমিই জান) সে উষধ দিতে কেন কুষ্ঠিত 


যৎ তে সুজাতচরণান্বুরুহং স্তনেষু 
তীতাঃ শনৈঃ প্রিয় দধীমহি কর্কশেষু। 


ফাল্তিন ] পৌরাণিক কথা । ৪২৭ 


তেনাটবীমটসি তদ্‌ব্যথতে ন কিংস্থিৎ 
কুর্পাদিভিভ্রমতি ধীর্ভবদাযুষাং নঃ |  ১০-১১-১৯ 
হে প্রিয় তোমার সুকুমার চরণকমল আমরা ভয়ে ভয়ে শনৈঃ শনৈঃ 
আমাদের শ্তনদেশে ধারণ করি । মনে করি আমাদের স্তনও তোমার 
চরণ অপেক্ষা অত্যন্ত ককশ। আজ (ই চরণ লইয়! তুমি এই বনে ভ্রমণ 
করিতেছ। উহু, উহ, কিজানি কত শম্্র পাষাণাদি দ্বারা ব্যথ। পাই- 
তছ। তুমিই যে আমা'দর একমাঁভর ভীবন। আর পারিনা, আর 
পন সাশাদে ম কঘুরতছ বুদ »। ৪7৩ ইহ তছে। 
ধহ গে।পগণ। ধন্য তোম।দের ০-ম। 

আত্মমুথ ছুঃখ গাপী ন। করে বিচারু। 

কষ্ণমুখ হেতু করে সব ব্যবহার ॥ 

কৃষ্ণ বিনা আর সব কি পরিত্যাগ | 

কৃষ্ণ সুখ হেতু করে শুদ্ধ অনুরাগ ॥ 

তবে যে দেখিয়ে গোপীর নিজ দেহে প্রীত । 

সেহে! ত কৃষ্ণের লাগি জানিহ নিশ্চিত ॥ 

এই দেহ কৈন্' আমি কৃষে সমর্পণ । 

তার ধন তার ইহা সম্তোগসাধন ॥ 

এদেহ দশন স্পশে কঙ্ঝ সস্তোৌষণ। 

এই লাগি করে অঙ্গের মার্জন ভূষণ ॥ 

আর এক অদ্ভুত গোপী ভাবের স্বভাঁব। 

বুদ্ধির গোচর নহে যাহার প্রভাব ॥ 

গোপীগণ করে যবে কুষ্ঝ দরশন। 

সখ বাগ নাহি হুথ হন কোটি গুণ ॥ 

গোপিকা দর্শনে কৃষ্ণের যে আনন্দ হয়! 

তাহ! হইতে কোটিগুণ গোঁপী আস্বাদয় | 

ত1 সবার নাহি নিজ স্থুখ অনুরোধ | 

তথাপি বাড়য়ে স্থ পড়িল বিরোধ ॥ 


৪২৮ 


পন্থা। ১৩১০ 


এ বিবোধেব এক এই দেখি সমাধান। 
গোপিকার সুখ কৃষ্ণচহৃখে পর্যযবসান ॥ 
গোপকা দশান কের বাড়ে প্রফুল্লতা ৷ 
সে মাধুর্যা বাড়ে যার নাহিক সমত। ॥ 
আমার দশনে কষ্ঙ পাইল এত স্থুখ। 

এই সুখে গোপীন গুফুল অঙ্গ মুখ ॥ 

অতএব ফেই জুপ্থ রষ্ণ সৎ 'পষে | 
এ5 হেত গাপী প্রেম নাহি কামদোষে ॥ 
আব এক গাগাণ্রেমের স্বাভাধিক চিহ্ন। 
“য প্রকারে হয় 'প্রম কাস গন্ধ হীন ॥ 
গোপীগ্রেমে কার কৃষ্ণ মাধুর্য পুষ্ট। 

মাধুর্ধা বাড়াঁয় প্রেম হইয়। স9ষ্ট ॥ 

প্রীতি বিবয়ানন্দে তদাগ্রমানন্দ | 

তাহা নাহি নিজ স্থখ বাগ্ুশর সন্বন্ধ ॥ 
নিরপধি (পরম যাঁত। তাঠ। এই পীতি | 
প্রীত বিষয়স্থথে আশ্রনেক প্রীতি ॥ 

নভ প্রেমানন্দ কৃষ্ণ-সপ নন্দ বাধে। 
সেআ'নন্দের প্রতি ভর হয় মহাক্রোধে ॥ 
আপ শুদ্ধ ভক্ত কৃষ্ণগ্রেম সেবা বিনে । 
ন্বস্ুথার্থ সালোক্যাদি না কর গুহ? ॥ 
কামগন্ধ হীন স্বাভাবিক গোপাপ্রেম। 
নিন্মীল উজ্বল শুদ্ধ যেন দগ্ধ হম ॥ 

কৃষ্ণের সহার গুরু বান্ধব প্রেয়ুসী | 
গোপিকা তহেন প্রিয়া শিবা সখী দাসী ॥ 
সহায়। গুরুবঃ শিষ্য। ভূজিষ্য1 বান্ধবাঃ স্ত্রিয়ং। 
সতং বদামি তে পার্থ 'গাপ্য কিংমে ভবস্তিন ॥ 


গেপী প্রেমামৃত। 


কান্কন ] পরাবিদ্য! ৷ ৯২৯ 


গোপিধা জানেন গঞ্জ মনের বাঞ্চিত । 
প্রেমসেব। পরিপাটি ইষ্ট সরীহিত ॥ 
তথাশ আধিপুবাণে 
নন্বাহাত্ম্যং মত্সপর্ষ)াং মেছছাং মন্মনোগতম 
জানস্তি গোপিকাত পাথ নান্তে জানস্তি তত্বতঃ ॥” 
চৈতন্য চরিতামৃত । 
যে জন্য আকুষ্জ অন্তহিত ভইথাছিঙ্গেন, তাহ। এখন সিদ্ধ হইযাছে। 
এখন আব গোপীর জন্য ,গপী তিলাদ্ধমাঞ্জ নাভ । এখন সব্বতোভাৰে 
শ্ীকষ্চেশ জন্য গোগী । আব “কন অন্তদ্ধান এ 
( গমশঃ 
আপুণেন্দুনাধায়ণ সিংহ । 


(৮) 


পরাবিদ্যা | 


পু্ধ। প্রকাশিতেণ গব) 

মহান আদশ সঞ্জাথ রাধিখ কিঝপে ডন্নতির পথে অগ্রসর হওয়া যায়, 
অধ্যাত্সবদ্দ ( ১১1) 10014115101 0 আঘাপধিগক্ে তাহা শখাইবাঁছে । ক্রমোননতির 
(য লোপানে অবস্থিত, সেহ অগ্চসারে আমরা আদণ গঠন করিয়া থাকি। 
কিন্ত আমাদের অভিজ্ঞতাণ ঘেরূপ বস্তার হহতে থকে, আমাদের উক্ত 
আদশও সেইরপ পুণতাণ দিকে অগ্রসর হহতে থাকে । সেহ জন্য যাহারা 
এই পথে অগ্রসর হন, তাহারা অভিজ্তা বিস্তাণ কঙ্গিবার জন্য অতীন্দরিয় 
স্ঙ্মম বাজতে প্রবেশ করিয়া থাকেন এখং দেহ রাজত্বের উন্নত সত্তার সংসগে 
যত আমিতে থাকেন, তেতহ তাহ।প আদশ পৃ্ুভাবে গঠন করিতে থাকেন । 
এই সকল উন্নত সম্ভাকে কেহ মহাপুরুষ, কেহ মহাত্মা, কেহ দেবতা, কেহ 
বা ইষ্টদেব ইত্যাদি আখ্য। প্রদান করি। থাকেন। এই সকল সত্তার 
সংশ্রবে আসিতে হইলে নিজেব ৭ঘথেষ্ট উন্নতি করিতে হইবে, নতুবা এই 

৪ 
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সকল মহা আ্মা মহাপুরুষ বা দেবতার স্বাক্ষাৎ ঘটিবে না। মনুষ্যের উরি 
অনুসারে মন্বয্যের আদশ মহাপূরুষের পরিবর্তে ভগবানে গিয়া উপনীত হয়। 
মন্থুষ্য যতই এই পথে অগ্রসর হয়, ততই তাহার সর্বভূতে দয়! জন্মে এবং সে 
বুঝিতে পারে যে, সকল মন্ুষ্যই এক পরমপিতার সন্তান বলিয়া তাহাদের 
সহিত ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ রহিয়াছে । অধ্যাত্ববাদের (59106591150 ) 
দ্বারা মহান আদশ গঠিত হইর। থাকে এবং ভক্তিপথ সম্প্রসারিত হইয়। থাকে | 
কিন্তু এপথ এত চাকচিক্যময়। ষে এপথেও অনেক [বিপদ আছে। এ 
পথে মনুষ্য অতি শীঘ্র নষ্ট ভ্রষ্ট হইয়া পড়ে। স্ুক্মজগতের ব্যাপার সকল 
আলোচনা করিতে করিতে, দে তাহার আদর্শ হারাই! ফেলে এবং হু 
জগতের ঘটনা ও অআংধবাসির প্রতি তাহার সকল মনপ্রাণ অর্পণ করিয়। 


থাকে । ইহারা অধ্যাত্তত্ববিদ্‌ (51116091150) না হইয়া প্রেততত্ববিদ 
(5017056) হইফা1 পড়েন । এ পথের ইহাই বিপন্ধ। 
মন্গ বলিয়াছেন যে, 
অন্তে কতযগে ধন্মান্তেতাযাং দ্বাপরে পরে। 
অন্তে কলিবগে নৃণাং যুগস্বাসান্থরূপতঃ ॥ 
মন্ুসংহিতা-১-৮৫ 
সত্য যুগে একপ্রকার ধন্ম, প্রেতায় আর একপ্রকার, দ্বাপরে অন্ত প্রকার 
এবং কণিষুগেব ধর্মও পুথকবপ। স্থতণাং দেশ, কাল ও পাত্র অনুসারে 
দোখশে গরেণে হহাজহ শন্ুভৃত হবে যে পুর্ধোক্ত ছুই পথের কোন পথটা 
আমাদেক ভাষ ছুর্ক মনধভ!তির পক্ষ নিষ্ষটক দছে। /জই প্রাচীন 
ঝদিচিণ ওাবগিত জনপও এক্ষণে কাষ্ঠঘৎ কঠোবতার এবং ভক্তিপথ জড়ত্বে 
পরিণত হইয়াছে। এক্ষণে আম'দের এমন পথে যাইতে হইবে যেখানে 
মায়াবাদ ব। জ্ঞানথাদের কঠোরত' হাই, জজ প্র জর়্তু নাই, কিনা 
ঞল্মগথের [বভুতিরপ চ;কচিক্য নাই । এমন পথে যাইতে হইবে যেখানে 
'্রচ্ষবিদ। ৪ ধ্যাত্যপাদের । 51১17702150 / মিলন হইয়াছে। দেশ, কাল 
পাতানুমোদিত এই পথ দেখাইয়। দিধার হই 1৭গসফিকাযাল সোসাহটার 
জন্ম । ঠহাঁতে জ্ঞানধাদের ক'হারত' কিন্বা শুক্ষম জগতের চাকচিকা * 


১০ স্পা পপ 











* “ভূতুড়ে কাণ্'। লেখক । 
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নাই। অন্ধবিশ্বাসের পরিবর্তে বিজ্ঞানের উপর ইহার ভিদ্ভি স্থাপিত। 
এই সভ। যে কেবলমাত্র সই পুরাতন ব্রহ্গজ্ঞন শিখাইতেছে তাহা নহে, 
ব্যক্তিত্ববাদ ([001%10031191) ) বা ব্যক্তিত্বের প্রসারণ ও শিথাইতেছে। 
এক্ষণে দেখা যাউক, 'ণিওপফিক্যাল সোসাইটী কিরূপে এই ছুই বিষের 
মিলন করিয়াছে । 

'থিওসফিক্যাল সোপাহটী” তিনটা নিয়ম কণিয়াছেন। বাহাদৃষ্টিতে 
দেখিলে বোধ হইবে যে, শ্রী ওন্টা নিম কষ কিঃইব্যন্ত করতেছে না) 
কিন্তু চিন্তাশীল ব্যক্ত দেখিবেন যে, এন তিন নিয়ষের উপর আধুনিক 
পরাবিদ্যার ভিত্তি স্থাপিত রহিয়াছে । আর্য এবং অন্তান্ত প্রাচ্য সা।হতা, 
ধর্ম, দর্শন, এবং বিজ্ঞান প্রভৃতির আলোচন। করা এঁ সভার একটা নিয়ম। 
কেন এই নিয়মটা করা হইয়াছে? বিশেষরূপ চিস্তা করিলে ঝুঁঝতে 
পারা যাইবে যে, যাহাতে সেই প্রাচ্য মনীধিগণের জ্ঞানালোকে আমরা 


আলোকিত হইতে পারি, তাহাই এই নিয়মটীর দ্বার| জক্ষা করা হইয়ণছে। 
জ্ঞানপথে অগ্রসর হও,--থিওসফিকাল সে'সাইটা এই কথাই বলিতেছে। 
আর একটা উদ্দেস্ঠ, প্রকৃতির গৃঢ় দিষামর এবং মনুষ্যের ভিতর যে সকল 
গুপ্ত আধ্যাত্মিক ক্ষমতা আছে, তাহাদিগের তথান্তসন্ধান করা। এই 
নিয়মটার দ্বার] কি উদ্দেশ্য সাধিত হয়? ইহা সাধন ব1 কম্পন পথ ভিন্ন 
আর কি হইতে পারে? খিওমফিকাল (সাপাইটার+ ইহাই সাধনমার্গ, 
এই পথের দ্বারা মনুষ্য নিজেকে চিনিতে পার এবং যে নিজেকে চিনিয়াছে, 
পরমাতআ্মাকে চিনিতে তাহাঁৰ আব বাকি থাকে না। এবং যে নিজেকে 
চিনিয়াছে, সে অপরকেও চিনিয়া থাকে । সে তখন দেখিতে পায় €ষ, 
ভগবান সর্ধভূতে বিরাজ করিতেছেন। সে তখন ভক্তি গদগদ কণ্ঠে 


ৰলে থে কি 
"নামা নমস্তেহস্ত সহল্কৃত্বঃ 


পুনশ্চ ভূয়োৎপি নমে। নমস্তে | 
নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠ ত্তে 
লমোইস্ততে সর্ববত এব সর্ব ॥% 
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সেব্ক্তি সর্ধভূতে ভগবানেব অস্তিত্ব দেখিতে পাঁষ বলিয়া সকল নর- 
নারীকে ভ্রাতা ও ভগ্মীর তন দেখিয়! থাক! যাহাতে সকল নবনারীকে 
ভ্রাতা ও ভগ্মী বলিয়া সকলের ধারণা হয়, তাহা করিবার জন্য 'থিওসফি- 
কাল সোসাইটার প্রথম এবং প্রধান উদ্দোশ্ত এই যে, যাহাতে সকলে ভ্রাতৃত্ব- 
ভাব গঠন করিতে পারে তাঁহার চেষ্টা করা উচিত | 

স্থির চিত্তে চিন্তা করিয়। দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, মানবের 
উদ্ধারের জন্য ভগবান গীতাতে “য তিনটা মহৎপথ অঙ্কুলি নির্দেশ কবিয়! 
দেখাইয়! গিয়াছেন,--জ্ঞানপথ, ধন্মপথ ও ভক্তিপথ,-দেশ, কাল ও পাত্রানু- 
সারে সেই তিন পথের সামঞ্রস্ত প্রতিপন্ন করিবার জন্য 'থিওসফিক্যাল 
লোসাইটীর+ জন্ব। ষাহা'বাঁ এই সভার আভ্যন্তরিক কার্ধা সকল লক্ষ করিয়।- 
ছেন, তীহায়া জানেন যে, এই সমিতি ভক্তির পথ সম্প্রসারিত করিয়। 
জ্ঞানযাদেব কঠোরতা! ভাসাইর। গিয়াছে । এখানে 1010া)15া এবং 1701- 
[2190এর মিলন ভইয়াছে, ত্রদ্গবিদ্ভা ও আধ্যান্মবাঁদের (91)1710021852) 
মিলন হইয়াছে, জ্ঞান ও ভক্তির মিলন ভইয়াছে।  খাঁভার। 'খিওসফিকযাল 
সোসাউটীর' আভ্যান্তরিক ব্যাপ'ৰ অর্থাৎ সাধন-ভজন অবগত আছেন, 
তাহারা জানেন যে*উক্ত সভ। প্রদশিত পথে জঙ্গজ্ঞানের কঠোরত) নাই, 
কিম্বা যে সকল দোষে আধুনিক অধাত্মবাদ (57010052115) দুষিত 
হইয়াছে, সেই সকল দোষ উহাতে নাউ । 'খিওসফিক্যাল পোসাইটীৰঃ 
মত সকল যাহ আধুনিক এথওসফি' বাঁলষা প্রচলিত হইয়াছে, তাহা 
আমাদিগকে এইরূপ শিখাইতেছে যে, এক ক্রঙ্গ সত্য এবং জগৎ 
মিথ্যা বা মায়া; সংসারের জ্ঞানকে রজ্জুতে সর্পজ্ঞানের স্তায় বা শুক্কিতে 
রজত জ্ঞানের স্তায় ভ্রমজ্ঞান বলিয়। িওসফি” বর্ণনা করিয়াছে; কিন্তু 
সং্পরস্থানে যে একটা রজ্ছু আছে এবং রজতের স্থানে বে একটা শুক্তি 
আছে, তদ্ধৎ সংসারের স্কানে যে একটা কিছু আছে, তাহাতে আব সনোহ 
নাই। সেই একটা কিছুকে 'থিওসফি” বলেন পরক্রহ্গ | 

আমরা যদি সংদারকে মায়! বলিয়া ত্যাগ করি, তাহা! হইলে চিরে 
মায়াবাদের কঠোব্তায় পতিত হইপা যাই | ব্রহ্গজ্ঞানেন এই বিপথ 
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হইতে বক্ষা করিবার জন্য, 'থিওসফি” শিখাইয়াছে যে, “সুজে মণিগনা 
ইব” সকল বস্ততে বঙ্গ অনুভব করিয়া আনন্দে নিমগ্ন হও। এই পথই 
প্রকৃত মনুষ্যত্বের পথ। এই পথে অগ্রপর হইলে সব্বজীবে ভালবাসা 
জন্ব। 'থিওসফি” শিখাইতেছে ষে ব্রহ্গজ্ঞানরূপ পথে অগ্রসর হও) অর্থাৎ 
ব্রহ্মজঞান হৃদয়ে দৃঢ় কর) তাহার পর ব্যক্তিত্ববাদের (100)51011811517) ) 
পথ ধরিয়া এই প্রন্জ্িয়ক জগতে ফিবিয়া আসিয়। সর্ধজীবে ভালবাস বিতরণ 
করিতে থাক; যাহাতে মনুষ্য জাতির উন্নতি কবিতে পার, তাহারই 
চেষ্টা কর। িওসফি” আমাদিগকে বলিতেছে যে, জ্ঞানপথে অগ্রমর 
হইয়া জ্ঞানকে হৃদয়ে দৃঢ় কর, তাহার পর ভক্তিপথে ফিরিয়া আসিয়া 
হৃদয়ে ভক্কিকে দৃঢ় কর, তাহাব পর নিষ্ভাম ভাবে কন্ধ করিবার জন্য কর্ম 
ক্ষেত্রে অগ্রসর হও ।  ব্রহ্গজ্ঞানরূপ পথে অগ্রমর হইয়! কেবল নিজের 
উন্নতি করিলে, তাহাতে জগতের কি উপকার হইবে? খ্ররূপে 
নিজের উন্নতি করা, ন্থার্থমাধন ভিন্ন আন কিছুই নহে। সংসার 
ত্যাগ করিয়া এবং নিঞ্জনে বাস করিয়া আত্মনথ ভোগ করা অপেক্ষা 
আত্মদেবকে হদয়ে স্থাপন করিয়া এবঃ পর্ধঝভূতকে সেই আত্মদেব জ্ঞান 
করিয়া, সমাজে গিয়া সমাজের উন্নতি সাধন করা, সহম্র গুণে বরণীয়। 
'থিওসফি* আবও শিখাইয়াছে যে.যদি এই পথে চলিতে তোমার কষ্ট হয়, 
তাহা! হইলে এক মহান্‌ আদর্শ তোমার সম্মুথে সদাসর্বদ| রাখিয়া! দাও। 
যতদিন ন! বিশ্বের প্রত্যেক জীব উন্নত হয়, ততদিনের জন্য নিজের নির্ববাণ 
বা মুক্তিকে তুচ্ছ করিয়া বিশ্বের মঙ্গলের জন্য যাহারা আত্মনমর্পণ 
করিয়াছেন, মেই সকল মহাপুরুষ মহাত্মা ব| দেবতার মহান্‌ আদর্শ 
সম্মথে ধারণ করিয়া অগ্রসর হও, এবং ষত অগ্রপর হইবে তত এই 
সকল মহান্‌ সত্তারও স্বাক্ষাৎ পাইবে এবং তখন নব বলে বলীয়ান্‌ 
হইবে। 'থিওসফি” আরও শিখাইতেছে যে ক্রমশঃ সুক্ম হইতে 
সক্মতর জগতে প্রবেশ করিতে চেষ্টা কর, তাহা হইলে তোমার 
ভ্রমজ্ঞান দুর হইতে থাকিবে এবং তখন তুমি শরীররূপ আবরণ সকল 
হইতে যুক্ত হইয়া, শুদ্ধ বোধ স্বরূপে অবস্থিত হইয়া বলিবে “সোহং 
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কিন্তু 'থিওসফি' আমাদিগকে বারবার সতর্ক করিয়। বলিতেছে যে, যখন 
হুক হইতে হুল্মতর লোকে প্রবেশ করিতে থাকিবে, তখন ত্র সকল লোকের 
চাকচিক্যে ভুলিও ন, কারণ উহার বিভৃতি,--ব্রহ্ষজ্ঞানের অন্তরায় । আজ 
অনেকদিন পরে সেই পুবাতন ব্রহ্গবিদ্তা (দশ, কাল ও পাত্রের উপযোগী 
£থিওনফি' রূপে মোহনিদ্রাগ্রস্থ সংসারীর দ্বারে দণ্ডায়মান হইয়1 খবিদিগ্ের 
যাক্য শ্মবণ করাইম1 দয়! ডাকিতিছে,-- 

"উত্ভিষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাপা, বরারি:বাধত। 

ক্কুন্ত ধারা নিশিতা ছুরত্যয়]। 

দুর্গম্পথভ্তৎ করয়ে! বদস্তি ॥ কঠোপণিষৎ 

মোহ নিদ্রা হইতে উদিত হও, জাগতিত হও, না উঠিলে, না জাগিলে, 
এই ক্ষুরধার নিশিত দুর্গম ছুপত্যয় পথে চক্ষু মুদিয়। চলা যায় না। 
অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন “য, হিন্দুধ্ম কি আমাদের পক্ষে 

যথেঃ নহে? যণ্দ যথেষ্ঠ হয়, তাহা হইলে 'থিওসফিষ্ট' হইবার কি প্রয়- 
জন ? ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, হিন্দুংন্দই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট, 
'থিওসফিষ্ট” হইবার জন্য আমরা আমাদের পৈতৃক হিন্দৃধন্ম ত্যাগ করিতে 
পারি না; কিত্ত ইভাও বক্তব্য যে থওসফ্ি' সংক্রান্ত জ্ঞান থাকিলে এবং 
সেই জ্ঞান অন্গসারে আমাদেন জীবনকে পরিচালিত করিলে আমরা যথার্থ 
এবং পূর্বাপেক্ষা উত্তম হিন্দু হইতে পারি। অধিকাংশ হিন্দুর নিকটে 
হিন্দুধন্দের যে সকল গভীর আধ্যাত্মিক সত্য সকল অস্পষ্ট, বিপরীত এবং 
বৈষম্য ভাবযুক্ত বলিয়া! বোধ হয়, এথওসফি” সেই সফল সত্যকে আধুনিক 
কালে আমাদের বুদ্ধির উপযোগী করিয়া! পরিষ্কীবরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছে । 
একদিকে বাহাতে আমরা ঈশ্বন ও স্বধর্থ্বের প্রতি নিষ্ঠা না হারাই এবং 
অপর দিকে যাহাতে আমরা আমাদের বিচার জ্ঞানকে খর্ব ন! করি, 
একদিক যাহাতে আমব1 অন্ধবিশ্বাস ত্যাগ করিতে পারি এবং অপরদিকে 
যাঙ্াতে আমর! স্থুখবাদের (50670000191) ) বিশ্দ্ধে দণ্ডায়মান হইতে পারি, 
এক দিকে যাহাতে আমর1 আমাদের পিভূু পিতামহগণের সনাতন ধর্ম 
পালন করিতে পারি এবং অপরদিকে যাহাতে আমরা নাস্তিকতার হুস্থ 
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হইতে উর্ধার পাইতে পারি,--'থিওসফি' কেবল “সই পথই প্রদর্শন করি- 
যাছে। থিওসফি'ই লকল ধর্মের সার, সুতরাং বাহার) থিওচফির? চর্চা 
করেন, তাহার] তাহাদের নিজের ধর্ম উত্তমরূপে বুঝিতে পারেন । 

অন্ঠান্ত ধর্মাবলম্বী হইলেও, “থিওসফি্ট” হইব'র প্রয়োজন কি, তাহ] 
নিম্নে প্রদত্ত হইল! পবিত্র ও পররোপকারের জন্ত জীবন যাপন করিতে 
হইলে এবং স্বর্গে সুখভোগ কাঁরতে হইলে, যে কোন আধুনিক ধর্ম আমা- 
দের পক্ষে বথেষ্ট। হিন্দু, বৌদ্ধ, পার্শী, খুষ্টীয় অথব! মুসলমান মে থাকিয়া 
ধর্ম্াত্বা হওয়া যায়। বিস্ত আধুনিককালে প্রত্যেক ধন্মীবলম্বী এবং বিদ্বান্‌ 
ব্ক্তির তাহাদের প্রত্যেকের ধন্ম সম্বন্ধে অনেক বিষয়ে সন্দিহান হইয়া 
থাকেন, তাহার ফলে বিশ্বপূর্ণ সন্দেহযুক্ত হই; থাকেন। এখনকার যুগ- 
ধন্ম এইব্ূপ হ্ইয়াছে কেহ আর এ্রুতিতে বিশ্বাস করিতে চাহে না, সকলেই 
প্রমাণ ও প্রত্যক্ষ চাহিয়া! থাকে । ইহার ফলে বিদ্বান লোকদের মধ্যে 
অনেকেই জড়বাদী হইতেছেন, এবং তাহারা ধন্মকে অজ্ঞ লোকদের অন্ধ 
বিশ্বাস" বলিয়া মনে করিতেছেন । জড়বাদ্দীদের এই চিস্তাশ্রোতকে কিরাই- 
বার জন্য 'থিওসফির' জন্ম। বৈজ্ঞানিক তিত্তির উপর দঁড়াইয়। 'থিওসফি” 
ধর্মের তথ্য সৰধ ব্যাখ্যা করিয়া পাকে, পুজাদি প্রভৃতি ধঙ্ছের বাহাঙ্গ 
সকলের যুক্তিযুক্ত বাখ্য। করিয়া থাকে, এবং কেবল পুস্তকে নহে, কার্য্যেও 
ইহ? এমন উপায় সকল গদর্শন করিয়া! থাকে, যাহার ফলে মন্ুষা নিঞ্জেকে 
বুঝিতে পারে এবং মৃত্যুর পর মন্ুষে/র কিকূপ গতি হয় তাহাও ইহ! বুঝা 
ইয়া দিয়া থাকে । যে কেহব্যক্ত যে কোন ধর্মাবস্বী হউন না কেন, 
তিনি যদি 'থিওসফির' চচ্চা করেন, তাহা হইলে নিজধম্ম স্থন্দররূপে বুঝিতে 
পারিবেন ধর্মের নিগুট তথ্য সবল, যাহ] বিদ্বান প1গতে। ব্যাথা করিতে 
পারেন না, তাহা! 'থিওসফিষ্টর।” শীপ্ বুঝাইতে পারেন। যদ্দি কোন হিন্দু; 
'থিওসফির” চচ্চণ করেন, তাহা হইলে তিনি খুষ্টীয় মিশনারি অথবা অপর 
ধর্্াবলম্বীদের আক্রমণ হইতে হিন্দুধদ্দকে অক্লেশে রক্ষা করিতে পারিবেন 
এবং হিন্ছুপশ্টের মাহাত্ম্য অপর ব্যভিতে সুন্দরক্ধপে বুঝাইতে পারিবেন। 
কিন্ধক সকলের অপেক্ষা বিপদ হইতেছে অপবধশ্বের ' প্রতি বিদ্বেষ) এই 
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বিদ্বেষের ফলে, সামাজিক বিপ্লব, রাষ্টরবিপ্লব এবং বুদ্ধাদি সংঘটিত হইয়া 
থাকে । কিন্তু মন্তুয্য বখন থিওমফির' চচ্চ1 করিতে থাকে, তখন সে 
জানিতে পারে যে সকল ধর্মের দুল একই ; ইহ। অবগত হইয়। সে সমদর্শা 
ও ভ্রাতৃভাবাপন্ন হইয়া থাকে) একজন হিন্দু 'থিওসফিষ্ট কখন কোন 
খৃষ্টানকে 'শ্রেচ্ছ' বলিয়া সঙ্োধন করিবে না; কিন্বা একজন খুষ্টান “থিও- 
সফিষ্ট একজন হিন্দুকে ৭গোঁড়া পৌত্তলিক” বলিবে না, কিন্বা কোন 
মুসলমান “থিওসধিষ্ট' হিন্দু খুষ্ঠানকে “কাফেব” বলিবে না। যখন মন্থুষ্য 
'থিওসফির' আশ্রয় লয়, তখন ধর্মবিদ্বেষ বিদুরিত হইয়া থাকে । 
শ্রীআশুতোধ দেব। 


শশী পি পপ 


সরফি-ততৃ। 


প্রকৃতি পুরুষের একতই স্ষ্টির অতীত, বা পুব্বাবস্থী পৃথকত্বই স্ষ্টি। 
সুতরাং যখনই স্থট্টি, শথনই প্রকৃতিতে পুরুষেব, এবং পুরুষে প্রকৃতির 
অভাব। সেই অতাব পুরণ জন্য আকষণ ও বিক্ষেপণের উৎপত্তি । স্থষ্টির 
এই আকর্ষণ ও বিক্ষেপণ ক্রিয়া হইতে প্রকৃতিব অনস্ত অবস্থা এবং অনস্ত 
প্রসবিনী শক্তি | অন্তএব অভাবই অভাবের মুল। স্জিত পদার্থ মাত্রই 
অতাব হেতু আকর্ষণ 9 বিক্ষেপণ ক্রিয়াশীল। এহ আকর্ষণ ও বিক্ষে- 
পণ * মানবের প্রতোক অঙ্গ-গুতাজে, এমন কি পরমাণু পষ্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়। 
হইয়া শরীর ক্ষতের কারণ হইয়াছে । যে অভাখ জন্ত অভাবের (ক্ষয়ের) 
স্থষ্টি হইল সে অতাঁৰ পুরণ ন' হওয়া পর্ষ)ভ্ত প্রকৃতিতে অনস্ত অভাব 
বি্যমাণ থাকি" চিরদিনই অভাব ঘটাইবে। 

একটু চিন্তা করিলে দেখা যায় স্যট্টিব সঙ্গেই যে অভাবের আবিভভাব 
সেই অভাবটী কি? ইহাতে নিঃসশক়ে বল! যাইতে পারে সেই" অভাব 
রষ্টীর এবং অষ্টার (সই অভাব পুরণ ভন্তই আকর্ষণ বিক্ষেপণের উৎপাত্ব। 


শপ | পাল জপ 


* পদার্থ মাত্রহ আক্ষে পণ-বিক্ষেপণ-জয়াশীল । যিনি জানিতে ইচ্ছ। করেন তিনি 
““পদার্থ-বিদ]।” অধারণ করিবেন। লেখক 
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এই বিক্ষেপণ-মূলেই ক্ষুধা-তৃষ্ণা বিবিধ বাসন এবং স্ত্রী-পুরুষের সংযোগ 
ইত্যাদি অপরাপর যাহ। কিছু আমাদের ভোগবিলাসের অভাব বা আব- 
শ্তটক বোধ করিতেছি । আবার সেই থাদ্য ও সত্রী-পুরুষের সংযোগ এই 
ছুই ক্রিয়া হইতেই অন্যান্ত সমস্ত ভোগবিলাসের উৎপত্তি হইয়াছে। এই 
ভোগবিলাসের সহায়তা ঘাহাঁর দ্বার যতটুকু পাই স্তাভার সহিত আমা- 
দের ততটুকু ভালবাসা এবং তাহার অভাবেই ততটুকু যাতনা; ইহারই 
নাম মায়া। যে অভাব স্ষষ্টির মূল অথবা স্ষ্টির দ্বারা যে অভাব ঘটিয়াছে 
সেই অভাব পুরণ হইলে কাহারও সহিত 'কোন সম্পর্ক থাকে না। জগ- 
তের মূল অভাব বাতাঁর ঘে পরিমাণে পুর্ণ হইয়াছে তাহার সেই পরিমাণে 
মায়ার হাস হইযাছে ১ কেনন? কামনাই মায়ার কারণ । 

জীবের যখন কোন এক অভাব গুরুতবরূপে প্রতীয়মান হয়, তখন 
সেআর দ্বিতীয় বস্ত বাবুপ্তি মনে ধারণা করিতে পারে নাঃ এবং মন 
যখন কোন এক বিশেষ লক্ষো অবস্থান করে) তখন জ্ঞান ও কর্মেজ্িয়- 
গুলিও সেই লক্ষে সংযুক্ত থাকিয়া সহস্র সর অন্ত লক্ষ্য বিদ্যামান 
থাঁকিতেও তাহাতে ধাবিত ভয় ন!। 

যেমন গুরুতর অভাব গুরুরূপে অনুভূত হইলে সংসার শুম্তময় বোধ 
হয় অথবা যেমন পুত্রবিয়োগকালীন শোকসন্তপ্ত পিতামাতা সংসার 
শ্ুহ্যময় বোধ করিয়া থাকেন সেইনূপ শাস্তিহার] ঘোরপাপাস্থা মানব 
অধীরতা-প্রযুক্ত মৃহ্র্তকালের ভন ও হৃদয়ে ধর্শভাব অন্থতব করিতে 
পারে না) বিশেষতঃ বিষয-ভাবের যে সমস্ত ক্রিয়া তাহার একটা নষ্ট 
হইলে অপরটার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত লোপ পার। 

যেমন আলোক অন্ধকার অভাবের কারণ সেইরূপ ক্রোধে দয়ার 
অভাব, দয়ায় ক্রোধের অভাব, জ্ঞানে অজ্ঞানতার অভাব, অজ্ঞানতাঁয় 
জ্ঞানের অভাব, কামনায় নিষ্কামের অভাব, সন্মান গৌরবে নশ্রতার অভাব, 
একজ্ঞান অনন্ত জ্ঞানের অভাব এবং অনন্ত জ্ঞানই এক জ্ঞানের অভাব। 
এইরূপ বিপরীত ক্রিগীর যে পরিমাণে উদ্রেক হয় সেই পরিমাণে অপর- 
টীর অভাব জন্মায়; সুতরাং সকলেই বলিতে পাবেন তাহ! হইলে বর্তমান 

৫ 
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ংলারে ধর্ম-ভাবের অভাব হেতু ধ্মণ জন্ত সংসার ত্যাগ কর। প্রয়োজন; 
কিন্তু পূর্বোক্ত থে অভাব হইতে সকল অভাবের ত্ৃষ্টি সেই অভাব পুরণ 
হইলে আব কোন অভাবহ *1কিবে নং, অতএব নংলার ও অরণ্য কোন 
পার্থকাই নাই । ঘর্দি বল অভাব (ভগবানের অভাব) হইতে যে সমস্ত 
অভাব ঘটিগাছে চেই অভাবের মুলেই সূল অভাবের অর্থাৎ ভগবং 
অভাবের ভূল হইয়শছে ) সুতরাং অভাঁথ হইতে যে অভাবের উৎপত্তি 
সেই অভাবের তিরোঁধাঁণ না হইলে মুল অভাবের অন্ত হইয়া ভগবৎ 
আঅত।াব বোধ হইবে না । এই স্তলে গুরুর উপদেশ ও অধ্যবসাঁয়ের দ্বারা 
জঅভাব-মূলক অভাবের ভিতত্র দির) মূল অভাবের বোধ জন্মিলে, সত্বরে 
সমস্ত অভাব পূরণ হইয়' আত্মা-স্বরূপে অবস্থান করিতে পারিবে । 
ও শান্ত ৮ ও শাস্তিঃ শাস্তি? 
বমন্ত-যোগা শ্রমী 
স্বামা .কশবানন্দ 


মুক্তি ও তাহার সাধন | 


প্রথম অংশ । 

মুক্তি ও তাহার সাধন আমাদগের আলোচ্য বিষয় । মুক্তি ও তাহার 
সাধন আলোচনী ক্চিতে হইলে, শ্রথমতঃ, কাহার থু, ইহাই আলো" 
চন1 ককিতে হয় । আলোচ্য মুক্ত, নিশ্চয় জাবজ্ার মুক্তি । জীবাস্মার 
মুক্তি আলোচ) ভহলে, জীথাত্বয কাহাকে বলে সব্বাথ্রে এই প্রশ্রেরই 
মীমাংসার প্রক্কোর্জন হর়। 

অতিশয় স্থলবুদ্ধি লোক সকল নিজ শরারের স্তার পুত্রশগীরেও মমতা 
ধর্শনে এবং পুঞ্রপরীরের পুষ্টিতে ব ক্ষয়ে নিজ শরীরের পুষ্টির বা ক্ষয়ের 
অন্গুতবে ভ্রাস্তিবশতঃ পুত্রকেই আত্মা বলির। থাকেন। তরদপেক্ষা বিশিষ্ট 
বুদ্ধি লৌক নকল প্রদীপ্ত গৃহ হইতে নিজ পুত্রকে পরিত্যাগ করিয়াও 
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নিজের নিম দর্শনে এবং "আমি স্থল অমি কশ' ইত্যাদি অন্গভব তু 
অন্নময় স্থুল শবীরকেই আত্মা বলিয়া থাকেন। তদ্‌পেক্ষা সুঙ্সবৃদ্ধি লোক 
সকল প্রাণের স্পন্দনে স্থল শরীরের স্পন্দন দর্শনে স্কুল শরীরের পরিচালক 
ক্রিয়াশক্তিশালী প্রাণকেই আত্মা বলিয়া থাকন। তদপেক্ষা সুঙ্বুদ্ধি 
[লাক দকল মনের লয়ে প্রাণের লর দর্শনে ইচ্ছাশক্তিশালী মনকেই আত্মা 
বলিয়া থাকেন ।  নদপেক্ষা স্ক্মবৃদ্দিশালী লোক সকল বুদ্ধিবূপ কর্তার 
অভাবে মনোরূপ কলণেন ক্রিয়ালোপ দর্শন বিজ্ঞানরূপিণী বুদ্ধিকেই 
আত্ম! বলিয়া! গাকেন। উদপেন্গা সঙক্মন্দ্ধি লোক সকল স্ুষুপ্তিকালে 
উক্ত বৃদ্ধির অজ্ঞানে লয় দর্শনে এনং “আমি অজ্ঞ' ইতাকার অন্রভব 
তেতু অজ্ঞানকেই আত্মা বলিয়া গাকেন। তদপেক্ষা স্ুক্াবুদ্ধি লোক 
সকল তদবস্থাতেই প্রকাশ ও অগ্রকাশ উভগ্ন স্বভীবেরই দর্শন হেতু এবং 
“আমি আমাকে জানি না” ইন্লাকার অনুভব হেতু অজ্ঞানোপছিত চিদী- 
ভাসরূপ অহঙ্কারকেই আত্মা বলিয়া থাকেন । তদপেক্ষা সুঙ্ষবুদ্ধি লোক 
সকল মোঙ্গদশায় অজ্ঞানরূপ উপাধির নাশে তহুপহিত চিদ্াভাসরূপ অহ- 
স্কারের ও বিনাশ দর্শনে উক্ত মতে দোষারোপ করিয়া অজ্ঞানোপভিত 
চৈতগ্তকেই আত্মা বলিয়া থাকেন। তদপেক্ষা শক্মবৃদ্ধি লোক সকল 
উক্ত মতেও নিয়লিখিত প্রকার পুর্বপক্ষ সকল উত্থাপন করিয়া এ সকল 
পূর্ব্বপক্ষ খণ্ডনসহকানে স্বমত সংস্াপনের গ্রয়াস পাইয়া থাকেন । 


মজ্ঞানোপহিত্ক চৈগন্ত ব্রহ্ম অথবা ব্রনের অংশ? বর্গ সর্বজ্জ; 
সর্ধজ্ঞ রঙ্গের উপাধিস্বীকারে সার্ধজ্ঞের হানি হয়) পার্ধজ্ঞের হানিতে 
সুষ্্যাদিব্যাপাল অসম্ভন হইয়া উঠে। শেষ পক্ষে, জিজ্ঞান্ত এই যে, 
উ অংশ, ত্রন্মের স্বাংশ অর্থাৎ ব্রহ্মসংস্ব অংশ, কি ব্রহ্দের বিভিন্নাংশ ? 
্রহ্মসংস্থ ব্রহ্মাংশেরও ব্রক্ষবৎ উপাধিমন্বন্ধ অসম্ভব । উক্ত দোষের বারণার্থ 
ব্রহ্ম ও ব্রহ্গাংশের পরস্পর অবয়বাব্যবিভা!ন স্বীকার দ্বারা অবয়বের অবয্বি- 
বিষগ্ক অজ্ঞানের ভার ত্রঙ্গ।ধশেব অংশিত্রঙ্গ বিষয়ক অজ্ঞানরূপ উপাধি 
সিদ্ধ করিতে পারিলেও, ব্রন্মের জড় অবয্ববীর স্তায় পরিণাম ছুর্ধার হুইয়! 
পড়ে। চিৎস্বভাব স্তর অবয়বাব্য়বিভাব জড়ম্বভাব বস্তুর অবয়বাবয- 
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বিভাবের ভ্ভাঁষ সমবায়দগ্বন্ধে অর্থাৎ ভেদে নহে, কিন্ত তাদাত্ম্যসন্বন্ধে 
অর্থাৎ অভেদদে, এই কথা বলিলেও দোষের বারণ হয় না; কারণ, তাদাত্মা- 
সন্বদ্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগী ও অন্থযোগীরূপ সন্বদ্ধিদ্বয়ের ধর্মভেদ অর্থাৎ একের 
অজ্ঞান অপরের জ্ঞান অসম্ভব হয়। অধিকস্ত তর্কপরিহারার্থ ব্রহ্গাংশের 
ব্রহ্মবিষয়ক অজ্ঞান স্বীকার করিয়া লইলেও, ব্রঙ্গাংশের পর্বজন- 
প্রতীতিসিদ্ধ স্ববিষয়ক অন্রানের উচ্ছেদ হয়। তদ্দোষপরিহা্থ পুনর্ধার 
উক্ত অজ্ঞানের ব্রদ্ব্রহ্মাংশোভয়বিষয়তা স্বীকাবে, অর্থাৎ প্রা অজ্ঞান 
ব্রহ্ম ও ব্রক্মাংশ এতদ্ভয়বিষয়ক, এইরূপ শ্বীকাষে, পুনর্ধার প্রথম দোষই 
আসিয়া উপস্থিত হয়। ভন্নিবারণার্থ উপাধির মিথ্যাত্ব স্বীকার করিলে, 
বন্ধমোক্ষব্যবস্থার মূলে কুঠাবাঘাত করা হয়। অতএব ব্রঙ্গসংস্ত অর্থাৎ 
কুটস্থ ব্রহ্মাংশ জীবাত্সা নহেন, কিন্তু ব্রন্মের বিভিন্নাংশই জীবাত্মা। প্র 


বিভিমাংশ টক্কাচ্ছিন্ন পাষাণথগ্ডের স্তাঁয় ব্রহ্গের বিচ্ছিন্ন অংশ নহেন ; কারণ, 
অপরিণামী কুটস্থ ্রহ্মবস্তুর বিচ্ছিন্ন অংশই সম্ভব তয় না। উহ! ব্রহ্ম হইতে 


অবিচ্ছিন্ন ব্রহ্মশক্তিবিশেষ। প্রন্দেব শক্তি ভ্রিনিধা) অন্তরঙ্গ! বহিরঙ্গ 
ও তটস্থা। নিত্যব্রহ্মসানুখ্যবিশিষ্টা ব্রহ্মশক্তির নাম অন্তরঙ্গ শক্তি; 
কখন ত্রঙ্গসান্মুখ্য বিশিষ্ট এনং কখন ব্রঙ্গবৈযুখ্াবিশিষ্ট ব্রহ্মশক্জির 


নাম তাস্থা। এ্শক্তির বৈমুখারূপে ছিদ্রের আশ্রয়ে থাকিয়া উহার 
স্বরূপজ্ঞান আবরণ ও অস্বরূপে আবেশ উৎপাদন করেন, তাহার নাম 


বহিরঙ্গা শক্তি। আর ব্রন্দের যে শক্তি ব্রহ্গবিমুখ সেই তাটস্থ! 
শক্তিই জীবাজ্ম। জীবাত্মার ব্রঙ্গবৈমুখ্য স্বাভাবিক ত্রহ্মবিষয়িণী 
অজ্ঞাতাই জীবাআর ব্রঙ্গবৈমুখ্য। ব্রন্মের বহিরঙ্গা শক্তি জীবাত্মার প্র 
ত্রহ্ষবৈমুখারূপ ছিদ্রেই অবস্থান করেন। তিনি জীবশক্তির এ বক্ষবৈমুখ্য 
সহ করিতে না পাবিষা, তাঁহার স্বরূপজ্ঞান আবরণ পুর্বক অন্বরূপ দেহা- 
দিতে আবেশ উৎপাদন করিয়া থাকেন । এই বহিরাঙ্গা শক্তিই মায়] 
বা অজ্ঞান এবং ততকৃত আবরণাদ্দিই জীবাত্মার বন্ধন। জীবাত্বার 
বন্ধনের মূল ব্রক্মবৈমুখ্য এবং তৎপান্মুখ্য দ্বারাই উত্ত বন্ধনের নাশে মোক্ষ 
সিদ্ধ হয়। বৈষুখ্যান্গত অজ্ঞানই জীবাত্মার বন্ধন এবং সান্ুখ্যান্গত 
জানই তাহার মোক্ষের সাধন। 


ফাল্গুন | মুক্তি ও তাহার সাধন । ৪৪১ 


ব্রহ্ম এক, অদ্বিতীয়। শক্তি ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহেন। শক্তির অন্থী- 
কারে প্রতীতিদিদ্ধ অজ্ঞানের উচ্ছেদ হয়। শক্তি স্বীকারে সকল দোষেরই 
বারণ হইয়া! বায়। শক্তি সকলের পরস্পরাজিভাবকত1 বিজ্ঞান সম্মত]। 
ব্রদ্মের এক শক্তি অপর শক্তিকে অভিভব করিয়া থাকেন। ব্রহ্ম স্বীয় 
স্বরূপশংক্ত সহকারে কুটস্ভাবে অবস্থান করেন। মায়া শক্তি কর্তৃক 
জীবশক্তির অভিভবে ত্রহ্গস্বূপের অভিভব হুর ন1) অতএব ব্রঙ্গের 
কুটস্থতাবে অবস্থানও সঙ্গত হয়। শক্তি স্বীকার ব্যতিরেকে গ্রতীতিদিদ্ধ 
অজ্ঞান রক্ষা করিতে হইলে, ব্রন্গে স্বজাতীর ভেদ বাধ্য হইয়াই স্বীকার 
করিতে হয়। জীবজাতীয় ব্রহ্মকে মার়াজাভীয় ব্রহ্ম আবরণ করেন, 
কুটস্থ জাতীয় ব্রহ্ম স্বপ্রকাশ স্বরূপে বিরাজ করেন, এই কথা ন! বলিলে, 
প্রতীতিসিদ্ধ অজ্ঞানের রক্ষ। হয় না। এ অজ্ঞানকে মিথ্যা বলিলেও 
নিস্তার নাই, অজ্ঞানের অধিষ্ঠান দেখাইতে হয়, মিথ্যাভূত অজ্ঞান কাঁহাকে 
আশ্রয় করিয়া আছে দেখাইতে হয়। পঞ্চদশীকারও সায়াশক্তি স্বীকার 
করিয়াছেন | 


“মায়াশক্তিঃ কলিক! স্তাদৈক্র জালিক শক্তিবৎ। 

শক্তিঃ শক্তাৎ পৃথঙ, নান্তি তদ্বদ্দৃষ্টে ন চাভিদ ॥ 

প্রতিবন্ধস্ত দৃষ্টত্বাৎ শক্তাভাবে তু কম্ত সঃ। 

শক্তেঃ কাধ্যান্থমেয়তাদকার্য্ে প্রতিবন্ধনম্‌। 

জ্বলতোইগ্সেরদাহে স্তান্মন্ত্রাদি প্রতিবদ্ধতা ॥৮ 
পঞ্চদরশী ১৩ পরিচ্ছেদ | 


“পরব্রহ্ধ ন্দ্রজালিক ; জগৎ ইন্দরজাল ) জীবাম্ম! এ ইন্দ্রজালে মোহিত । 
মানা ীন্দ্রজালিক শক্তি। শক্তি শক্ত হুইতে অভিন্ন । শক্তি ও শক্তি- 
মানের অভে্দ অনুভব সিদ্ধ। অগ্নির দাহিকাশক্তিকে কেহ কখন 
অধির স্বরূপ হইতে অতিরিক্ত দেখেন না! শক্তি শক্তের ক্রিয়াসামর্থায । 
ক্রিয়াতেই ক্রিয়াপামর্থের প্রতীতি। ব্রহ্ম প্রকাশস্বরুপ) গ্রকাশক্রিয়! 
সামর্থ্য ব্রহ্মের শ্বরূপশক্কি। ব্রদ্ধের প্রকাশ ক্রিয়াতে তাহার শ্বরূপশক্কির 
প্রতীতি হয়। উহা' ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন ও নহে। ম্বরূপাভিন্ন স্ববপশক্তির 


৪৪২ পন্থা । | ১৩১০ 


নায় স্বরূপাতিরিক্ত মাঁয়াশক্তিও স্বীকার করিতে হয়। স্বরূপশক্তির 
কার্ধ্য যে প্রকাশ করেন, তাছান প্রতিবন্ধ দর্শনে, স্ব্ূপশক্তি হইতে অতি- 
লিক্ত মায়াশক্তি স্বীকার না কবিয়। থাকাষায় না। প্রকাশের প্রতিবন্ধক 
শক্তি স্বীকার না করিলে, প্রতিবন্ধ (নবিষয় হয়। প্রকাশ স্বরূপশক্তির 
কার্য । উহা! অতীক্িয়। অতীন্দ্রধ হইলেও কাধ্যলিঙ্গ দ্বারা উহার 
উভাব প্রতিবন্ধ অন্রমিত ভইয়া থাকে । কারণ সত্বে কার্ষেব অনুত্পত্তি 
দশনে প্রতিব্ঙ্ধ অন্থমান কবা যার। জ্লনশাল অগপ্নিকে যদি কখন দাহ 
করিতে ন। দেগা যার, তবে মন্ত্রাদি প্রতিবন্ধ। দ্দীকার ন। করিয়া পারা 
যায় ন।।” মায়া এক্ভ শ্বীকান্ করিলে আবাব তদাশ্রয়ে জীবশক্কিও 
বাধ্য হইনই জীকার করিতে হয়। কারণ, কুটস্ক চৈতন্য মায়ার আশ্রয় 
হইতে পারেন না। ইহাতে অদ্বৈতৈরও হানি দেখা যাদ। অদ্বৈত 
রক্ষাথথ মারাকে ইন্ত্রজালের নায় মগ কক্ধন। বলিলে, এ মিথ্য। কল্পনার 
কারণ কি এবং কাভার নিমিভ্ত। হাঁহ দেখাইতে ভয়। লীল'ই কল্পনার 
কাঁরণ বণিলে, ব্রন্গেন স্বক্রিয়ত'ব অনিবার্ধা হয়| বিশেষতঃ শক্তি স্বীকারে 
তকণাস্ত্রাগ্রদাবে লাঘব দেখা ব'য়। ব্রন্গের প্রকাশ প্রতিবন্ধরূপ কারের 
অন্রপপত্তি দর্শনে, উক্ত অন্পপন্ভির নিরাসার্থ, কটস্থজাতীন ত্রহ্গ, জীব 
জাতীয় ব্রহ্ম এ মাগাঁজাতী বহ্ধ, ইন্যাকার ত্রঙ্গ বিষয়ক কল্পনাগৌরব 
অপেক্ষা বঙ্গের স্গগতডেদ অর্থাৎ একশক্তিকে অপব শক্কিদ প্রতিবন্ধের 
কারণ বলিয়া স্বীকার কর! লাঘবধীন ন্যাব্য। শক্তি সকলের পরস্পরা- 
ভিভাকত1 প্রীতিতিসিদ্ধা। ইহাতে অদ্বৈতেব ৪ হানি হয় না! কারণ? 
শক্তি ৪ শক্তিমানেব 'মভেদ সর্ববাদি সন্মত। বেদে শক্তি উক্ত 


হইয়াছে ১. 
“্পবাস্ত শক্তি বাবিধৈব আ্য়তে খ্বাভাবিকী জ্ঞানবলা ক্রয় চ।"" 


পরব্রন্গেব জ্ঞান ইচ্ছ। ও ক্রিয়ারূপিণী শ্বাভাবিকী পরাশক্তি আছেন । 


“দেবাত্মশক্কিং স্বগুণৈনি গুাম্‌।” 
জগৎকারণাজজ্ নু মুনিগণ ধ্যান পরায়ণ হহর়। ন্বপ্রকাশ চজ্প পর- 


ব্রঙ্গের এক প্রকাশশক্তিকে অপর অপ্রক্াশ শক্তির কার্যভূত স্কুল ও সুঙ্ষ্ৰ 
উপাধি দ্বারা আবৃত দেখখিযাছিলেন ৷ বশিষ্টদেবও বলিষছেন 


ফাল্কন মুক্তি ও তাহার সাধন । 8৪৩ 


“জর্বং শাক্তঃ পরং বন্ধ নিত্যমাপূর্ণমন্্রম্‌। 

যথেল্ললতি শক্ত্যাসৌ প্রকাশমধিগচ্ছতি । 

চচ্ছক্তিবর্গণো রাম শরীবেষূপলভ্যেতে ॥' 
পরব্রহ্ম' নিত্য, পরিপূর্ণ ও অদ্ধয়। অপর যাহা কিছু সকলই উহার 
শক্তি। তিনি বখন যেব্ধপে উপ্লাসিত হয়েন, তখন তদ্রপেই তাহার শক্তিও 


প্রকাশ পাইয়। থাকেন । তাহার প্রকাঁশশক্তি দেবমানবার্দিশরীরে জীবরূপে 
প্রকাশিত হয়েন। 


বিষুপুরাণে উক্ত হইয়াছে ;-_ 
“বিষুণশক্তিঃ পরা পোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা । 


অবিদ্যাক্মসৎক্ঞান্ত| তৃতীয় এক্তিরিষ্যৃতে ॥ 
তয়! তিরোহিতত্বার শক্তি ক্ষেত্রজ্ঞমংজ্ঞিত। 
সর্বভূতেষু ভূপান তারতম্যেন বর্ততে ॥' 
পরত্রন্দের পর। ক্ষেত্রজ্ঞ। ও অপরু। নাঘে তিনটি শক্তি আছেন । তন্মধ্ো 
অপর বা মায়াশক্তি দার আরুত হইয়া ক্ষেএজ্ঞী বা জীবশক্তি সর্বভূতে 


তারতম্যে বিরাজ করিতেছেন । 
শ্রীভগবান্‌ নিজমুখেও বলিয়াছেন ;-_ 


দঅপরেয়মিতস্তন্তাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মেপরাম্। 
জীবরূপাং মহাবাহে। যয়েদং ধাধ্যতে জগৎ |” 
এই জড়। মায় হইতে ভিন্ন আমার এক অপেক্ষাকৃত উত্কুপ্ঠা জীবরূপ। 
শক্তি আছে। এর শক্তি দ্বারাই এই জগৎ বিধৃত রহিরাছে । 
প্রবহ্ম স্বীপ্ধ স্বরূপশক্ির সহিত নিত্য কুটস্থভাবে তুরীররূপে বিরাজ 
করেন; আর তাহার মাধ়াশক্তি তাহারই জীবরূপা শক্তিকে আশ্রয় ও 
আবরণ করিয়। তাহার স্বরূপ প্রকাশের প্রতিবন্ধকতা! করিতেছেন। কোন 
উপায়ে এ শ্রতিবন্ধকতার নাশ করিতে পারিলেই পুনর্বার স্বব্ূপপপ্রকাশে 
জীবাত্মার মোক্ষ সিদ্ধ হয়। 
এই প্রকার ত্বকের প্রতিষ্ঠা দৃষ্ট হয় না। উত্ত হইয়াছে ১-- 
“তর্কোই প্রতিষ্ঠঃ ঞ্তয়ো বিভিন্নাঃ নাস্ভিমুনির্ধস্ত মতৎ ন ভিন্নম্‌। 
ধন্মস্ত তথ্ধং নিহিতং গুহায়াম্‌ মহাজনে। যন গতঃ স পস্থাঃ 0” 


88৪ পন্থা । [ ১৩১০ 


তর্কের প্রতিষ্ঠা নাই; শ্রতি সকল পরস্পর বিভিন্ন) এমন খাষি 
দেখা যায় না, ফাহার মত ভিন্ন না ভয়? ধর্মের তত্ব অতীব গুঢ়; অতএব 
মহণজন কর্তৃক অধ্যুষিত পথেবই অন্থসরণ করা উচিত । শ্রুতি বলিতেছেন ১- 
পনৈধা তকেণ মততিরাপনেযা স্থজ্ঞানীষ প্রেষ্উ 1” 
প্রিয়তম নচিকেত, তুমি ঘে বুদ্ধি লাভ করিয়াছ, তাহাকে তে প্রয়োগ 
করিও না; কারণ, তোমাব এই বুদ্ধি, অন্য তত্বজ্ঞ কর্তৃক উপদিষ্ট হইলে, 
উৎকৃষ্ঠ জ্ঞান উত্পাদন করিবে । 
আত্মার সম্বন্ধে মতভেদত হইবারই কথা । এরতিতেই উক্ত হইয়াছে $-- 
“শ্রবণারাপি বনুভি ধোঁ ন লভ্াঃ 
শৃন্বন্তোহপি বহবো ষন্ন বিহ্যঃ | 
আশ্র্ো। জ্ঞাত কুশলোতিস্ত লঙ্কা 
আশ্চর্যে। জ্ঞাতা কুশলানুশিষ্টঃ ॥" 
অনেকের ভাগ্যে ধাহীৎ বণ লাভ তন না) যাহাকে অবদ করিয়াঁও 
অনেকে জানিতে পাঁণেন ন। সেই আত্মার নিপুণ বক্তা ছুলভি। তাদৃশ 
বক্তা পাইলেও, তাহাকে লাভ কবিতে পাবে, এরুপ বাক্তি অতি দুলভ; 
কারণ, নিপুণ বক্তা কর্তৃক উপদিষ্ট জ্ঞ'তা ও অতান্ত ভুলভ | 
(ক্রমশঃ ) 
শ্ীম্তামলাল গোস্বামী । 





বনুধাপাগমৈ ভিন্নীঃ পস্থানঃ লিদ্ধিহেভবঃ | 
তয্যেব নিপত্তোঘ। জান্কবীয়! ইবার্ণবে ॥ কালীদাস 
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চি তসি বেত 3 ্ 





ৃ 

ৃ 

ৃ 

ৃ 

] 

| 

মাসিক পত্র । 

শ্্রীকৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়, এম্‌-এ, বি-এল ৪ শ্রীহীরেন্দ্র নাথ 

ৃ এম্‌-এ) বি-এল, সম্পাদিত | 

| কলিকাতা খিয়মফিকাঁল সোসাইটী হুইতে ্ি 
 শ্্রীরাজেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায় এম্‌-এ, বি-এল,দ্বার! প্রকাশিত । চু 
। বিষয়। লেখকগণ । পজাঙ্ক | ট 
১ ৷ মহিয় স্তব শ্রীযুক্ত ভূঙ্জধব বাঁয় সি, ,...:88৫ 

।২। পঞ্জীকরণ । রঃ ৪৫১ 
। ৩। পৌবাণিক কথ'' ূর্ণনুনারায়? সিংহ এম্‌-এ, বি- এল ৪৫৩ টি 
। ৪ । মহাকাশ। » চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ১১৪৯৫ ্‌ 
। ৫। ধর্্দরাজ্য। » বরদাপ্রসাদ ব্হ ১8৬০ 

৷ ৬। পরাবিদ্যা। » আশুতোষ দেব, এম্-এ... ১. ৪৬৮ ্ঃ 
ী ৭) কন্ম। বিরাজমোষন দে ৪ ৪৭৬ রি 
| 


| «পন্থার” অগ্রিম বাধিক মূল্য কলিকাতায় ঠা 
ডাকমাগুল সমেত ১/%০ প্রত্যেক সংখ্যার নগদ মূল্য*৮০ মান 


প্রবন্ধগুলির মতামত সম্বন্ধে লেখকগণ দায়ী । 
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ইউপিশিশ পি তি তিশা কিস 


সিম পা তে পবমাধছাম মদ্যসদৃশা 

গতি ৭ ক্ষাদীনামপি তদবসরা গ্ুয়ি গিবঃ। 
অথাবাচ্যৎ জব্বঃ স্বমতি পরিণামাবধি গৃণন্‌ 
মমাপ্যেষ ভ্তোধে হখ নিরপবাদ, পরিকর? ॥ ১ ॥ 
নাহি জানে যেব। তব মহিমা” পার 

স্ঁতি তার হ যদি অযোগা তোমার 

ছু পিনাকি । বরহ্মাদিরো শুবমালা তবে 
নিতান্ত অযোগ্য তব , কিন্ত প্রভে, ষবে 
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পন্থা | [১৩১০ 


নিজ জ্ঞান অনুসারে আরতি তোমার 

করে কেহ; অক্কত্রিম সে পুজা তাহার 

লহ তুমি সমাদরে ; সে সাহসে আজি 

আনিযাছে ভক্ত তব ভক্তি পুষ্পরাঁজি 

সাজাইয্বা স্তোত্রাকারে ॥ ১॥ 

অতীতঃ পন্থানৎ তব চ মহিম! বাঁউঅনসয়ে! 

তত্ব বৃত্ত্যা ঘং চকিত মভিধ/ত্ শ্রুতিরপি | 

স কস্ত স্তোতব্যঃ কতিবিধগ্ুণঃ কম্ত বিষয় 

পদে ত্ৃব্বাচীনে পততি ন মনঃ কম্ত ন বচঃ ॥ ২॥ 

তব'যে মহিমা 

বাক্য কিন্বা। মনাঁনীত, যাহান গরিমা 

সপ্তর্পনে তি নিজে কে গ্রকটিত 

কে করিবে স্তৃতি তাপ» “ক আছে বিদ্দিত 

গুণাবলি £ কে জানে প্রকৃতি? চন্দ্রচুড় ! 

কিন্ধ কহ “কবা হন আছে মহামূ় 

এ সংসারে, মানোহব মুবতি তোমার 

চাহে ন। যে ধরিবারে মানস মাঝার 

ধ্যান-যোগে ? ধা 

মধুষ্ফীতা বাচঃ পরুমমমূৃত নিশ্মিত বত 

স্তব ব্রদ্ধন্‌ বাগপি স্থরগুরো ব্বিস্ময়পদং | 

মম ত্বেতাং বাণীং গুণকথনপুস্তেন ভবতঃ 

পুণামীত্যর্যেস্মি ন্‌ পুরমথন বুদ্ধি ব্যবঙিতা ॥ ৩ 
জানি মনে হে মরমবাসি ! 

অমৃত মধুর বাণী গাথি রাশি রাশি 

ন! পারিলা প্রকাশিতে মরম তোমার 

সুরগুরু ;) তেই নহে-বাসনা আমার | 

প্রচারিতে গৃঢ় তত্ব; শুধু আশা মনে, 


মহিন্ন স্তব। 8৪৭ 


হে ব্রিপুরহর ! তব গুণান্ুকীর্তনে 

পবিত্র করিব বাণী । ৩॥ 

তবৈশ্বর্্যং যত্ত জ্জগছুদয়বন্গ। প্রলয়কৎ 

ত্রয়ী বস্তু বাস্তং তিত্তিু গুণভিন্নান্থতনুষু। 

অভব্যানামন্মিন বরদ রমণীয়ামরমণীৎ 

বিহস্তং ব্যাক্রোশীং বিদধত ইছৈকে জড়ধিয়ঃ ॥ ৪ ॥ 
সত রজ তম: 

গুণাশ্রয়ে কর, তুমি ছে পুরুষোত্তম ! 

ব্রক্ষা বিষুণ শিবরূপে স্থষ্টি স্তিতি লঘ 

জগতেন বার বার কছে বেদত্রয় ; 

কিন্ত নাগ ! সে ত্রশ্বর্যয ন। পারি বুঝিতে 

নিন্দে তাখ। মন্দ জনে সতত মহীতে, 

নষ্ট যাহে নিজ ইষ্ট, তুষ্ট ভষ্টগণ 

রুষ্ট যাহে সাধু-চিত্ত হয় অন্থক্ষণ। ৪ | 

কিমীহঃ কিং কায়ঃ ন খলু কিমুপায় স্্িভুবনং 

কিমাধারে। ধাতা স্থজতি কিম্বপাদান ইতি চ। 

অতর্কৈশ্বর্ষ্যে ত্বয্যনবনরছঃ স্থো হতধিয়ঃ 

কুতর্কোয়ং কাংশ্চিন্‌ মুখরয়তি মোহায় জগতঃ ॥ ৫ ॥ 

“আপনা আপনি হর জগত স্যজন, 

রষ্টা তার নাহি কেহ। যদি ত্রিভূবন 

স্ষ্টি বিধাতার, তবে কহু কি কারণে 

কি উপায়ে কি আধাবে কি উপকরণে 

বিশ্ব বিরচিলা বিধি কোন অবয়বে ?” 

এমনি কুতর্ক কত কুটউবুদ্ধি সবে 

মুখর করয়ে সদা মোছের কারণ 

জগতের, কিন্তু নাথ! না পারে কখন 

পরশিতে, তর্কাতীত ! মহিমা তোমার | ৫॥ 


8৪৮ 


পন্থা | [ ১৩১০ 


অঙ্জন্মানো লৌকাঃ কিমবয়ব বন্তোপি জগত 

মধিষ্ঠাতারং কিং ভববিধি রনাদৃত্য ভবতি । 

অনীশে। বা কুরধ্যাদ্‌ ভূবনজননে কঃ পরিকরং 

যতো মন্দা স্তাং প্রতামরবর সংশেবত ইমে ॥ ৬ ॥ 

সাকার ভুবন ষবে, আকার তাহার 

অবগ্ত দিয়াছে কেহ ; জগত-রচন। 

সর্ষেশ্বব বিনা কভু নাতি সম্ভাবনা ; 

কর্তাহীনে কোথা ক্রিয়া ? মন্দ বুদ্ধি নর। 

সতত সন্দিগ্ধ তবু হে অমরবব ! 

তোমা”পরে | ॥ 

ত্রয়ী সাংখ্যং যোগঃ পশুপতি মতং বৈষ্ঞবামতি 

গ্রভিন্নে প্রশ্থানে পরমিদমদঃ পথ্য মিতি চ। 

রুচান্াং বৈচিত্র দূজুকুটিলনানাপথজুবাং 

নুণামেকে" গমাস্মমসি পসামণব ইব ॥ ৭ | 
বেদত্রর, শান্গ পাশুপত, 

সাংখা, দরশন, কিন্বা বৈষ্বীয় মত 

ধরে সবে মোক্ষকামী নরের নয়নে 

পথ নানা; ভিন্নরুচি চলে পান্থগণে 

কেহ খজু, কেহ পুন বক্র পথধরি' 

মুক্তি-আশে ; কিন্ত শেষে, সিন্ধু মথে মরি ! 

নানা! পথগামী নদী মিলয়ে যেমতি। 

তেমতি, তোমারি মাঝে ওহে বিশ্বপতি ! 

সবে আসি হয় সন্মিলিত। 4 ॥ 

মহোক্ষঃ থট্টা্গং পরশু রঞজজিনং ভস্ম ফণিনঃ 

কপালঞ্চেতীয ভব বরদ তন্ত্রোপ করণং । 

স্থরাস্ত। স্তাষৃদ্ধিং দধতি চ ভবদ্ভ্রপ্রণিহিতাং 

নহি স্বাআীরামৎ বিষয়মুগতৃষ্ণী ভ্রময়তি ॥ ৮ ॥ 


চৈত্র ] 


মহিন্ন স্তব | ৪৪৯ 


হে শর! 

ঈন্্রাদি অমর ভোগ্য পশ্বর্যযনিকব 

যদিও জনমে জানি ভ্রভঙ্গে তোমাৰ ; 

উপেক্ষি সে সবে,দেব! কারিয়াছ সাল 

মহাবৃষ, প্রেতশয্যা, পরশু, অজিন, 

ফণীমাল!, ইকপাল, বিভূতি মলিন, 

নেরানল, হলাহল আদি । যোগিবর । 

যোগমগ্ন জাত্মারাম ও তব অস্তব 

বিচলিত বিষমেব সুগ-তৃষ্িকাম 

নহে কভু, তেই প্রভু সাজে হে তোমায় 

সর্ধাভোগ বিসর্জন | ৮ ॥ 

প্লবং কশ্চিৎ সর্বং সকলমপব স্থ প্রবমিদৎ 

পরো ধৌব্যা ধৌব্টে জগতি গতি বাস্ত ব্ষষে 

সমস্তেৎ পোতশ্মিন পুবমথন তৈ বিিশ্মিত ইব 

স্তবন্‌ জিহেমি ত্বাং ন খলু নু পৃষ্টা মুখরতা। ৯॥ 
কোনে মহাজন । 

কহেন অনিত্য সব, নিতা কেহ কন, 

নিত্যানিত্য কারে! মতে অখিল সংসার 

মততেদে সবিম্ময়ে হদয় আমার 

সন্দে্ক-দোলায় ছুলি? নিথিতে না পারে 

প্রকৃত ম্বরূপ, তেই পুজিতে তোমারে 

লাজে ভয়ে কাপে বাণী; কিন্ত দয়াময় ! 

ৃষ্ট মুখরতা। মম ক্ষমিবে নিশ্চয় 

অন্তরের একাগ্রতা করিয়া স্মবণ। 

এই আশে দাসের এ পুজা! প্রলোভন ॥ ৯ ॥ 

তবৈশ্বর্য্যং বত্বাদ্‌ যছুপরি বিরিঞ্চি হবি রধঃ 

পরিচ্ছেত্তং যাতীবনল মনলস্বন্ধ বপুষঃ । 


৪৫5 


পন্থা । ॥ ১৩১০ 


ততো তক্তি শ্রদ্ধাভবগুরু গৃণপ্ভ্যাং গিরিশ ষৎ 
স্বয়ং তষ্ছে তাভ্যাং তব কিমন্ুবৃত্তি ন ফলতি ॥ ১০ ॥ 
বিরাট অনলমৃত্তি ওহে ভবধব! 
পরিমাণ নিদ্ধারিতে মহিমার তব 
বিরিঞিৎ ভ্রমিয়া উদ্ধে বিষণ অধোদেশে 
সীম! তার না পাইলা কভূ। দেৌহে শেষে 
অজ্ঞত! বুঝিয়া নিজ গুরু ভক্তিভরে 
জপিলা তোমারে যবে, দোহার অন্তরে 
পরম স্বরূপ তৰ হ'ল স্বপ্রকাঁশ 
হে ভক্তবৎসল হর! ওহে অবিনাশ! 
শ্রদ্ধা ভরে সেবে ষেবা চরণ তোমাৰ 
্রহ্মজ্ঞান মহাফল করগত তার । ১০ ॥ 
অযত্ব! দাসাদা ত্রিভুবন মবৈরব্যতি করং 
দশান্ত। যদ্'হুনভূত রণকওুপরবশান্‌ । 
শর*-পদ্মশ্রেণীরচিত-চবরণাস্তোরহবলে: 
স্থিরায়। স্তদৃতক্তে স্িপুরহর বিস্ফুজিত মি ॥ ১১ ॥ 
হে ব্রিপুরহর ! পুরা দশানন বলী 
হানি' রণকওবশ বাহুরদস্তোলি 
অবৈর করিল বিশ্ব, প্রভূ! দে কেবলি 
তব পাদপদ্মতলে শির-পল্মাবলি 
লুটাইয়া স্থির ভক্তিভরে ॥ ১১ | 
(ক্রমশঃ) 
শ্রীভূজধর রায়চৌধুরী । 


চৈত্র] পঞ্চীকরণ। ৪৫১ 


পঞ্ধীকরণ। 


(পৃর্বপ্রকাশিতের পর |) 


সপ ৯৯ললিজ্জলহী সি 


চৌপাই। 
শ্রীগণেশায় নমঃ ৷ 

ঘণ। দহাজনো ভ্রম থয়ো জীবনে, 

এটুলে দেহ মানে পোতে আপ্নে । 

তে সাক ফরে 'চীবাশী লক্ষ যোনিনে, 

ফরি ফবি পায়ে জন্ম মলণনে ॥ ১ ॥ 

টাকা । অনেক দিবস হইতে জীবের ভ্রম উৎপন্ন হুইয়াছে। উহাতে 

“আপনিই | স্বয়ংই ] দেহ” এই অঙ্গীকান করে। সেই হেতু [অর্থাৎ এই 
ভ্রম সংস্কারের নিমিভভ] চৌপাঁশা লক্ষ যোনিতে নিয়ত ভ্রমণ করে, আর 
পুনঃ পুনঃ জন্ম-মরণ ছুঃখ ভোগ করে ॥১। 


াাশাশাাশীপিপিস তিশা ৮ শশা শশা শশা শা ০০৮০৯০০০৯২০ 


* পরব্রহ্ম স্বরূপ নিষ্ষণ ( মথণ্ড ) শিব নিত্যসিদ্ধ রহিয়াছেন। তিনি 
সর্বজ্ঞ, সর্ধকর্ত, সর্ধেশ্বর এবং নিম্মলোদয়; (বাহান আবির্ভাবে জীবের 
নিখিল-কামনাকষায়-মলরাশ উম্মুলিত হয় ।]) ইনি জোঁতি স্বরূপ, অনাদি, 
অনন্ত, নির্বিকাব) পবাৎ্পধ নগুণ (গুণাতীত), সচ্চিদানন্দ (নিত্য-জ্ঞান- 
আনন্দ স্বরূপ), তাহাঁরই অংশ সকল অসতী (স্বরূপতঃ মিথ্যা) অবিদ্যায় 
উপহিত (সংক্রান্ত) হইয়। জীব নামে অভিহিত হর। অগ্নি হইতে বিস্ফুলিঙ্গ 
সকল যেমন নিংস্যত হয়, ব্রন্মরূপ শিব হইতেও তদ্রপ জীবসকল নিয়ত 
নিঃস্থত হইতেছে । এই জীবসকপ স্থথ ছুঃখ ফলজনক স্বীয় স্বীয় পাপ 
পুণ্যন্ধপ অনাদ্দি কন্দ্পাশে নিয়ন্দ্রিত ও সর্গ নবকংদি উপাধি ভেদে ভিন্ন 
হইয়। স্ব শ্ব কর্্দীনুরূপ পশু-পক্ষী মানবাঁদ-জাতিবিশিষ্ট দেহ, পরমাযুঃ ও 
ভোগসকল প্রতি জন্মে লাভ করে এবং দেই কন্দ পরম্পর! প্রাপ্ত নান। জন্মে 
নান। দ্বেহেরও অস্ত হয় না। 








৪৫২ গঙ্থা । | ১৩১৩ 


স্থলদেহের অস্তনিহিত সেই জীবাংশ সম্ভব ুক্্দেহ, যতকাল মোক্ষ না 
হইবে ততকাল অক্ষয় থাকিবে । এই হুস্্রদেহ লইরা চৌরাশী লক্ষ যোণি 
ভ্রমণ হয। চৌরাশী লক্ষ যোণি ভ্রমণ বুভ্তাত্ত সঞ্থন্ধে শাস্ে প্রকাশ যে, 
অনীতি লক্ষ যোনি ভ্রমণ কিয়া “শষে মনুষাজন্ম প্রাপ্তি হয় তদ্িবরণ বর্ণিত 
হইতেছে । যথা 
“স্থাবরা ক্রমনহশ্চাব্জাঃ পক্ষিণঃ পশবে নরাঃ। 
ধার্মিক] স্তিদশা স্তদ্ধৎ মোক্ষিণশ্চ যথা ক্রমাৎ ॥% 
প্রথমতঃ স্থাবর [বুক্ষ গুল, লত',জল)পর্রবত ইত্যাদি] তৎপর অব্জ [জলভ্ীব, 
মধস্ত, কচ্ছপ, কুস্তীর, মকন, শঙ্খ, পন্ুকাদি ] তৎপর পক্ষীপমূহ, পশুসমূহ, 
ও নরসমূহ | এই নন জাতির মধ্যে আবার বিশেষ অর্থাৎ অনেকবার মনুষা 
জন্মের পর জ্ঞানবৃদ্ধি সহকারে স্তাব স্তরে উন্নত হইয়া তৰে মানব ধার্মিক 
হয়, এইন্ধপে ধার্ম্িকভাবে বহুগ্গন্ব অতিগ্রম করিলে ক্রমশঃ উন্নত হইয়া 
গঞ্ধর্ব, সিদ্ধ, বিদ্যাধর, ষক্ষচারণ প্রভৃতি দেবযোনিতে জন্মলাভ করে। 
তাহাতেও ক্রমশঃ উন্নশ হইরা তখে জীব সম্পূর্ণ “দবদেক্ধাণী হয়। এই 
দেবদেহে স্বর্গভাগের পর কন্মান্তসানদে উচ্চধাম ব্রহ্গলোকার্দিতে অথব! 
নিম্নধাম মর্ত্যলোকে আসিবা তখন তাহার লোক্ষ প্রাপ্তিণ অধিকাৰ ও 
অভিলাষ জন্মে, ইঙ্গাই জীবের ক্রেমসিদ্ধি বা ক্রমোন্নতি। [কাহারও সাধা 
নাই, এ ক্রম অতিক্রম করিয়া স্বেচ্ছাচাণে মোক্ষাধিকারী হইতে পারে । ] 


চৌরাশী লক্ষ যোনি ভ্রমণ ক্রম | 


বুক্ষাি স্তাবর *** ১" ২ ২০ লক্ষ। 
কৃমি ১. টু 8 য় ক 4 ৩০ জক্ষ | 
জলটবু ...  **, রঃ * রা ১... ৯ লক্ষ । 
পন্ষী .১.. ১ 5555 ত50১৯ লক্ষ। 
অশ্থাদদি... রী ১2 ০০ ৬ লক্ষ । 
বানরাদি রি রর ৪ ঃ ১.8 লক্ষ । 





৮০ লক্ষ । 


চৈত্র] পৌরাণিক কথা। ৪৫৩ 


শৃদ্রাদি হীনজাতি ১. 55০5 ২ লক্ষ। 
বৈশ্য ও ক্ষত্রির .. য় না চে ১ লক্ষ। 
ব্রাহ্মণ ... ৪ হ মা রর ৫ ১ বাক্ষ। 

৮৪ লক্ষ । 


এই অশীতি পক্ষ যোনি ভ্রমণান্তে মন্ুষ্যজন্ম হয়; কিন্তু তাহাতে ছুই লক্ষ 
জন্ম কুৎপিৎ ও হীন জাতিরূপে অতিভ্রম করিতে হয়, পরে বৈশ্য ক্ষত্রিয়" 
দিতে লক্ষ জন্ম বিগত করিঘা, পরিশেষে বন্পুণ্াফলে ব্রাঙ্মণবংশে জন্ম 
লাত হয়। অততব এতাদৃশ অসাণান্ঠ কুলে জন্মির। উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠতাকে 
প্রাপ্ত হইরা নিজ আত্মাকে ষে উদ্ধাপ নাঁ করে সে আত্মঘাতী নরাধম 
পুরুষ সে পুনশ্চ বন্মস্থত্রাঞ্ুরূপ উক্ত যোনিগত যাতনা সকলকে প্রাপ্ত হয়। 
(২--৫ বিবেক চুড়ামণি 1) 
চতুব্বিধ শলীরাপি বৃথা ধৃস্থ। সহভ্রশঃ 
সুকৃতান্মানকো ভূত্ব। জ্ঞানী যেন্োক্ষমাপ্নয়াৎ। 
কুলার্ণব তন্ত্র। 
উদ্ভিজ্জ, শ্বেদভ, অস্তভ, জরায়ুজ, এই চতুর্বিধ শরীর সহ সহশ্র জন্মে 
ধারণ করিয়। তবে জীব পুণা ফলে মানবকুলে জন্ম গ্রহণ করে। এই মানব 
জন্মে বদি জীব তত্বজ্ঞাঁনের অধিকারী হয়, তবেই মোক্ষলাভ করে। 
(ক্রমশঃ) 


০ পা কি 
স্পািশিপপশ 05. ক ক ০ শ্পীিসসপশীপ 
০ 


পৌরাণিক কথা । 


রাস পঞ্চাধ্যায়। 
রাস। 
গোপীরা ভগবানকে বুঝিপেন, ভগবান গোপীদ্দিগকে বুঝিলেন। আর 


কেহ কাহাকেও বুঝিতে বাকি থাকিল না| আর কোন বাধ থাকিল ন!। 
এ 


8৫৪ পন্থা! | | ১৩১৩ 


সকল বাধ ভাঙ্গিয়া গেল। হুহু শবে প্রণয়বাহিনী জগৎপাবনী ভরঙ্গি নীগণ 
সমুদ্রে পতিত হইল । সমুদ্র শত শত প্রেমভাবিত তরঙগময় হস্তকমল ছার! 
সেই তরঙ্গিণীগণকে আলিঙ্গন করিল। প্রতি গোগপীর মধ্যে কৃষ্খ। কিন্ত 
সকলে মিলিয়! এক । সকলেরই পৃথক নর্ভতন। কিন্তু সকল নর্তন মিলিয়। 
এক মহানর্তন | 

রাসোৎসবঃ সংগ্রবৃত্তো গোপীমগ্ডলমণ্ডিতঃ | 

যোগেশ্বরেণ কষ্জেন তাসাং মধ্যে ঘবয়োদ্বয়োঃ ॥ 

প্রবিষ্টেন গৃহীতানাং কণ্ঠে স্বনিকটং স্ত্িয়ঃ | ১০.৩৩-৩ 

গোপীমণ্ডলে মগ্ডিত হইয়া! যোগেখথর শ্রীকৃষ্ণ যোগবল দ্বারা ছুই ছুই জনের 
মধ্যে প্রবেশ করিঝা গোপিকাদিগের ক ধারণ করিলেন। তাহাতে প্রত্যেক 
গোপিফা মনে কবিতে লাগিলেন-শ্রীকুঞ্$ আমারই নিকটে রহিয়াছেন। 
এই আশ্চর্যা ঘোগের প্রভাব দেখিয়া দেবতার আরস্থির থাকিতে পারিলেন 
না। আকাশ দেব বিমানে পরিপূর্ণ হইল। প্রক্কৃতি আনন্দে নাচিয়। 
উঠিল। ভবিষ্য ধন্মের মধুময় মুর্তি অবলোকন করিরা দেবতারা পুলকিত 
চিত্বে হুন্দুক্তি বাজাইলেন। আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। 
সপত্বীক গন্ধব্ব পতির) ভগবানের নিন্মল যশ গাইতে লাগিলেন । 
গোপীদিগের হৃদয়ের অস্তঃস্থল ভেদ করিয়া প্রেমের মধুর সঙ্গীত নির্গত হইল! 
সেই উচ্চ সঙ্গীতে বিশ্ব আপ্লত হইল। ” যদগীতেনেদমাবৃতম্”। আহা] 
সেই শীতের মধুর লহুবী প্রেমের হিল্লোলে তরঙ্গায়িত হইয়া ভক্তের কর্ণে 
এখনও প্রবেশ করিতেছে । 
স্গবানের বিশ্ব সঙ্গীত যে সঙ্গীত বিশ্বের শিরায় শিরায় নিত্য মধু 

ঢালিতেছে-_সেই মুকুন্দ সঙ্গীতের সহিত গোপীদিগের সঙ্গীত একতান হইয়া! 
মিলাইয়৷ গেল। আবার কোন গোপী বযড়জাদ্দি স্বর আলাপ করিতে 
করিতে ঞ্বতালে এমন উচ্চ গাহিতে লাগিলেন, যে সে সঙ্গীত শ্রীরষ্ণের 
গীত হইতেও উচ্চ ও স্বতন্ত্র বোধ হইতে লাগিল। ভক্তের হৃদয় খুলিয়া 
গিয়াছে । আজ ভগবানও সে হৃদয়ের অস্ত পান কি ন!পান। ক্রমে মিলন 
গা, গাঢ়তয় € গাঢ়তম। 
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বিবর্ত, এইবার তোমাকে আশ্রয় করিব । 
পরিণাম বাদে ঈশ্বর হয়েন বিকারী। 
এত কহি বিবর্তবাদ স্থাপনা যে করি। 
বস্তত পরিণাম বাদ সেই ত প্রমাণ 
দেহে আত্ম বুদ্ধি এই বিবর্তের স্থান। চৈতন্ত চরিতামৃত । 


দেহে আত্মবুদ্ধিই সত্য সত্য বিবর্তের স্থান। আত্মা দে হইতে ভিন্ন। 
আত্মার পরিণাম দেহ নছে। আত্মা অপরিণামী। তবে যে আত্মায় দেহ 
জ্ঞান হয়, তবে যে মনে হয় আমি রাম কি শ্তাম, ব্রাহ্মণ কি ক্ষত্রিয়, গৃহস্থ 
কি সন্ন্যাসী, সে আত্মার সম্বন্ধে মিথ্যা জ্ঞান, ভ্রমাত্মক জ্ঞান, বিবর্ত জাম, 
মায়া মরীচিকা জ্ঞান । ভ্রিগুণময়ী মায়ার জলে ঢুনিয়া আছি ধলিয়া সেই 
জ্ঞান। শরীরের মধ্যে ডুবিয়! আছি বলির! শরীরী জ্ঞান। “তত্বমসি” বলিয়া 
ংকে শরীর হইতে বাহির কর। আত্মার উদ্ধার কর। রাগ ছেষময়, 
বিক্ষিপ্ত, দেহ মন রূপ প্রারুতিক সমুদ্রে মগ্র। আত্মাকে আত্ম বলিয়া অনুভব 
কর। শরীরের মধ্যে থাকিয়া? জান যে আমি শরীরী নই । তবে ত প্রথমে 
জীবনুক্ত হবে। জীবম্মক্ত হলে তবে গোপীভাব হবে। গোপীভাব, হলে, 
তবে রাস মিলন হবে। 

জানী মহাবাক্য বিচার করিয়া, অধ্যারোপ ও অপবাদ গায় দ্বার! 
সংসারকে ও মায়াময় প্রকৃতিকে ত্র্গে বিবর্তমাত্র জানিয়া আত্মার উদ্ধার 
করেন। 

গোপীর। কৃষ্ণপ্রেমে বাহ ভুলিয়া কুষ্ণময় হইয়া আত্মাকে কৃষ্ণরূপ 
জানেন। 

জ্ঞানীর আত্ম। বিবর্তজ্ঞানে স্বরূপলাঁভ করিলে দত শুন্ত হয়। আর 
তাহার নিজ সত্তা একবারে থাকে না। 

গোপীর আত্মা জীবন্মুক্ত হইলে তাহার দেহাভিমান থাকে না। কিন্ত 
সেই আম্মা কৃষ্ণের সহিত ম্বরূপতঃ অভিন্ন হইলেও অংশরূপে আপনাকে 
পৃথক্‌ জ্ঞান করে। এবং অংশরূপে সেই আত্মার নিজ সত্ব থাকে। 


৪8৬ পন্থা । | ১৩১০ 


ঈশ্বরের তত্ব যেন জলিত জলন 
জীবের স্বরূপ যেন শ্ফুলিঙ্গের বাণ। 
জীবতত্ব হইতে ক্ুষ্ণতন্থ শক্তিমান্‌ 
গীতা বিষুণপুবাণাদি ইহাতে প্রমাণ। 
অপরেয়মিতন্ত নাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাং। 
জীবভূতাং মহাবাহে। বয়েদং ধার্য্যতে জগৎ ॥ গীভা। 
বিষুণশক্তভিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাগ্যা তথ। পরা । 
অবিদ্যা কর্ম্মসংজ্ঞান্য তৃতীয় বাক্তিরীষ্যতে ॥ বিষ্ুপুরাণ। 
গ্োোপী ও শ্রীকঞ্চেব মিলন, ভাংশ ও অংশীর মিলন । সে মিলন যতই 
মিকটতাপর হউক, যতই ঘন হউক, যতই অবিচ্ছিন্ন হউক, সে মিলনে 
ফামের আভাস থাকিতে পারে না। নে মিলন ভাই ভগিনীর মিলন। 
সে মিলন আপন অঙ্গলাভের মিলন; সে মিলন মরীচিমালীর মরীচি 
আকর্ষণ। সেআকর্ষণে প্রগাঢ় আনন্দ আছে কিন্যসে আনন্দ বিশুদ্ধ 
'আনন্দ কামফলুষিত নহে । 
রেমে রমেশো ত্রজন্তুন্দরীভি ধথার্ভক£ হস প্রতিম্ববিভ্রমঃ ॥ ১০-৩৩ ১৬ 
রমাপন্তি ব্রজন্ুন্দরীগণের সহিত ঠিক এমনই ভাবে রমণ করিয়াছিলেন, 
যেষন বালক দর্পনে আপন প্রতিবিস্ব দেখিয়। ক্রীড়া করে। বালকের কি 
তুচ্ছ কামের উদয় হয়ঃ অসম্পূর্ণত। ও ভেদজ্ঞ'ণে কামের জন্ম । একত্বে 
কাম নাই । 
কৃত্বা তাবস্তমাত্বানং যাবন্তীর্গোৌপযোধিভঃ 
রেমে স ভগবাংস্তাভিরাস্মারামোহপি লীঙয়! ॥ ১৭ ৩৩-১৯ 
প্ীকফের ইহ! ত যোগলীলা। তিমি ইচ্ছায় যতগুলি ব্রজযুব্তী ভতগুলি 
ভাগে আপনাকে বিভক্ত করিলেন । এবং যদিও তিনি তাহাদিগের সহি 
রমন করিলেন, সে বমণ তাহার লীলামাত্র | রমনেচ্ছায় তিনি রমণ করেন 
নাই। যেহেতু তিনি আত্মারাম। তিনি £কবল নিজের আত্মাতেই রমণ 
করেন, এবং গোপীরা আত্মাণ অবস্থিত ছিল বহিয়া তিনি আত্মারাষ 
হই! তাহাদের সহিত রমণ করিয়াছিলেন। আত্মার সহিত আত্মারাষ 
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পরমাআ্মাব রমণ হইয়াছিল । ললিতা বিসাধার সহিত গোপ বালকের 


রমণ হয় নাই। 
বেষে স্বয়ং স্বরতিরত্র গজেক্লীল? ॥ ১০-৩৩-২৩ 


*তত্বমসি* বলিলে যদি ধর্মের মন্তকে বড্রাথাত না হয) তাহা হইলে এইট 
মায়া রহিত 'ত্বং রূপী গোপীব সহিত “তৎ রূপা শ্রীকষ্ণের মিলনে ধর্ম 
বিপ্লব হইতে পারে ন'। 

মনুষ্যের মনুষ্যত্ব রাখিয়া ঈশ্বরের সহিত এই শেষ মিলন। ঈশ্বর 
প্রেমের এই পুর্ণ বিকাশ ও সেই বিকাশের এই চরম ফল। মধুর লীলার 
এই শারদীয় পুনিম।। এই শশিশোভনণ গত্ত। ঘনালাক ভক্তজীবনেব আদশ। 
এই পুণিম। বজনীর মুধাময় রশ্মি জগতে পবিব্যাপ্ত হইয়া জগৎ মধুর 
আলোকে উদ্ভাসিত করিবে । শ্রীরঞ্ণকে ম্পর্শ করিয়াই প্রতি গোগী 
জগতে প্রেম গ্রতিদদান করিবে। 


রাধাকৃষ্ণ প্রণয বিরুতি হলাদিনী শক্তিরস্মা 
দেকাম্ানাবপি ভূবি পুরা দ্েহভেদং গতো তৌ। 
চৈতন্তাখ্যং প্রকটমধুন1 তন্ধবয়খৈকাযমাপ্তং 
বাঁধ! ভাবছ্যতি স্থবলিতংনৌমি কৃষ্ণম্বজপম্‌ ॥ 
রাধা ভাবদ্ভাতি স্ুবলিত গৌরচন্জ্র হুঙ্কার কবিয়া বলিয়াছিলেন_- 
স্গধর্ গ্রবন্তিদু নামসংকীর্তন 
ভারি ভাবে ভক্তি দিয়া নাঁচামু ভূবন । 
আপনি কবিসু ভক্তভাব অঙ্ীকারে 
আপনি আচরি ভক্তি শিখামু সবারে ॥ 
এখনও ত জগৎ ললিতা বিশাখাদির ভাব প্রতক্ষ দেখে নাই । প্রতি 
গোপীই রাসলীলার পর এক উজ্জল জ্যোতিষ । 'গ্রতি গোপীই রাসলীলার 
পর আলোকে আলোক মিশাইয়া সেই আলোকে জগৎ আলোফিত 
করেন | রাপ অভিসারে গোপীরা “অন্টোন্মলক্ষিতোদ্যমা* | রাসের 
জলস্ত শিক্ষায় তাহার! একতালে আবদ্ধ। সকলেরই এক উদ্দাম, এক মন, 
এক ইচ্ছা শ্রীকঞ্চেক্স প্রিয়চিবীর্ষা। শ্রীকৃষ্ণেরও পনানবাগ্তম্‌ বাপ্তম্যং১ । 
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তাঁছার সকল কর্ম, সকল ইচ্ছ।। সকলক্ঞান ফেবল জগতের জন্ত। শঙ্ধি 
ময়ের নকল শক্তিই জগতের স্থষ্টি স্থিতি লয়ের জন্তণ গোপীর! অভাবনীয় 
ত্যাগ দ্বার! শ্রীরঞফ্চেন হলাদিণী শক্তি হইলেন। ক্লাঁসলীলার যিনি প্রধান! 
গোপী, অন্ত গোপীরাও ধাহাকে দেখিয়া বিশ্মিত হইয়া বলিয়[ছিলেন- 


অনয়ারাধিতে নৃণং ভগবান্‌ হরিরীস্ববঃ তিনিই সেই শক্তির পরাকাষ্ঠা। 
হলাদদিণী করায় কৃষ্ণ আনন্দান্বাদন। 


হলাদিণী দ্বারাম করে ভক্তের পোষণ ॥ 
হলাধিণীর সার প্রেম, প্রেমসার ভাব। 
ভাবের পরমকাষ্ঠ! নাম মহাভাব ! 

মহাভাব শ্বরূপ] শ্রীরাধ! ঠাকুরাণী | 
সর্বগুণখনি, রুষ্ণকাস্তা শিরোমণি ॥ 

দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেব্ত1। 


সর্ববলক্্ীময়ী সর্বাকাস্তিঃ সন্মোহিনী পরা ॥ 
এখনও এ শক্তির রুষ্ণপঞ্ষী জোন! যখন পুণিমার মধ্য রজনীতে 
ধঁ শক্তি জগতের শীর্ষ স্থান অধিকার করিয়। মধুর জ্যোত্ন। ঢালিয়া! দিবে, 


তখন জগৎ কি মধুরভাব ধারণ করিবে । 
এই নূতন অভিনয়ের বীজ অন্কুর্িত হইতে দ্বেখিয়! দেবতারা আশ্র্ষযা- 


স্বিত হইলেন। তাহারা এই নুতন ভাবে মুপ্ধ হইলেন | ষে বেখানে 
ছিলেন, তিনি সেইখানেই থাকিলেন। বিস্মিত হইয়া শশাঙ্ক আর চলিতে 
পারিলেন না । রাত্রিও সুদীর্ঘ হইল। অবশেষে লীলার অবসান হুইল । 
আকাশে স্ববর্ণরেখায় পরী লীলা! অন্কিত হুইল। দিধ্যবর্পণে রঞ্জিত হইক্ক। 
ইল্সধনুর স্তার রাসচক্র গগণে উখ্িত হইল। অমৃত, ঝর্ধিতে লাগিল। 
পিপাসী চাতক মনের স্থুথে দেই অমৃত পান করিতে লীগিল। ভক্তি 
পুষ্ট ও বদ্ধিত্ত হইল। প্রেমের নদী বহিতে লাগিল। এক এক জন (প্রমিক 
যছাপুরুষ সেই নদীয় জলে দেশ সিঞ্চিত করিতে লাগিলেন । অৰশেছে 
প্রেম অবভার চৈতন্যদেব সেই নর্দীতে মহাবন্যার সঞ্চার করিলেন ও 


মেই নদীর জলে জগৎ ভাসাইয়া দিলেন । ( ক্রমশঃ ) 
শ্রীপুর্ণেন্দু নারায়ণ পিংহু। 


চৈত্র ] মহাকাঁশ। ৪৫৯ 


মহাকাশ। 


হিন্দু দার্শনিকগণ যে পঞ্চম মহাভূতকে আকাশ বলেন উহার স্ব্নপ 
বুঝিতে গেলে বায়ু যে পদার্থে লয় হয় তাহাই ধারণ। করিতে হইবে। 
আমরা বায়ু দেখিতে পাই না, কিন্তু বায়ুর স্পর্শ অনুভব করিতে পারি, 
শ্বাস প্রশ্বাস হ্থারা বায়ুর অস্তর্গতি ও বাহ্‌গতি বুঝিতে পারি এবং ইহা 
হইতে আমরাযে এক বায়ু সাগরে ডুবিয়া আছি ইহা আমরা বুঝিতে 
শিখিয়াছি। ভূতল হইতে ষধত উপরে উঠা যায় ততই প্র বাধু ক্রমেই 
পাতল! হইর! পড়িয়াছে ইহা বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন। 
এই বায়ু ক্রমে ক্রমে পাতল] হইয়া শেষে এক অতি হুঙ্গ পদার্থে লয় 
হইয়! গিয়াছে । সেহ সুক্ষ পণার্থে বায়ুর স্পশ গুণ আর নাই। বায়ু 
ষে পদ্দার্থে লু হয় উহার নাম আকাশ পদার্থ। এই আকাশ জড় জগতে 
সর্বব্যাপী পদার্থ । হিন্দু দর্শশিকগণ বলেন 'শব্ এই আকাশের গুণ। এই 
শব্দ অর্থ স্পন্দন (1১915261097) 1 পাশ্চাত্য বিজ্ঞান অনুসারে স্থিতি স্থাপকতা 
(615560010) গুণ যাহাতে আছে উহ্থাতেই স্পন্দন (190159001) হইয়া 
থাকে; হিন্দুদের কথ! ও পাশ্চাত্য পণ্ডিতদ্দের কথা মিলাইলে স্থিতিস্থাপক- 
তাই আকাশের গুণ বলিতে হইবে । বায়ুর কম্পনে বা তানপুরার তারের 
কম্পনে যে শব্দ উদ্খত হয়, বায়ুর ও তানপুরাঁর তারের মধ্যে বে 
আকাশ পদার্থ থাকায় উহার স্থিতিস্থাপকত। গুণ আছে, সেই আকাশই 
ধ শব্দের কারণ। এই যে আকাশ পদার্থ উহা ভৌতিক পদ্ার্ধ। 
এই আকাশ বাহিরেব আকাশ; ইহা ছাড়া আর এক আকাশ আছে 
হাহ অন্তরের আকাশ ; এই অস্তরের আকাশের নাম মহাকাশ) এই 
মহাকাশের উপর চিদাকাশ ষাহ! অনস্ত ও অনাদি পুরুষের আধার ক্ষেত্র। 
মঙাকাশই আমাদের মানস ক্ষেত্র (1610 01 [7010101%) আমর! যখন 
একটি কথা বার রার উচ্চারণ করিয়া অভাঁস করি তাহার ফল এই 
₹য় যে, সেই কথাটি আমার বরাবর স্মরণ থাকে । বাহিরের আকাশের 
স্পন্দন বার বার হইয়া, অন্তরের আকাশে উহ। স্থিরভাবে অগ্ষিত হইয়া 


৪৬০ পন্থা! | | ১৩১০ 


পড়ে । খাহাদের অত্তৃষ্টি ্ষুরিত 'হইয়াছে তাহারা! এই অস্তরের আকাশের 
চিত্র সকল দেখিতে পান। অ'মাদের প্রত্যেক কর্মই এই যহাকাশে কোন 
না কোনরূপ আকার উৎ্পদান করে। এ সমস্ত রূপ সজীব রূপ। থে 
কর্ধে যে পরিমাণ শঙ্তি ব্যয়িত হয়, সেহ পরিমাণ শক্তি এ কর্ম্জন্ত রূপের 
প্রাণশ্বরূপ হইয়া! থাকে | মহাকাশের যে গুণ থাকাতে কন্মজন্ত রূপ 
সমূহের স্থষ্টি হয় উহা বাঁস্ৃক ভৌতিক পদাথেখ “কান গুণের সমান নহে। 
বীজ নিহিত আকার গর্ভোদকে ধেমন গবিস্ফুট হয়, কম্মজন্য আকার 
'সইক্নপে মহাকাশে ত্বঞ্ হয়। কন্মর্ীজ, মহাকাশগর্ভ ; প্রাণ মহাকাশের 
শক্তি। এ ভিন্ন অন্য কোনরূপে নহাকাশের শক্তি বুঝান যাক ন।। 


জীচাকচন্ত্র হুখোপাধ্যান্। 


ধর্মরাজ্য | 


পরমহংস সদাশিব ত্রঙ্গত্থামীর মহা-সমাধি | 

সে আজ তেৰ বৎসধের কথ। যখন বিল্লপুষ্‌ গণ্টাকোণ রেলপথ নিল্মাণের 
দ্বিতীয় ডিস্রীকৃটের কার্ধা সম্পন্ন কবিধ! ইষ্টকোষ্ট রেলপথের কার্য্যশতঃ 
আমাকে বিশাখাপত্তনে যাইতে হয়। তথায় উক্ত “বলপথ নির্মাণের 
এই্রিমেট ইত্যাদি হইতেছিল, উহা! শেষ হইলে শারদীয়া পুজার অব্যবহিত 
পরেই ক্ার্য্যারস্তেব আদেশ আসিল এবং তখন আমাকে এনুরে যাইতে হইল। 
আমি গো-শকটাবোহণে বিশাখাপত্তন হইতে বাজমেকেন্্রী পর্য্যস্ত এবং তথ। 
হইতে কৃষ্ণ-কানল পথে নোৌকাযোগে এন্ুরে যাই | (১) সেই দিন 
অপরাহ ৩টার সময় নৌকায় আবোহণ করিয়া তৎপর দিবস বেল! ১১টার 


পপ তা পপি পপি পিপি ৮ শীশি্াশীাশীশীীটি তি পাটি শি ৭৮০ শত ০ পি শশা পাপী পাশ 


(১) প'্ঠক্কগণ ইহার বিস্তীপ্পিত বিবরণ মত্প্রণীত “তীর্ঘদর্শনের” ভূতীয় খণ্ডে দেখিতে 
পাইবেন । লেখক 


চৈত্র ] ধন্মরাজ্য | ৪৬১ 


সময় এলুরে পৌছাই। এ কেনালের ফাত্রীদের জন্য নৌকার ছুই পাশে ছুইটি 
কামরা থাকে তাহার একটি কামরা আমরা রিজার্ভ করিয়া লইয়াছিলাম । 
হুর্ষ্যের উত্তাপ প্রথর বলিয়! কামরার জানালা দরজা বন্ধ রাখা হইয়াছিল | 
পরদিবস প্রাতে আরোহীদিগের নিকট গুনিলাম, সেই নৌকায় একটা সাধু 
আছেন, এবং তিনি আলাপ কর্রিতে ইচ্ছুক। আমি বাহিরে আঙিলে 
একজন প্রশান্তমূন্তি সন্গ্যাসী আনিয়া ইংরাজীতে কথা বলিতে আরস্ত 
কর্িলেন। কথোপকথনে জানিলাম, পুর্বে তিনি বিশাখাপত্তণেরই পুলিশের 
ইন্পেক্ীর ছিলেন। তাহার জন্মস্থান মধুখায় (11812) এবং তাহার পুর্ব 
নাম সুব্রন্ষণ্য আয়ার ছিপ । অন্যাণ্য কথার মধ্যে, যেকাপ তিনি দীক্ষিত 
হন, তাহার বৃস্তীস্ত পশ্চাৎ জানাবেন বলিরা তৎকালে প্রকাশ করিলেন । 
তৎপর আমার বিজয়বাবায় €19০4২.14 ) অবস্থান কালে তিনি অনুগ্রহ 
পূর্ব্বক তিনবার দণন দিয়াছদ্নে। সেহ সময় কথাপ্রসঙ্গে তিনি যে স্বীয় 
আত্মবুত্তান্ত বিবৃত করিয়াছিলেন, তাহাণই সার'ংশ নিষ়্ে প্রর্দভ হইল। 
এই সময়ে ডিসেম্বর মাসে তিনি মান্দা অভিমুখে যাইতেছেন শুনিয়। আমি 
আমাদের সভাপতি কর্ণেল অপকটু মহো'দরের সঙ্গে আলাপ করিতে 
তাঁহাকে অনুরোধ কাঁণরাছিলান। তিনি উক্ত বর্ষের বাধিক কন্ভেন্খনের 
সমর উপস্থিত থাকেন, সেই সময় তাহার বে প্রতিকৃতি উঠান হয়, "তাহার 
এক খণ্ড আমি প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, ত।হ! অস্তাপি আমার গৃহে আছে। 
তিনি স্বীয় আম্মবিবণণ বিবুত করিতে আরভ্ত কর্ষিযা বণিপেন | বিশাখা- 
পর্ভনে থাকিবার সমর তিনি তিন মাসর অন্থগ্রহ বিদায় লইম্বা মধুরার 
বাড়ীতে আগমন করেন। তথার তত্রত্য ব্রাঙ্গণ্দিগের প্রথান্থ্যায়ী মন্দির 
প্রাঙ্গনস্থ পুক্ধরিণীতে মুখাদি প্রক্ষালন করিয়। প্রাতঃসন্ধ্যা করিতে যাইতেন। 
এক দ্িব্ম প্রাতে পরমহংস সদাশিব ওক্ষন্বামী নামে একটা অবধৃত 
সন্গানী সেই স্থানে উপস্থিত ছিলেন। €সই পরমহুংসদেব ইঙগিতক্রমে 
তাহাকে আহ্বান করিপে তিনি তাহার নিকট উপস্থিত হইলেন। পরম- 
ংশদ্েব নানা! কথার পণ বলিলেন, তোমাকে দেখিয়াই তোমার প্রাতি 
আকৃষ্ট হইয়াছি এবং তোনাকে ভগবদগীতা পড়াইঠে ইচ্ছুক হৃঈয়াছি। 
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তুমি যদদি পড়িতে চাও আমি পড়[ইব। তিনি তদহুসারে প্রতিদিন 
নিক়্মিতরূপে তাহার নিকট গীত অধ্যয়নে নিযুক্ত হইলেন । ক্রমে তাহার 
ছুটার সময় অতিবাহিত হইয়া আসিলে, তিনি তাহা পরমস্থংপদেবকে 
জ্ঞাপন করিলেন । পবমহংসদেব বলিলেন গীতার অনেকটা পড়া হইয়াছে, 
অবশিষ্টাংশের পাঠও সম্পূর্ণ কর! আব্তক, অথচ তোমার কার্য্যস্থানে 
যাওয়ার প্রয়োজন, একপস্থলে আমি তোমাব সঙ্গে বিশাখাপত্তনে যাইয়! 
গীতার অবশিষ্টাংশ তোমাকে অধ্যয়ন করাইব। তদনুসাবে পলমহংসদেব 
তথায় ষাইয়। গীতাপাঠ পরিনমাপ্ধ করিলেন । 
এদিকে গীতাপাঠের সঙ্গে সঙ্গে আরাব মৃহাশরের সংসারের প্রতি বিরাগ 
জন্মিতে লাগিল। গীতাপাঠ নমাপ্র হইলে তিন পরমহং্নদেব্রে নিকট 
সল্লযাসধম্মে দীক্ষিত হইতে প্রার্থন। করিলেন। পরমহংসদেব তাহাকে 
এই বিষরটা কিছুকাল ধারভাবে ভাবিতে সমন দিলেন। আয়ার মহাশষ 
সন্ন্যাস গ্রহণে ব্যগ্র হহল, পরমহংসদেব শান্ত্রান্ত বিধানে সন্নস্ত ক্রিয়। 
নির্বাহপুর্বক তাহাকে সন্্যাসধন্মে দীক্ষিত কবিয়া “বাল সুবক্ষপ্য 
্রহ্মত্বামী”' এই নূতন নামে সভিহিত করিলেন । বার"ণসীতে বাইয়া বেদান্ত 
শিক্ষা করিতে আদেশ কবিরা এবং প্রায়োজনম ত বারানসীতেই তীহাও দর্শন 
পাইবার কথ! জ্ঞাপনপুর্ধক পরমহংদদেব তথ। হইতে প্রস্থান করিলেন। 
এই নবীন সন্যাসী গুরুদেবের আদেশমত কাশাতে যাইয়! বেদাস্ত অধ্যয়নে 
প্রবৃত্ত হইলেন, এবং ক্রমে বেদান্ত পাঠ সম্পূর্ণ হইলে, স্তাহার গুরুদেব অন্ত 
ছুই শিষ্য সমভিব্যাহারে কাশীাতে আপিয়া! তাহার সঙ্গে মিলিত হইলেন। 
নবীন সন্্যানীও তাহাদিগকে পাইয়া! বিশেষ আনন্দিত ইইলেন। তিনি 
অন্য ছুই গুরু-তাইরের সঙ্গে ভিক্ষ/) করিয়া ভিক্ষালক অন্ন গুরুদেবের 
সন্থুথে আনিয়া ধরিতেন। গুরুদেব ভিক্ষান্ন হইতে এক এক গ্রাস পরিমাণে 
গ্রহণ করিয়া স্বয়ং শাহ! আহার করিতেন এবং অবশিষ্ট শিষ্যবর্গকে 
আহার করিতে অন্থমতি প্রর্ধান করিলে, তাহার! আহার করিতেন। 


এইরুপে কয়েকদিন অতিবাধিত হইলে, একদিন গুরুদেব শিষ্যঙ্গিগকে 
খলিলেন, অন্ত তোমর! শীপ্ত শীন্র ভিক্ষা গ্রহণ করিয়। প্রত্যাবর্থন কন্িবে। 
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অদ্য অপরাহ্থে যে ঘটনা সংঘটিত হইবে তাহার সম্ক্‌ বৃত্তান্ত পশ্ছাৎ 
জানিতে পারিবে! -শিষ্যগণ গুরুবাক্য শিরোধার্ধ পুর্র্বক ভিক্ষান্থেষণে 
বহির্গত হুইলেন, এবং লন্ধভিক্ষ। পৃর্ববৎ গুরুদেবকে প্রদান করিলেন। 
গুরুদেব ভিক্ষান্ন যথারীতি গ্রহণ করিয়া বলিলেন)--“শবীবরট। বড় জীর্ণ 
হইয়াছে, অদ্য অপরাহ্থে সময়ট। ভাল, মহানমাধিতে বসিতে ইচ্ছ। 
করিয়াছি) তোমরা ভয় পাইওন|। জীর্ণ শরীরকে জলদমাধি না দিয়া 
মুখসমাধি দিও। আবশ্তক হইলে আমার সাক্ষাৎ পাইবে । তোমাদের যদি 
কিছু বলিবার থাকে তবে ব্ল।” 

আমাদের বাল সুবঙ্গণ্য ব্রহ্গস।মী জানিতেন যে, তাহার গুরুদেব্র 
নিকট সর্পদ্রষ্টের উধধ ছিল; ভীহাব মনে অমনি উক্ত উষধের ডিবাটা 
পাইবার ইচ্ছা হইলেও তিনি মুখ কুটি কিছুই বলিতে লাহসী হইলেন না, 
কেবলমাত্র গুরুদেবের দিকে দৃষ্টিপাত করি! রতিলেন। শুরুদেবের দৃষ্টি 
তীহার দৃষ্টির উপর পতিত হইবামাত্র তীর মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া 
তিনি একটু হাপিয়! বলিলেন,সুত্রন্ষণ্য, তোমার উদ্দেশ্য সৎ, কিন্তু বিশেষ 
শতকতার সহিত ওঁষধ প্রয়োগ করিতে হইবে, যেন কর্মের বিপক্ষে না 
যাইতে হয়, নচেৎ তে'মার মনের শাস্তি ভর্গ হইলেও ভইতে পারে। 
সাবধান হইতে পারিবেকি? বযর্দি পার, তবে এই লও” এই বলিয়। 
পরমহংসদেব ওঁষধধের ডিবাটা তীাহা?ক প্রদান কবিলেন। 

তদনন্তর পরমহংসদেব মহাসমাধিতে উপবিই্ট ভইলে শিষ্যবর্ণ তাহার 
সম্মুখে যথারীতি উপবেশনপুব্বক গুরুদদবের মন্তকোপরি স্থিরদৃষ্টিতে 
অবস্থিতি করিয়া রহিলেন। ক্রমে গুরুদেবের শরীরের নিয় স্থির হইয়া 
আসিতে লাগিল, এবং প্রাণায়ামের বাহ প্রক্রিয়াদি ক্রমে মন্দীতৃত হইয়া গেল। 
এই সময় তাহার! 'দেখিলেন গুরুদেবের ব্রদ্ষরন্ধ, হইতে একটী উজ্জল 
জ্যোতিঃ বহির্গঠত হইল। তৎপরে গুরুদেবের সর্বাঙ্ শীতল হুইয়। গেল। 
তখন জ্যোতিঃ নির্গমনের স্থানে বিশেষরূপে পর্যবেক্ষণ করিয়া! দেখিলেন 
যে, ব্রহ্ম রস্,টা যেন একটু বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছে । 

বাল স্থব্রহ্গণা ব্রন্গত্বামী প্রমুখ শিষ্যমঙগলী গুরুদেবের আদেশমত তাহার 
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পরিত্যক্ত স্ুলদেহ মৃত্সনাধি করাইর। তথা হইতে উত্তরাখগু!ভিমুখে ভ্রমণাস্তর 
পগুপতিনাথ, মমরনাথ প্রভৃতি তীর্থস্থান দর্শনপূর্ববক দ্বারকায়, উপস্থিত 
হুইলেন। তখায় ইতিপুর্লে গুরুদেব একবার তাহার আদিদেহ পরিত্যাগ 
করিয়] দেহান্তর গ্রহণ কশিয়াছিলেন (১) এবং দ্বারকারই সেই পরিত্যক্ত 
দেহের সমাধি ছিল। শিষ্যগণ “মই সমাধি সন্দর্শন করিয়া আপনাপন 
অতীষ্ট দিকে প্রস্থান করিলেন । 

তৎপর বাল স্ুত্রন্ষণ্য ব্রন্ষস্বামী কাশীতে আগমন কবিয়া গুরুদেবের 
দ্বিতীয় সমাধিস্থানে 'অবস্তান করিতে লাগিলেন । এই সময় এক দিবস 
তাহার নিকট নিয়লিখিতরূপ একটা তারের সংবাদ আসিল £-_ 
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অথাৎ_ 
মধুরাস্থ সদাশিব বরন্গত্বামী ভইতে বারাননীতে নাল সুরক্ষণ্য ব্ন্গস্বামীর নিকট 
“আসিব! আমাকে দেখ!” 

বাল স্ুব্রক্ষণ্য ব্রঙ্গস্বামী এই অদ্ভুত তারের সংবাদটী তস্তগৃত করিয়া! 
বিশ্বয়াকুলচিত্তে গুরুদেনের সমাধির নিকট উপবেশন করিয়! রহিলেন। 
কিয়ৎকাল পরে একটা কৃশকায় দীর্ঘাক্কতি বস্বোবৃদ্ধ সাধু সন্ন্যাসী তাহার 
নিকট উপস্থিত হইলেন। বাল স্ুব্রহ্মণ্য ব্রঙ্গন্বামী তাহাকে সন্যাসীদিগের 
প্রথামত “শু নমঃ নারায়ণায়'” বলিয়া অভিবাদন করিলে, আগন্তক সাধুও 
তাঁহাকে সেইভাবে গ্রত্যাভবাদন করিয়) সন্সেহে জিজ্ঞাসা করিলেন, 
“বৎস, তুমি কি জন্য অন্যমনস্ক হহয়। রহিয়াছ ৫ তছুত্তারে বাঁল সুবক্ষণ্য 
রহ্ষত্বানী এই তারের কথা উল্লেখ করিয়। বলিলেন যে, এই অপূর্ধ্ব সংবাদটার 
বিষয় তালরূপে বৃঝিতে পারিতেছি না । গুরুদেব এই কাশীধামেই দেহত্যাগ 
করিয়াছেন, আবার মধুরায় যাইবার জন্ত তাহার আদেশ) এদিকে মধুরায় 








(১) যোগীগণ থে স্বেচ্ছাক্রমে দেহাস্তর পরিগ্রহ করিয়! থাকেন, এ সম্বদ্ধে পাঠকগণ 
ভগধান শহ্বরাচার্যের জীবনীতেও দেখিতে পাইবেন। 
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যাইবার পাথেয় খরচাই বা কোথায় পাইব?” দেই আগন্তক সাধু তাছা বশ্রণ 
করিয়! আশ্বীস বাকো তাহাকে বলিলেন, "তাহান জন্য ভোমার কোন চিন্তা 
নাই, আবশ্যকীয় পাথের অর্থ তোমাধ ভশ্ম ঝুলীর ভিতরেই বহিয়"ছে।” 
এই কথা শুনিয়া বাল সুত্রক্ষণা ব্রন্মস্বামী ভগ্মঝুলীর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ 
পূর্বক তন্মধো তস্ত প্রদান করিবামারই ভিতরে টাকা আছে বুঝিতে 
পারিলেন, এবং তৎক্ষণাৎ সন্মুখের দ্রিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া আব সেই 
আগন্তক সাধুকে দেখিতে পাইলেন না, তিনি ইতিপূর্ববেই অন্তহিত হইয়া- 
ছিলেন। (১) ইতত্ততঃ অনুসন্ধান কবিয়া, চতুষ্পার্শবস্ী লোকাদগকে 
জিজ্ঞাসা করিয়া কোথাও আর তাহার “কান অনুসন্ধান পাইলেন না। 
তৎকালে বাল স্থুব্রক্গণা ব্রন্গস্বামীর মন তদগতচিভ্ত হওয়ায়, ক্রমে তাহার 
স্বতিপথে আসিল যে, এ মূদ্টি তিনি পূর্বে মধুরার দেখিয়াছিলেন, তখন পর 
আগন্ক মধুরাপুবীর পুঞজারীরূপে নিধুক্ত ছিলেন। তখন ভক্স-ঝুলীর: 
ভিতর হইতে টাঁক1 বাহির করিয়া! দেখিলেন “ষ, মধুর! যাইবার তৃতীয় শ্রেণীর 
রেল ভাড়াটা ঠিক পরিমাণে বচিয়াছে। তিনি তৎপর রেলযোগে মধুরায় 
উপস্থিত হইয়া বরাব”" মন্দির-প্রাঙ্গণে গমনপূর্ধ্ক পুর্কেোক্ত পুজারীর অনগু- 
সন্ধান লইলেন। তিনি অগ্নসন্ধানে জানলেন যে, কোন গুরুতর পীড়াবশতঃ 
চিকিৎসকগণ উক্ত পুজারীর জীবনরক্ষায় নিরাশ হইয়। তাহাকে পরিত্যাগ 
করিলে, তদ্দেশীয় প্রথামত তাহাকে সন্বাস দেওয়া হয়। সন্যাস দেওয়ার 
কয়েক ঘণ্টার পর তাহার দেহ মৃত্যুবৎ প্রতীয়মান হইয়াছিল। সেই অব- 
স্থায় যখন তীহাঁর দেঁহ মুৎসমাধিস্থ কবার আয়োজন হইতেছে, এমন সময় 
দেখ! গেল মুত শরীর ক্রেমেই সজীব হইরা উঠিল। ভৎপর দণ্ডায়মান 
হইয়! হাসা করিতে করিতে ও নৃতা করিতে করিশে তিনি তথা হইতে প্রস্থান 
করিলেন। ইহ!র পব হইতে কাহাবও সহিত একটাও কথ। না বলিয্কা সর্ব্বদা 
তাঁহাকে কেবল নাচিয়। নাচিয়া বেড়াইতেই, দেখা যাইত। তারপর কয়েক 
দিবন হইল, তিনি মানমধুরার (1127-0750409 ) রাস্তার দিকে চলিষা 








(১) এই ব্যাপারটা শুক্ম দেহাশ্রিত আত্মার কাষ্য। পাশ্চাত্য অধ্যাত্ববাদীদিগের 
গ্রস্থে এরূপ ঘটন। বহুল পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়! হায়। 





৪৬৬ পচ্ছা! । [ ১৩১০ 


গিক্লাছেন, এরূপ শোনা গেল। তখন বাল স্থব্রহ্গণা ব্রন্মস্বামী অনুসন্ধানে 
আও অবগত হইলেন বে, যে দিবস কাশীধামে তাহার গুরুদেব মহাসমাধিতে 
উপবেশন করিক্সাছিলেন, সেই দিন অপরাহ্কেই উক্ত পুজারীও মৃত্যুবৎ হইয়! 
পড়েন। যে দিবদ বারাণসীতে বাল মুত্রহ্মণ্য ত্রহ্গস্বামী পুর্বোক্ত তারের 
ষংবাদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই দিবস হইতেই উক্ত উল্মাদ সন্নযাপী দক্ষিণ 
দিকের পথে ছলিয্বা গিয়াছিলেন । (১) 

ক্ধনন্তর বাল স্ত্রঙ্গণা ব্রন্মন্ামী মানমধুর[র দিকে গমন করিলেন । বাস্তাগ 
সর্বত্রই উন্মাদ সঙ্স্যাপীর কথ। শুনিতে পাইলেন। বাল সুবরহ্গণ্য ব্রক্ষত্বামী 
তথায় স্তাহাকে দখিবামাত্রই তাঁহার পদতলে পতিত হইলেন, এবং সেই 
উন্মাদ সন্ক্যাষী তাহাকে উত্থিত কপরয়। ঈষৎ হাস্য পূর্বক কহিলেন--প্ৰুকিতে 
পারিয়াছ ত? আমার দেহাস্তর গ্রহণটা গ্তিক হয নাই, ইহাঁও ত্যাগ করিতে 
হইবে বলিয্না তোমাকে ডাকিয়াছি।” এই দময রামনাদের রাজ! সেতুপতি 
তথায় আসিয়াছিলেন। ক্রমে এই (তৃতীষ ) মহাসমাধির কথ! তাহার কর্ণ- 
গোঁছর হইলে, তিনি অন্যান্য কার্ধ্য স্থগিত রাখিক্বা উহা! দেখিবার জন্য 
তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। পুর্ধের স্তায় এবারেও বদ্ধগল্পাসনে 
উপবিষ্ট হইলে দেহে মহাসমাঁধির সর্ধপ্রকাব প্রক্রিয়া পরিলক্ষিত হইতে 
লাগিল, এবং পুব্ববৎ ব্রহ্গরন্ধ, দিয়! জ্যোতিঃ বিনির্থত হুয়া গেল। সেতুপতি 
মহাসম্বাধির সময় স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া নিজব্যয়ে সেই পরিত্যক্ত দেস্ছের 
মৃৎসমাধি সম্পাদন পূর্বক তছুপরি লিঙ্বস্থাপনাদি কাঁধ্য সম্পন্ন করাইলেন | 

আমি বাল নুত্রন্মণা ব্রহ্ষস্বামীর প্রমুখাৎ এই অস্যাশ্চার্ধ্য কৌতুহলপুর্ণ 
ঘটণাটা শ্রবণ করিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম,-ঘ্বাপনি কি এই 
তৃতীয় সমাধির পরেও আপনার গুরুদেবেব সাক্ষাৎ পাইয়াছিলেন 2৮ তহ্ত্তরে 
ভিলি বপিলেন,_-পশ্বপ্রমোগে তাহার সাক্ষাৎ পইয়াছি 7” আমি আবাস 
জিজ্ঞাষা করিলাম, কিরূপ মুর্তিতে ?” তিনি বলিলেন, “মুসবমান 
ফীরের মুর্তিতে ৮ পুনরায় এরূপ হওয়ার কারণ জিন্রাসা করায়, তিনি 
বলিতে লাগিলেন,_-“প্রারদ্ধ ক্ষয়ের জন্য এন্ধপ দেহাস্তর গ্রহণের আবশ্থাক 


৬০ পা পালা 





পা পপ পপি পাত পাপিাশিট 


(১) মধুর! হইতে বারাণনী ১৭৯৮ মাইল ব্যবধান । 





সপপীপালপাপনপপকপা (শিস পা 





সস, বল 


চেত্র ] ধন্মরাজ্য | ৪৬৭ 


হইয়াছেখ ভিন্ন ভিন্ন প্রারন্ধ ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় ক্ষয় করিতে হয়। এইজন্য 
পৃথিবীতে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায় প্রচলিত হইয়া আসিতেছে । আদৌ 
পাম্প্রদায়িক প্রথা রক্ষা করিষা চলিতে হইবে বটে, কিস্তু সকলকে ভ্রাড- 
ভাবের অভেদ দৃষ্টিতে দেখিতে হইবে। সন্ত্যাসাশ্রম গ্রহণ করিবাব সময় 
সাম্প্রদাপ্িকভাব পারত্যাগ কর' আবশ্তক হইলেও, বাহাতঃ কেহ কেছ 
তাছা করেন না, এফপও দেখ। যায়। ফলতঃ আত্মোন্নতি যতই সাধিত 
হইতে থাকিবে, ততই আত্ম" সম্প্রসারিত হইয়। বিশ্বাংলঙ্গনপূর্ববক সর্বপ্রকার 
ভেদজ্ঞান বহিত হইতে থাকিব। আমাব নিজেব সম্বন্ধে জানিবেন যে, আমি 
এখনও ততদৃব উন্নত হহয়। হিন্দু, মুসলমান প্রভৃতি সাম্প্রদাখিক ভেদ শূন্য 
হইতে পারি নাই । আম এখন কাগপাড়াম্ধ (কোকনদে ) থাকিয়া যথাসাধ্য 
সাধাশপণেব উপকাঁনে ব্রতী রহিয়াছি। থিওসফিক্যাল সোসাঁইটার উদ্দেশ্য 
মহত, কর্নেল অলকটেব সহিত সাক্ষাতে বিশেষ প্রীতি পাইয়াছি। আমার 
অবশিষ্ট জীবন লোকহিতকর কাধে বাম করিতে মনস্থ করিয়াছ। (১) 
তৎপর অন্যান্য কথার পর পৃর্যে'স্ত সপ ওধধের কথা জিজ্ঞাসা করায় 
আমাদের নবীন অবধৌত সন্রাসী তৎসম্বন্ধে বাহ। বলিয়াছিলেন, তাহার 
সারাংশ বলিষ। এই প্রবন্ধ উপসংহার করিতিছি। 

তিনি কহিলেন ষে “মানমধুর| হইত প্রত্যাবর্তন কবিবার সময় মধুরায় 
আসিয়৷ শুনি যে, কোন বদ্ধিষ্ঠ লোকের পুত্র সর্পর্রষ্ট হইব। মরিয়াছে, অনুসন্ধান 
করি! জানিলাম প্রথামত তাহাকে মৃতৎ্সমাধী দিবাব জন্য যাওয়া হইয়াছে। 
তখায যাইয়! দেখিশাম পুত্রকে মৃত সমাধীতে বসান হইতেছে, নিবারুণ করিয়। 
গুরুদেবকে স্মরণ করিয়। মৃতের মুখে ওধধ ঘপিয়া দিয়। তাহার সর্বাংজে 
ওঁষধ ঘসিয়! দিলাম । কিয়ৎকাল পরে মৃতেব শরীরে জীবনসঞ্চার, হইল এবং 
কহিল, আর কেন এ যাত্রায় এই পর্য্যন্ত শেষ” তৎপরেই আবার মৃতবৎ হইল। 
তথমহ আমার গাত্রদাহ আরভ্ত হইল, মন উদ্দিগ্ন হইল, কয়েক দিন ধরিয়া 
বিশেষ কষ্ট পাইতে থাকিলাম,সমাধীতে বমিতে পাঁধিলীম না। তখন গুরুদেবের 


শশী 


(১) তিনি তিলক ধারণ সম্বন্ধে যে আধ্যাত্মিক ব্যাথা আমার নিকট করিয়াছিলেন, 
তাহা আমার প্রণীত তীর্থ দর্শনের ১ম ভীগে বিবৃত আছে 


পিপি িশাপশপ পিপিপি পিপাসা টিপা 


৪৬৮ পন্থা! | [১৩১০ 


শরণাঁপপ্ন হইলাঙ্ক ও প্রায়োপবেশন করিয়া রহিলাম। এই অবস্থ(সঘ আছি, 
আমি যেন শুনিতে পাইলাষ, 'বৎস তোমাকে ওযধ দিবার সময় সতর্ক 
কণিয়াছিলাম তোমার অসতকতাবশতঃ এই কষ্টে পড়িয়া, এক্সপ কার্ষ্যে 
আর হস্তক্ষেপ করিবে না, এরূপ মনে মনে প্রতিজ্ঞা কর। গুরু আজ্ঞা শ্রবণ 
মাত্রই ভম্ম-ঝুলি হইস্তে ওষধের ডিবাটি বশহির করিয়। নদীতীরে বালুকায় 
পুতিয়? দ্রিলাম আর তৎসঙ্গে সঙ্গে দেহ য'ভনা কমিয়া আমিল। যাহা বলিলাম 
তাঠা অদ্ভূত তথাচ সতা জানিবে (১'। এই জগতে এমন অনেক সাধু 
আছেন, যাহারা অনেক অদ্ভূত কাধ্য করিতে সমর্থ । অদ্ভুভ বলি কেন, 
অপর সাঁধারণে তাহা. করিতে ব; দেখিতে পায় না। সাধুরা আত্মোন্নতি 
করিতে করিতে ক্রমে ক্রমে অলৌকিক কার্ধা করিতে সমর্থ হয়। এই সকল 
ক্ষমতা সকল প্রাণিতেই বীজরূপে নিহিত আছে, কারণ সকল প্রাণীতে 
সেই পরমাত্মাই নিহিত আছে৷ আমরা অজ্ঞানবশতঃ উহ? উপলব্ধি করিতে 
পারি নাই ইহা স্মরণ রাখিও। 
শীবরদা প্রসাদ বনু । 


পরাবদ্য!। 


( পূর্ব প্রকাশিতের পর্ন) 
অনেকে ধলিতে পারেন যে, গগীত। হইতে আমপা নৈতিক এবং ধঙ্শ 
সম্বন্ধে যথেষ্ট উপদেশ পাহয়। থাকি, তবে 'থিওসফির পুস্তকাদি পাঠ করিবার 
কি প্রয়োজন? ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, গীতা হইতে আমরা সর্বোৎকৃষ্ট 
নৈতিক ও ধর্মের উপদেশ পাইয়া থাকি, কিন্তু ইহাও বক্তব্য যে, আমর যে 
নকল উপদেশ চাই, তাঁভার সকলগুলি "গীতাতে' পাই না। যেমন মৃত্যুর 
পর মন্ুষ্যের কিরূপ বিভিন্ন অবস্থা প্রাপ্তি হইয়া! থাকে তাহার সম্বন্ধে সবিশেষ 








৪) চৈভন্যদেবও একটি মৃত বালককে কথা কহাইয়।ছিলেন, তাহা ভাহীর জীবনীতে 
দেখিতে পাওয়া ষায়। 
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কিছুই পাওয়া যায় না, কর্মে ফল কি প্রকার ফলিয়! থাকে তাহাও পাওয়। 
যায় না,কি প্রকারে প্রণর্জন্ম হয় তাহার 9 কিছু উহাতে দেখিতে পাওয়া 
যাষ না, মন্ষ্যের যে সঞ্ল বিভিন্ন শরীল আছে তাহারও সবিশেষ বর্ণনা 
নাই, এবং ইহ। ভিন্ন আপও যে সকল পারমার্থিক তথোর জন্য আমর! 
ব্যাকুল, তাহার সকলগাল গগীতাতে” উল্লেখ দেখিতে পাই না। হিঙ্দু 
ধন্ম ষদি 'থিওসফি” ভিন্ন চলে, তাহা হহপে হিন্দু ধম্মাবলম্বীদেন এত অধঃপতন 
কেন? শিক্ষিত ব্যক্তির। ইনার প্রতি এত বিদ্বেষ ভাবাপন্ন কেন? এবং 
থিওসফির চেষ্টার দ্বারাই ব। ইহার পুণকুদ্দীপন। হইতেছে কন? 

আর এক কণা) হিন্দু ধন্মশান্দদূমূভ মন্থন করিয়া থিওসফি” রূপ সার 
উদ্ভূত হইয়াছে । এগ সফল শাস্ত্র নাধালণের পক্ষে এত দুর্গম, এবং এত 
বিশদ যে, ইহাদিগরকে সাধারণে আবশু করিতে পারে না) এবং ধাভার। আয়স্ত 
করিতে পারেন, তাহাদিগঞ্চে আনক সময ভতিবাহিত করিতে হয়। কিন্তু 
অল্প কথার ভিতর এবং অন স্থানের ভিতর থিওসফিন পুস্তকাঁদিতে এত সহজ 
ভাষায় পারমাথিক তথাসক্ণ পন্নিব শত হইয়াছে যে, তাহা আর কুত্রাপি 
ৃষ্ট হয় না। “থিওসফির একথানি পুস্তক পড়িলে যে জ্ঞান জন্মে, হিন্দু অথবা 
অপর ধন্মের পঞ্চাশখানি পুস্তক পড়িলে সেজ্ঞান জন্মে না। 

অনেকে সন্দিহান হইয়া জিজ্ঞাস! করিম! থাকেন বে, বর্দি থিওসফিক্যাল 
সভ। কর্তক প্রকাশিত পুস্তকাঁদি পাঠের দ্বার। আমাদের 'গিওসফির' জ্ঞান 
জন্মে, তবে “থিওসফিক্যাল সোসাইটিতে যোগ দিবার কি প্রপ্বোজন ? ইহার 
উত্তরে বক্তব্য এই যে, কিছু প্রয়োজন আছে । মনুষা জাতির উন্নতির জন্ত যে 
সকল ব্যক্তি জীবন উৎসর্গ করিয়াছে, সেই সকল ব্যক্তির সহিত বা তাহাদের 
কার্ষ্যে যোগ দ্রিলে অল্পাধিক পরিম।ণে দেই সকল ব্যক্তির সমষ্টিকে পরিপুষ্ট 
করা যান্ন; এবং এইরূপে অল্লাধিক পরিমাণে মনুষ্য জাতির উন্নতিসাধনে 
সাভাষা করা বার। পুর্ধ্বচাষ্যগণ আমাদি'গর নিমিত্ত পঞ্চমহাযজ্ঞের 
বিধান করিয়! গিয়াছেন। তাহার মধ্যে একটী প্রধান বজ্ঞ ব্রহ্মষজ্ত | 
অধ্যয়ল ও অধ্যাপণের নান ব্রহ্গষজ্ঞ, অথাৎ যে সকল বাক্তির উপদেশ 
গ্রহণ করিয়া আমাদের উপকার ১ইয়াছে. সেই সফপ ব্যক্তির নিকট 

৪ 
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আমরা খণী, সেই ধণ হইতে মুক্ত হইবার জন্ত বরঙ্বাবজ্ঞ নির্দিষ্ট হইয়াছে । 
কেবলমাত্র আমর। থে তাহাদের পুস্তকাদি পাঠ করিয়া তাহাদের খণ হইতে 
মুক্ত হইব তাহ নহে, যাহাতে তাহাদের উপদেশ সকল আমাদের অপেক্ষা 
অজ্ঞলোককে প্রদান করিতে পার, বার ও তাহাদের মহৎ কার্যে “নিমিতু 
মাত্র” হইতে পারা যায় আহার চেষ্টা করা উচিত। যদি 'থিওসফিক্যাল সোসা- 
ইটার পুস্তকাদি হইতে প্রাপ্ত ধন্ষের উপদেশ এবং দর্শনের দ্বার। আমাদের 
উপকার হইয়া থাকে, তাই। হইলে যাভাতে আমরা সেই সকল উপদেশ 
আমাদের অপেক্ষা অজ্ঞ লোকদিগকে দান করিতে পারি, তাহার চেষ্ট। করা 
উচিত $ এব* ইহা কবিবার জন্ঠ বাক্তিগত চেষ্ট। অপেক্ষা সমবেত চেষ্ট! 
বিশেষ বলবতী ও ফলপ্রদ হইঘ। থাকে । স্সাব এক কপ্+পথওসফির পুস্তকাদির 
হরপ পড়িলেই ধি যথার্থ থিওসফি' বুঝিতে পার। বাতত, তাহ। হইলে আর 
ভাঁবন। ছিল ন' বেব্যঞ্ি' 'পিওসফি প্ররশিত পথে নিজের আধ্যাত্মিক 
উন্নতি করিয়াছে, সেই খাক্তিহ খবাথ দথগনফি” পার্বয়াছে। গন্থাদ পাঠে 
আমাদের উদ্দীপনা ভর মাত্র ক্ুতবাং নাহ রব বাগ আধ্যাস্মিক উন্নত 
হইয়াছেন, ভাহাদের সংগে আপিন আমব। উন্নতিন পথ জানিরা লইতে 
পারি, এবং “সই অনুসরণ করিতে পাবি । 'খিগনফিক্যাণ সে।সাইটার ভিতর 
আধ্যাপ্ত্িক উন্নত ব্যক্তি যথেষ্ট আছেন। এই সোসাইটাতে যোগ দিলে 
আমরা অনেক উন্নত বাক্তির সংগে আসিতে পাবি । কুতরাৎ 'খিওসফিক্যাল 
সোসাইটাতে বোগ দিলে; তহ। আমাদের একটা পবম লাভ হ্ইক্ষ। থাকে । 

কেহ কেহ বলিয়। থাকেন বে, ভুভ, “প্রত কিম্বা পিশাঢাদির কথা এবং 
উহাদের কাণ্ড সকল হিন্দু ধন্মে বথেষ্ট আছে, সতরাং এ সকল শিখিবার 
জন্য আমর? 'থিওসফির' আশ্রয় লইতে চাহি ন। | যাহার! এই সকল পৈশাচিক 
কাগডকে 'থিওসফি' বলির। ধারণ! করেন, তাহাবা 'খিওসফির কিছুই জানেন 
না। ভগবান শ্রীরুষ্জের কথ। স্মরণ করাইয়া! দিয়া, 'থিওসফি” আমাদিগকে 
বলিতেছে যে, 

“ভূতানি যাস্তি ভূতেঞ্যা বাস্তি মদ্যাজি নোইপিমাম্‌। গীতা--৯ ৫৫ 

অর্থাৎ যাহার! ভূতের ভজনা করে তাহারা ভূতকে পায় এবং যাহারা 
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ভগবানকে ভজনা করে তাহারা ভগবানকে পায়। ভূতের ভজনা কর! 
এবং বজজক্ুকি অথব। অলৌকিক কার্ধ।াদি প্রদশন করা 'থিওসফির' উদ্দেশ্য 
ন্হে। থিওসফি? বারবার আমাদিগকে সতর্ক করিয়! দিয়! বলিয়াছে যে, এই 
সকল অলৌকিক বিষয় সাঁধনপথের বিভূতি মাত্র, মুতরাং ধর্ম পথের অন্তরায়; 
ইহাদেগকে সপ্পবত পরিত্যাগ করিবে । এই স্কল ব্ষিয়ে মনোযোগ ছিলে 
আধ্যাত্মিক উন্নতির কোনই সম্ভাবনা নাই। যাহারা এই সকল ভৌতিক 
কাণ্ড শিক্ষা কবিবার জন্য 'থিওসফিক্যাল সোদাইটী”তে প্রবেশ করিষ্ধা 
থ(কেন, তাহাদের “থিগসঞ্ষির” আশ্রয় লওয়। ধৃষ্টতা মার । কিম্বা যাহারা এই 
সকল বিষব শিক্ষা করাকে থিগসকিক্াাল পোসাইটার, উদ্দেন্ত বলিম্বা 
ভাবিয়া থাকেন, তাহাদিগকে £কবল এই মাব বলিতে চাই যে, ভূত প্রেতাদির 
সম্পকে আসা অথবা পজককি শিক্ষা কব। যদি থিওপফির, উদ্দেশ্য হয়, তাহা 
ভইলে এমন থিওনফি অধংপাতে যাউক, এমন 'থিওস্ফিকাল সোসাইটী'র 
নাম পর্ধান্ত বিলুপ্ত হউক, আমর। উচ্াব আশ্রধ চাহি না। কিন্ত সুখের 
বিষ এই দে 'থিওসফি” আমাদিগকে এইরূপ শিক্ষা প্রদান করে না। 
থিওসফি? -নির্দি্ট সাধনপথে এ সকল পৈশাচিক অথবা অলৌকিক 
কাণ্ড সকলকে ইচ্ছাপৃব্দক দূরীভূত করা হ্ইয়াছে। সামান্ত ভূত প্রেতের 
কথা কি বলিব, ধাহাতে আমর। ভগবানের চব্ণকমল লাভ করিতে পারি, 
থিওসফি আমাদিগকে তাহাই শিখাইয়াছে । অনেকে আবার বলেন যে, 
ইহাই যদি 'থিওসফির' উদ্দেশ্য ভয়, তাহ। হইলে হিওসফির, পুস্তকাদিতে 
প্রেতলোকাদির বর্ণনার বাহুলা “কন? ইহাীব উত্তরে বক্তবা এই যে, পথও- 
সফি” কোন্‌ একটা বিশেষ ভূমি বা লোকের বিশেষ প্রকার বর্ণনা করে নাই । 
ভু, ভূবঃ, ক্ষঃ প্রভৃতি সপ্তলোকের প্রত্যেক লোকের যেমন বর্ণন। করা হইয়াছে, 
প্রেতলোকেরও সেইরূপ বর্ণন। করা হইয়াছে ৷ মৃত্যুর পর মন্ষ্যের কিব্ূপ 
গতি হয়, তাহা বুঝাইয়। দিবার জন্ত, মৃত্যু হইলেই মনুষ্যের সকল ফুরাইয়! 
যায় না এইরূপ ধারণ। করাইয়া দিবার জন্য, মৃত্যু ভয় দূর করিয়। দিবার 
জন্য, এবং এই পৃথিবীর ন্যায় ভূবল্লেণক, স্বর্গলোক প্রভৃতি লোক যে ক্ষণস্থায়ী, 
এবং যে সকল শবীর ধারণ করিয়] আমরা এ সকল লোকে বিচরণ করিতে 
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পারি, তাহারাও থে ক্ষণস্থায়ী এব” একমাত্র আত্মাই যেপ্চিরস্থায়ী, ইত্যাদি 
প্রতিপন্ন করিবার জন্য 'খিওনফি' এরূপ বর্ণনা করিয়াছে । স্ুতরাং 'থিও- 
সফির? উদ্দেগ্ত যে ভূত প্রেত নহে, তাহ' স্ুধীগণেরাউ অবগত আছেন । 
“থিওসফি' আমাদিগকে জ্ঞানালোকে আলোকিত, দেবালোকাতীত শাস্তির 
মন্দিরে লইয়। যায়। সেখানে, 
“কন্ম নাই, জন্ব নাই, নাহি মৃত্যু আর ! 
স্থথের তৃষ্থায়, ছুঃখ--তাড়নায় আর, 
নহে বিচলিত, আল্মা শাস্তাকাশ মত 
অনন্ত, অসীম, শান্ত শাস্তি-পারাবার 1” (অমিতাভ ) 
অনেকে আবার নাঁদিকা কুঞ্চিত করিয়া কতকগুলি 'থিওপফিষ্টের কার্ষেো 
দে|বধারোপ করিয়। বলেন যে, গথওসফি' জুয়াটুরি ভিন্ন আর কিছুই নহ্থে। 
বাহার! এইরূপ ঝলেন, তাহার। 'থিওনঞ্চি কাহাকে বলে তাহ। জানেন না! । 
তাহারা হয়তো কতকগুপি ভোতিক কাণুকে 'থিওসফি' বলিয়৷ ভাবিয়া 
থাকেন । ধরিলাম যে, গিগস্ক্ষ্টের, ভিতর আনেক মন্দ শ্লোক আছে, কিস্ত 
জিজ্ঞাস! করি 'য, কোন্‌ ধর্ম বা সম্প্রদায়ে” ভিভর একেবারে মন্দ লোক 
নাই ? যে সাধু সন্ন্যাসীদের জন্ত হিন্দু ধর্ম সঞ্জীবিত রহিয়াছে, যে সাধু সন্ন্যাসী- 
দের জন্য হিন্দু ধর্থের এত আদর, সেই সাধু মন্যাসীদের ভিতর যে কত ছুষ্ট 
লোৌক আছে, তাহার ইয়ত্তা কে করে? কিন্ত তাই বলিয়া কফি আমরা বলিব 
যে, হিন্দু ধর্ম কিছুই নতে। সেই জন্য বঙ্গেন কৃতীস্তান লিখিয়াছেন যে,__ 
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স্থৃতন্নাং আমর। বাক্তি বিশেষের কার্ষ্যের জন্য কোন সপ্প্রদায়কে দোষ 
দিতে পারি ন]। যদি আমর: যথার্থ অনুপন্ধিৎসু হইয়।! কোন সত্যের আলোচন। 
কন্ধিতে যাই, তাহ. হইলে মন্ত্রের পরিবর্তে কেবল সত্যেকেই আশ্রয় করিন, 


চেন] পরাবিদ্যা । ৪৭৩ 


এই নীতি স্মরণ কর। উচিত! তাহ হইলে, আমব] ব্যক্তি বিশেষেন ধৃষ্টতা 
অথব! ছু্তার জন্য সম্প্রদায় বিশেষকে 'দাষ দিতে পারিব না। 

অনেকে বলিয়া থাকেন যে, শ্লেচ্ছ ইংরাজ “য আমাদের ধর্শ আমাদেরই 
শিগাইবে ইহ। প্রাণে সহা হয় না। ইহার উত্তরে মানিয়া লইলাম যে, ইহার! 
শ্লেচ্ছ ইংরাজ, কিন্তু তাহাতে আর কি হইয়াছে? শাঞ্ধ বলিয়াছেন যে, 
তাহাদের নিকট হতেও শ্রেয়স্করী বিদ্যা গ্রহণে দোষ নাই । যাক্ককৃত 
নিরুক্তে খধি বলিয়াছেন যে, তত্বদর্ণী শ্লেচ্ছ জাতীয় পুরুষেব কাব্যও বেদ 
বলিয়] গণ্য হইতে পারে । মন্ুও বলিয়াছেন যে, 

শ্রদ্ধধানঃ শুভাং বিদ্যামাদদীতাবরাদপি | 
অস্ত্যাদপি পরং ধর্ং স্্ীবত্বং ছুছুলাদপি ॥ 
( মন্তু সংহিতা-_২--৩৮ ) 

অর্থাৎ শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া ইতন লোকের নিকট হইতেও শ্রেয়স্করী বিদ্যা গ্রহণ 
করিবে। অতি অস্তাজ চাগালাদির নিকট হইতেও পরম ধর্ম লাঁভ করিবে, 
ইত্যাদি। সুতরাং শাস্ত্রের চক্ষে দেখিতে গেলে, ইহাতে দোষ নাই | অনেকে 
আবার দেশ হিতৈধিতার (020109]) ) দোহাই দিয়া বলেন ষে, আমাদের 
সকল গিয়াছে কেবল আছে এক মাত্র ধর্ম, সেই বাপ পিতামহ্ছের ধন্মে জন্তে 
আবার আধিপত্য করিবে ১ এই কথা ধাহান? বলেন, তীহাদের বলিবার 
উদ্দেশ ষে সৎ, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, কিন্ত তাহারা দেশের গতি ও 
কালের গতি লক্ষ্য করেন নাই। একবার দেশে প্রতি লক্ষ্য করুন, তাহা! 
হইলে দেখিবেন যে, ধন্মের সুক্ষ তত্বসকল লোকে ত্যাগ করিয়া! বাহাঙজ 
লইয়াই ব্যস্ত। কতিপয় অর্থ পিশাচেন মোহজালে পড়িয়া অধুনা ভারত 
জড়োপাসক হুইয়া উঠিতেছে। অন্ধ সংস্কার লোক সকলকে আকণ্ঠ নিমজ্জিত 
করিক্প! রাখিরাছে! এই সংস্কারে আবদ্ধ হইয়া লোক সকল জ্ঞান হইতে 
দূরে পড়িয়া অজ্ঞান অর্জন করিতেছে, যথার্থ লক্গা হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছে। 
অন্ধৈর্নায়মান! বথান্ধাঃ,” তদ্বৎ অর্থলোলুপ যাজক ও মূর্খ যজমান উভয়েই 
মজিতেছে। শ্যস্্র সকল দেশাচার ও লোকাচারের বশীভূত হইয়াছে । এক্ষণে 
যদি কেহ সত্যের মুখ চাহিয়া সংস্কারের বিরুদ্ধে কিছু বলিতে চান, তাঁছ! 


৪৭৪ পন্থা । | ১৩১০ 


হইলে সমাজ তাহাব উপব প্রডগ হস্ত হইয়া উঠিবে। শক্তি ও নিষ্ঠীব 
তারতম্যান্থুপারে সত্যে ধর্মে আমাদের ন্যুনাধিক অধিকার হইতে পারে, 
কিত্তব তাই বলিয়। অসত) ও অধন্ম্য আমাদের অবলম্থনীয় নছে। এক্ষণে আমর! 
সত্য ছাড়িযা, অসত্য লইয়া এবং মখা ছাড়িয়া গৌণ লইয়াই ব্যস্ত | 

এইত, দেশের অবস্থ।) একবার সময়েব প্রতি লক্ষ্য করা যাউক) তাহা 
হুইলে অবগত হইতে পাঁধিব যে, বিভিন্ন জাতির কিরূপ অবস্থা । আমর! 
যাছান্দিগকে শ্রেচ্ছ ইংরাজ বলিয়া ঘ্বণা করিতেছি, তাহাদিগের মধে। অনেক 
অধ্যাত্মমার্গে যে কতদুর উন্নত হইয়াছেন, তাহা বলা যান না। তাহাদিগের 
মধ্যে অনেক খধিতুল্য বাক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, এবং করিতেছেন । 
ইহার চ। কফি পাধী, মত্ম্য মাংদ ভোজী, মাধনবিভিন আধুনিক সন্যাসী- 
দিগের মত নককেদ। বাহার! ইহাদেন জীবন পর্যবেক্ষণ করিয়াছেন, 
তাহার! জানেন বে' উভাঁদের হ্যায় লক্ষচারী, নিরামিষ ভোজী, শুদ্ধাচারি একং 
অধ্যাত্মবিদ্‌ বাক্তি অতি অল্পই দৃষ্ট হইয়। থাকে । ফাভাদের আমরা প্রেচ্ছ 
ইংরাঁজ বলিয় দ্ুণা করিতেছি, তাহাদের ভিতর যে সকলেই নবক তাহ নহে, 
উহাদের ভিতর দেব তুল্য ব্যক্তিও আছেন এই সকল ব্যক্তিদের মধ্যে 
কেহ কেহ ণথওসফির” অন্া প্রচারিত করিতে উদ্যত হইয়াছেন। ইহাদের 
পৃষ্ঠপোষক হইতেছেন অধ্যাত্ম জগতের উন্নত সত্তা সমূহ । তীাহাদেরই 
আদেশ অনুপারে এই সকল সান্তিক ব্যক্তি থিওসফি* রূপ ব্রহ্গাজ্ঞানের ধবজ। 
দেশ দেশান্তরে বহন করিতেছেন। শ্ত্রেচ্ছ ইংবাঁজ সম্বন্ধে জনৈক দার্শনিক 
লিখিয়াছেন “ইহার বিদেশী হইয়াও, সত্যের আবিষ্ষারার৫থ যাদৃশ শ্রম স্বীকার 
করিয়াছেন, পিতৃদ্বেষী, স্বদেশের প্রতি মমতাবিহীন, পরপিগ্াদ, শিক্ষিতম্মন্য 
ভারতবর্ষীয়দিগের মধ্ো কয়জন সতোর অনুসন্ধান করিবার জন্য তাদৃশ শ্রম 
স্বীকার করিতে প্রস্তত ? ভগবান গুণানুসারে সখ দুঃখেব ব্যবস্থা করিয়া 
থাকেন, পাশ্চাত্য দেশ সত্যসন্ধ, জ্ঞান পিপাসু, স্বদেশ প্রিষতাদি বিবধ গুণ 
বিশিষ্ট, সৌর্যাবীর্মা সম্পন্ন, সধর্মানিষ্ঠ ।”* ভগবান তাই তাহাদিগকে এত 
বড় করিয়াছেন । আমরা যে তাহাদের পদতলে বসিয়া কেবল রাজনীতি শিক্ষ 

পরলোক, দ্বিতীষ গণ্ড। 


চৈত্র ] পরাবিগ্যা। ৪৭৫ 


করিতে পারি, তাহা নঠে, আমর! তাহাদের পদতদে বসিয়া আরও অনেক 
বিষয় শিক্ষা করিতে পানি । 

(দেশ, কাল ও পান্ত্রতন প্রতি লক্ষ্য করিয়। এবং হিন্দুরা যে পথে অগ্রসর 
হইতেছেন, তাহা দেখিয়া] আমাদের দেশের একজন শিক্ষিতাগ্রণী লিখি- 
যাছেন যে, 
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অর্থাৎ ইউরোপীযেপাই ধাম্মিক ভিন্ুদিগের আশা ভরন। 7 যদি এই 
পৃথবী হহতে হিন্দুনাম লোপ পায় তাহ। হইলে অধ্যাম্মজগতে একমাত্র 
ইউরোপীয়েরাই তাহাদের স্থান অধিকার করিবে । কথাটা অনেকের নিকট 
অপ্রিয় বোধ হছা,লও, সতা। এক জাতি যে চিরকাল ভগবানের অন্গ্র 
লাভ করিবে, তাগ্ার কোন অর্থ নাহ । কম্মফণে আজ ভাবত ছুদ্দশাগ্রস্থ 
নিশ্পেষিত হইয়া! গহিনাছে, এবং কন্মকদে আজ ইংরাজের। মস্তক উন্নত 
করিয়। রহিয়াছে! 

সেই জন্য বলিতেছিল:ম বে, ভগবানের কাছে "শ্চ্ছও নাই, ভিন্দুও নাই, 
আছে কেবল এক মতা । সেই জন্য খবিব। বদিবাছিলেন যে, অেয়ন্ব্সী 
বিদ্যারূপ সতা যার তার কাছে শিক্ষা কর। যায়| আর এক কথা “থিওসফি' 
আমাদিগকে এমন কিছু শিখাইতেছে ন। বে, তোমর। তোমাদের বাপ 
পিতামতের ধন্ম তাগ করির। শ্রেচ্ছ ধর্ম গ্রহণ কর। বরঞ্চ আমরা হিন্দু 
হইয়া যাহাতে হিন্দুত্ব বজায় রাখিতে পারি, বাহাতে আমর। আমাদের ইঠ্ট- 
দেবের চরণ প্রান্তে উপনীত হইতে পারি, থিওসফি' আমাদিগকে কেবল 
তাহাই শ্রিধাইতেছে ৷ ঘাহাতে স্বধন্ম নিষ্ট হওয়া যার, যাহাতে অন্ধ বিশ্বাসের 
হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করা যায়, বাহাতে সত্যজ্ঞান লাভ হয়, 'থিওসফি” 
কেবল তাহাই শিখাইতেছে। স্থৃতরাং অজ্ঞ্রানান্ষকারে নিমজ্জিত হইয 
অথব! বিপরীতগামী হইয়া, অথবা বাপ পিতামহের সনাভন ধম্ম অগাধজলে 
নিমজ্জিত করিয়া! কেবল কতকগুল। অন্ধসংস্কারের এবং গৌড়াদীর বোঝা 
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ঘাড়ে লইয়! থাক। অপেক্ষা 'থিওসফি"রূপ ব্রহ্গজ্জানের আশ্রয় গ্রহণ কর! উচিত 
কিন্তু তাহ! সুধীগণেরই বিবেচ্য 
ক্রমশঃ । 
হ।আশুতোষ দেব। 


কর্ম। 


১-_বীজ বপন (৪৩৫ খুঃঅব্দ )। 


গ্রান্স কাল । ন্ধ্যদের যৌবন ফীমান পদার্পণ করিয়া স্বীর প্রচণ্ড কিরণ 
মালায় ধরিত্রী দেবীকে দগ্ধ করিতেছেন পবন দেব এখন সময় পাইয়া 
জীবকুল সহ লুকাটিরী থেলায় বন্ত। এইবার তাহাব পালা তিনি লুকাঁইলেন । 
সখীগণ তাভাকে কতহ অন্বেষণ করিল কিন্ত (কাথার়ও দর্শন পাইল না। 
ইহা! দেখিনা নক করিবার মানসে উচ্চ বুক্ষে থাকিয়া তিনি একবার শশা শা 
রব করিলেন ' “সহ শব্দ শুনিয়। তাহাদের হৃদয়ে কিঞ্চিৎ আশার সঞ্চার হইল, 
ভাঁবিল এইবার নিশ্চয় খুজির। বাহির করিবে । পুনথার তাহারা গম্য স্থান 
সমুদাপ্ন পাতি পাত কিয়া অন্ুসপ্ধান করিল, কিন্তু কুত্রাপি তাহার সগ্ধান 
পাইল না। অবশেষে ক্লান্ত হইথা তাহারা নিশ। দেবীর আগমন প্রতীক্ষায় 
ভথায় বসিয়। রচিল। এমন সদক্ধ সৌরাপ্র দেশের রাজধানী বিজয়পুর নগরে 
জনৈক মুমূর্য ব্যক্তি সুরম্য ত্রিতপ হন্মেণ একটী প্রকোন্ঠে শয়ন করিয়া মৃত্যু 
যন্ত্রণায় ছট. ফট. কধিতেছেন। কিন্বদস্তী এইরূপ যে, গিহেলোট বংশীদ্ন 
পূর্ব নরপতি কনকসেনের বংশধপ বিজয়সেন এই নগয় নির্শাণ করিয়! 
দ্বীন নাদাম্থুদারে ইহাল নাম বিজয়পুব রাখিয়াছিলেন। মুমূর্যর নাম দূলীপ 
সিংহ । বিজ্যপুরে তিনি সম্ভ্রান্ত ও সর্বজন পরিচিত । এক্ষণে তাছার 
আন্ুমামিক বয়স প্রায় খিংশৎ বংসর। অধুন! স্বাগ্্যতন্সে জীর্ণ শীর্ণ হইলেও 
আকৃতি দেখিলে বোঁধ হয়, তিনি পু দেহে অসামান্য কূপবান ও বীর্ঘ্যবান 
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ছিলেন। এক মৃত্যু বন্ত্রণ।। হাহার উপর প্রখব উত্তাপ; তিনি শধ্যার 
উপর উপবেশন কন্নি! পার্বোপবিষ্ট দ্ুই জন পবিচারকের গণদেশ ছুই হস্তে 
ধারণ করির! প্রবলবেগে শ্বাস টানিতেছন । ছুইজন ভৃত্য মন্মস প্রস্তর 
বিনিশ্িত মেজেন উপর অবিরভ গোণাপজন ছিটাইতেছে, কিন্ত ভমণ মার্গে 
বিচরণ করিতে ক রতে মার্ত গুদেব এখন এমনি ক্ষংপিপাসিত যে, জল পাইব! 
মাত্র তিনি সই কর বিস্তানে তাহা গাঁ করিতেছেন। দেওয়ালের ভিতর 
পার্খ্ে পৌণাণিক দেব দেবীর অনেক গুল মর্তি অতি স্ুুচা্রূপে চিত্রিত 
রৃহিয়াছে। তিনি সেই সমদায় চিত্রের ৪05 একপাব দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন ১ 
কিন্ত মনের শান্তি সিনিন ন।1 ততৎকাগান তাভাবণ ঘ্বণ? ও নৈরাশ্যব্ঞ্জক 
ভাব অবলোকন কাধলে স্পষ্টই অগ্চমন শপ খে, কোন পুর্ব স্মতি তাহার 
হৃদয় পটে উদ্দিত হ৪ষ।য়, তীহাপ মানসিক পুরি ৩শপ্রতি সম্পূব্ধপে নাস্ত ' 
সকলে নীপব, নিস্তন্ধ; কেবল সেই মুমুষ প্ঞ্জির দীর্ঘ শ্বাস, এবং মধ্যে 
মধ্যে মেজের উপব গেলাপজল ছিটান পপ ব্যতীত কক্ষাভ্যন্তরে আর ক্ছু শ্রুতি 
গোচর হইতেছে না, এবং বাহিরের প্রচারের উপর দাম্পত্ত্য শৃঙ্খলে আবদ্ধ 
ছুইটা ঘুঘু পক্ষী থুবু-ঘু, ঘু-ঘু-ঘু ববে তান ধরিয় প্রেমালাপ করিতেছে, এবং 
মধো মধ্যে সোহাগ ভরে নাচিতে নাচিতে পরস্পবের সন্মুখীন হইয়া! আবার 
মানভরে পশ্চাদগামী ভইভেছে। সহসা সিডির উপর পদ শব্দ শুন1 গেল 
দেখিতে দেখিতে একটা অলৌকিক রূপবান যুবক কক্ষা মধ্যে গবেশ কবিয়। 
রোগীব কিয়াদবে অটলভাবে দণ্ডারমান রৃহিলেন। যাহার প্রতি মন 
এতক্ষণ ন্যস্ত ছিল, দলীপনিংহ “যন তাহাকেই সম্ুথে পাইলেন । তাহার 
নেত্র যুগল দিন অগ্রিস্ফুলিঙ্গ নির্ঘত হইতে লাগিল প্রাণপণে অঙ্গ সঞ্চালন 
করিতে চেষ্ট করিলেন, কিন্তু দীর্ঘকাল ব্যাপী রোগে তাহার হস্ত পদাদি 
শিথিল হইফক্সাছে ; এক্ষণে তাহারা প্রভুর পুর্ব আরত্তাধীন নহে। জ্ঞান 
বিষয়ী, অতএব অবিনাশী-জ্ঞানেব উৎপত্তি এবং বিনাশ নাই ; সুতরাং 
দলীপ সিংহের জ্ঞান পূর্ণ মাত্রায় বিরাজমান । কিন্তু পদার্থ বিষয়, অতএব 
বিনাশী? হস্ত পদাদি এক্ষণে জীর্ণ শীর্ণ তাদশ শক্তি আর তাহার! বন করে 


না। হুর্বালতা নিবন্ধন অবনত হইয়া বাম পার্শস্থ পরিচারকের বক্ষোপরি 
৫ 
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তিনি মন্তক স্থাপন করিলেন। ক্রোধ দুর্জয় রিপু) কোঁথ। হইতে সেই 
রিপু আদিয়! পুনরায় তাহার হৃদয় অধিকার কবিল। ক্রোধে অধীর হইয়। 
তিনি সেই নিভীক যুবকের প্রতি দক্গিণ হস্তথানি উত্তোলন করিলেন, 1কস্ 
তৎক্ষণাৎ পড়িন! গেল। তিনি একবার বিদ্পস্চক মুখ বিকৃতি করিঞেন; 
তৎকাণে স্বণাব্যঞ্জক তেজোরাশি তাহার দেত্রপ্গল দিয়] শ্ফুবিত হইতেছিল। 
কিয়তক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিরা বদ্ধন্থর নিবন্ধন তিনি অতি কষ্টে ধীনে ধীরে 
উচ্চারণ করিলেন £-- 

“পাপশ্াপাপনপাপ । সন্থথ হতে দূর ভা! যদি আমার সমুচিত শক্তি 
থাকিত, এই মুস্র্তেই তোকে শমন সদনে প্রেরণ করিতাম। দেবতাগণকে 

সাক্ষী কৰ্িয়। শপথ কনিতেছি যে, বদি পরলোক থাকে, সেখানেও তুই আমার 

দ্বণাহ-দ্রণার্থ_দ্বণার্থ 1 এই বলিতে বলিতে তাহাণ দৃষ্টি স্থির হইল, 
অঙ্গুলী সমুহের কিন্তভাব অনুভূত হইল। অন্তরে ও দ্বাহিরে দ্বণাব্যগ্ুক 
বাক্পমূহ উচ্চারণ করিতে করিতে দলীপমিংহ চিব' নিদ্রায় নিদ্রিত 
হইলেন । 

তদ্দর্শনে বুবক কয়েক পদ অগ্রসর হ্হ্য়া অত্যগ্ঠ বিন্ন সহকারে সেই 
ভয়ঙ্কর বদন মণল নিপীক্ষণ করিতে করিতে দ্বণা ব্যঞ্জব স্বরে রলিলেন “যদি 
পরলোক থাকে । রেনির্বোধ। যদ্দি পরলোক থাকে । যেমন মনংকষ্ট 
ইহলোকে তোরে দিয়াছি, ইহজন্মে যেমন কৌশল জালে প্রতারিত করিগা নিজ 
ইষ্ট সাধন করিয়াছি, পণলোকে তাহার বিন মাত্র ক্রটা করিব না । পথের 
কণ্টক দূর হইল, এখন প্রাণ জরিয়! আমোদ গ্রমোদে দিন যাপন করিব ,৮ 
অনস্তর পরিচারকঘ্বযকে বথোচিত ধন্যবাদ প্রদান করিয়া! পয়োকুস্ভ বিষোমুঘ 
যুবক কক্ষ হইতে নিজ্জান্ত হইলেন । 


২-__ফলাহরণ ( ১৮৯৫ খঃ অব্দ )1': 
সন্ধ্যার প্রাক্কাল। দিনমনি অস্তাচল চুড়ায় আরোহণ কম্সিলেন। তদ্দর্শনে 


কমলিণী বিনহানল সহা করিতে না পারিয়া বিরস বদনে অবনত মস্তকে বসিয়! 
পড়িলেন। কুমুদিনীর আব আননা ধরে না। এতক্ষণ কুর্য্যের প্রতাপে 
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অতি সন্কুচিত ভাবে থাকিতে হইয়াছিল; এখন ধীরে ধীরে একটু 
একটু করিয়৷ অবগ্ুঞন উম্মোচন করিতে লাগ্ষিলেন এবং পতির আগমন 
প্রতীক্ষায় উৎকঠিত হইয়া! এক দৃষ্টে পথ পানে চাহিয়া রহিলেন। এমন 
সময় একটা প্রকাও অট্রালিকার সন্মুপস্ত উদ্যানে একটা ষোড়শী যুবতী ভ্রমণ 
করিতে করিতে একবার এ ফুল, একবার ও ফুল আঘ্রাণ করিতে লাগিল কিন্তু 
কোনটা বৃন্তচ্যুত করিল না। সহসা একটা ঘবক উদ্যান মধো প্রবেশ করিল 
-_-যন সাক্ষাৎ রতিপতি প্রেরসীর বিরহে কাঁতর হইয়। স্বর্গধাম পরিত্যাগ 
পূর্বক মর্তে অবতীর্ণ! দেখিতে দেখিতে যুবক যুবতী একটা অশোক বুক্ষতলে 
মিলিত হইয়া আনন্দ ও নৈরাশ পূর্ণ দৃষ্টিতে পরস্পরের মুখ কমল নিরীক্ষণ 
করিতে লাগিল । কিরৎক্ষণ পরে যুবক অতি মৃছুত্বরে বমিলেন, “সরোজিনী, 
আমি তোমাকে যথার্থই ভালবাসি । তোমাকে যে ভালবাসি, কেবল এই 
কথা ধলিবার জন্তই আজ তোমাকে এই স্কানে আসিতে বলিয়াছিলাম। 
অধিক কিঢ় আমার বলিবার নাই, কায়ণ তুমি আর আমার নহ; এখন তুমি 
নরেশের। তোমাকে কেবল একবার জন্মের মত দেখিবার জন্য আজ ছুই 
দিন হইল কলিকাত! হইতে আসিয়াছি, এবং এক্ষণে জীবনের অবশিষ্ট কাল 
কলিকাতায় যাপন কৰিব মণস্ত করিয়াছি । তোমায় অধিক কথা বলিবার 
আর আমার অধিকার নাই এবং বলিতেও সাহস করি না। কিন্তু সরোজ । 
তোমার বিবাহের কথাট। একবার আমাকে শুনাইলে কি কোন ক্ষতি হইত? 
আমিকি তোমার স্থুখের পথের কণ্টক হইতাম? আমি কি তোমার 
হিতাকাজ্ফী নহি ? এই কি ভালবাসার প্রতিদান ২ 

যুবতী ব্যঙ্গস্বরে তত্ক্ষণাৎ উত্তর করিল, “আমার বিবাধ্র কথ' 
তোঁমীকে কি জন্ত বুলি নাই, তা কি জান না? পুরুষে সকল বিষয় গোপন 
করিতে জানে, আমরা কি জানি না? তুমি বিবাহ করিলে, আমায় কি এক 
বার জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে ?"' 

যুবকের অকপট ও বিস্মিত ভাব অবলোকন করিয়! যুবতীর ম্বণা বাক্যে 
মিশাইয়া গেল; ওষদ্বয় কাপিতে লাগিল! সরোজিনী পুনরায় বলিল, 
“তোমার বিষাহ হয় নাই, একথ! বলিও ন|।। আমার স্বামী চাতুরী করিয়া 
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মিথ্যা কথায় থে ভুলাইয়াছেন, একথা আমার বিশ্বাস হয় না; কাঁনপ আমা- 
দিগের বিবাহের কা উ্থাপুন হইবার প্রা এক মাস পুর্বে তিনি আমাকে 
তোমার বিবাছ্ছের কথা বঙগিয়াছিলেন |” কিন্ত বাল্যকাল হুইতে থে সুরেশ 
সরোজিনীকে অকপটে ভালবাসিয়া আসিতেছে, এবং যে সরোজিনী কেবল 
সুরেশ ভিন্ন আর কাহাকেও আপনার বলিয়া জানিত না, সেই স্থরেশের 
তৎকালীন ভাব অবলোকন করিয়া সরোজিনী ভীত কম্পিত কলেবরে 
বলিল, স্বরেশ ! কোঁম'কে আজ এমন দেখিতেছি কেন? তোমাকে দে-- 1” 

যুবতীর কথায় বাধ। দিয় স্থেশ বলিল, “নরেশ তোমাকে ব্লিয়াছে 
নরেশ আমার সম্পকীর ভ্রাতা! তোমার স্বামী! হা, সেই নরাধম জানিত, 
আমি তোমাকে প্রাণাপেক্ষা ভালবাসি । সরোজিনী ! এখন বুবিল'ম, সে 
মিথ্যা কথায় তোমাকে ভূলাইয়! বিবাহ করিয়াছে; কিন্ত সরোজ, তুমি 
কি ঘথার্থই আমাকে ভালবান? যদ্যপি আনার অনুমান সত্য হয়, তাহা 
হইলে তুমি এখনও সুরেশের জদয়তোধিনী, নরেশেব নহ। 

ইতিমধ্যে কুমুদিনী নাগ স্বীয় অন্তচরবর্গকে অগ্রে প্রেরণ করিয়া প্রণয়িনীর 
নিকট মাপন আগমন বার্তা জ্ঞাপন করিয়'ছেন, এবং অদ্য কি সাজে প্রিয়- 
তমার মনোরঞ্জন করিবেন, এখন সেই চিন্তায় বাস্ত। বৃক্ষশাখায় ছুই একটা 
নিশাচর পক্ষীব কণথন্বর শ্রুতি গোচর হইল। বাত্রি হইয়াছে দেখিয়? যুবতী 
গর্ধিত স্বরে বলিল, “সুরেশ, আমি তোমাকে বাল্যকাল হইতেই ভাল বাসি- 
য়াছি, এবং এখনও সেইরূপ তোমাকে ভালবাসি । নরেশক্ষে পতিত্বে বরণ 
করিয়াছি বটে, কিন্তু আমার শেষ কথাটা বিশেষ মনোযোগ সহকারে 
শুন | “এই নিশাবসানে তোমরা “কহুই আর এ হতভাগিনীকে দেখিতে 
পাইবে না| আমার অন্তরে যাহাই থাকুক, হিন্দু রমণী হইয়া োক সমাজে 
কলঙ্কের ডালি মাথায় ধরিয়া! বাহির হইতে পারিব না। যেহিন্দু রমণীগণ 
সতভীত্বের জলত প্রতিম।, যাহারা প্রাতঃম্মরণীয়!, তাহাদের কন্তা হই 
কোন্‌ কর্মফলে যে আমার মন এতাদৃশ নীচভাবাপপ্ন হইল বলিতে 
পারি না। আমি তাহাদের কন্তা নামের সম্পূর্ণ অযোগ্যা। এখন 
জগ্মের মত বিদাঁয় হই । আধ চলিলাম।” এই কথা শুনিয়া সুরেশ অতিশয় 
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অধৈর্ধ্য হইল, আর দীড়াইতে পারিল না যুবতী গমনোদ্যত হইয়া কয়েক 
পদ পশ্চাদগামী ভব! মাত অতিশয় ভীতা। হইয়।" পুনবায় হুরেশেব নিকট 
ফিরিয়া আসিল! তাহাদিগেব পশ্চান্তাগে বক্ষের অন্তবাঁলে দণ্ডায়মান হইয়া 
একটা দীর্ঘকায় পুরুষ হাগিতে হাসিতে ব্যঙ্গস্ববে বলিল, ”"তোমাদিগের 
উভয়েবই কথা শুনিযাছি। দৈবযোগে আমি এই স্থান দিয়া যাই তেছিলাম, 
এবং তোনাদিগকে এমন সময় এরূপ নির্জন স্থানে দেখির। আমাব মনে 
অতিশয় কৌতুহল জন্মিয়াছিল। যাহ। হউক, স্ুবেশ, আমি মিথ্য। বলি 
নাই; সরোঙ্গিনী মিগ্যা বলিয়াছে। তোমার বিবাহ হইয়াছে, একথ। 
আমি বলি নাই। শামি জানিতাম সরোজিনী যথার্থ ভালবাসে বলিয়া 
আমাকে বিবাহ করিয়াছে । আম ধনী, তুমি ভাদৃশ না হইতে পাব) এখন 
দেখিতেছি, সবোজিনীর নিকট প্রণয়াপেক্ষী অর্থই অধিক গৌববের জিনিষ 
অর্থ লোভে সরোজিনী আমাকে পতিস্তবে ববণ কবিষাছে। সরোজিনী আমার 
অর্থের দাসী কিন্ত তোমার প্রণয়ের দাপী |” 

“রে মিথ্যাবাদী 1» এই কথাটা ক্রোধে অর্দোচ্চারিত ভাবে সুরেশের 
কণ্ঠ হইতে নির্গত হইতে না হইতে সে তৎক্ষণাৎ ক্ষুধার্ত শার্দ লের ন্যায় এক 
লম্ফে নরেশের উপর পতিত হন! বাম হস্তে তাহার গলদেশ দুঢচরূপে ধারণ 
পূর্বক বলিল, “রে নরাধম ! সনোজিনী মিথ্যা! বলিয়াছে ? মিথ্যাবাদী 
কে, এখনই তাহু৷ জানিতে পারিবি।” এই বঙ্লিয়া ত্বণায় ও ক্রোধে অধীর 
হইয়া! স্বরেশ নিকটস্থ অশোকবুক্ষ মুলে তাহাকে সবলে নিক্ষেপ করিল। 
নরেশ সেই সাজ্বাতিক আঘাতে সংজ্ঞা শূন্য হইয়া মুতবৎ পতিত রহিল। 
ইহাতেও ন্ুরেশের ক্রোধ শান্তি হইল না) পদাঘাত ও মুষ্ট্যাঘাত করিতে 
আরম্ভ করিল* যুবন্তী কিংকর্তব্য-বিমুঢ়া হইয়ী মৃদ্ধু সুরে কেবল কাদিতে 
লাগিল। ক্ষণকাল পরেই নরেশের প্রাণ পাখি দেহ পিপ্রর ছাড়িয়া! উড়িক! 
গেল। 


ক সা 7 সক ৯ 


৪৮২ পন্থা! [ ১৩১০ 


৩__ ভোগে ক্ষয়। 


সম্মুখে উচ্চ প্রাচীর বেষ্টিত বিস্তৃত কারাগার! অপবান্ধে কারাধ্যক্ষ 
মহাশয় এক দল পরিচিত ভদ্র দর্শকমণডলী পরিবেষ্টিত হুইয়। কারাগার 
পলিপর্শন কার্যে ব্যাপৃত। কারাগার জাত দ্রব্যাদি এবং কেকি অপরাধে 
দণ্ডিত, এই বিষয়ের নানাপ্রকাঁর কথোপকথন চলিতে লাগিল) কিন্তু তন্মধ্যে 
এক ব্যক্তি মৌনভাবে সঙ্গীগণ সহ গমন করিতেছিলেন। তাহার আকৃতি 
ঞ প্রকৃতি সঙ্গীগণ অপেক্ষা সম্পুর্ণ পৃথক পরিলক্ষিত হইল। বন্দীগণের পূর্ব 
দুষ্কৃতি স্মরণ করিষ্ তাহার প্রাণ কাদিয়। উঠিল; তিনি অলক্ষিতে ছুই ধবুন্দ অশ্রু 
বিসর্জন করিয়। পরম পিতার নিকট-_তাঁচাদিগের ঠিত কামনা করিলেন। 
তাহার! সদাচরণেব নিমিত্ত অতঃপর আম! তাহাকে “সাধু” নামে অভিহিত 
করিব। এমন, সময় একদল বন্দী নিনূপিত দৈনিক কর্ম সমাপনান্তে লজ্জা 
বনত মস্তকে শ্রেণীবদ্ধবূপে তাভাদ্িগের সম্মুখ দিরা যাইতে লাগিল। পাছে 
বন্দিগণের দৃষ্টি তাহাদিগের দৃষ্টির সহিত মিলিত হইয়া তাহাদিগকে 
অধিক লজ্জিত করে, এই কারণে তাহারা যুখ ফিরাইলেন; কিন্তু সাধু 
সকরুণ নয়নে প্রতোক বন্দীকে বিশেষরূপে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন । 
অনন্তর শ্রেণীর পশ্চাড্ভাগে ৪৯ সংখ্যক দীর্ঘকাষ অলৌকিক বূপবান যুবকের 
প্রতি তিনি বিশ্মিত হুইয়! অনিমেষ লোচনে চাহিযা মছেন দেখিয়া কাঝাধ্যক্ষ 
মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, “দেখিতেছি আপনিও ৪৯ সংখ্যক বন্দীকে লক্ষ 
করিয়াছেন। এর ব্যক্তি একজন হত্যাকারী। সে এবং তাহার এক সম্পককীয় 
ত্রাত্তা উভয়ে একটা হুন্দবী কন্তার পাণিগ্রহণে সচে্&ট হয়, কিন্ত অবশেষে 
তাহার ভ্রাত1 কপটাচরণে তাহাকে বিবাহ করে । এই কারণে এক দিবস 
তাহাকে সপ্দুখে পাঠবা মাত্র সামান্ত কারণে সহস! প্রচণ্ড ক্রোধ .পরবশে 
তাহাক্ষে হত্যা করিয়৷ স্বয়ং বিচারালয়ে আগমন পূর্বক নিজ অপরাধ স্বীকার 
করে সেই কন্ঠাও তাহার পক্ষ সমর্থন করিয়া আঙ্ছুকুলে সাক্ষ্য দিয়াছিল; 
এবং সহস! যে ক্রোধের রশবর্তী হইয়া হত্যা কঞ্সিয়াছে একথাও বলিয়াছিল; 
স্থতরাং তাহার মুক্তির সমপূর্ণ সম্ভাবনা সত্বেও সে বিচারপতি সমীপে বলিল, 


চৈত্র] কম্ম। ৪৮৩ 


আমি সহস1 ক্রোধের বশবত্তা হুইয়। হতা! করি নাই। জ্ঞানাবধি আমি 
তাহাকে বিষবৎ দেখতাম, এবং সুযোগক্রমে তাহাকে হত্যা করিব এইরূপ 
পিদ্ধাস্ত কণিয়া বাখিয়াছিলাম। কি জন্য যে তাহার প্রতি জন্মাবধি আমার 
মানপিক ভাব এইরূপ ছিল তাহা! বলিতে পাবি না” । যাহা। হউক এই সমস্ত 
কারণে তাহার প্রাণদণ্ডের পবিবর্তে সাত বতনব কাঁবাবাসের আদেশ হয) 
তন্মধ্যে তিন বসন অতীত হইধাছে কিন্তু এই অল্প সময়ের মধ্যে তাহার 
কার্যে ও শিষ্টাচণণে উচ্চতম কন্ধচারিগণ অতিশয় সন্তষ্ট হইরাছেন। এই 
তিন বত্সরের মধ্য এখানে “য সনস্ত অদম্য উদ্ধতস্বভাব বন্দী আসিয়ীছ্ছে 
বা ছিন্ন তাহারা ইহাব সছুপদেশ শ্রথণ করিয়া শাস্ত প্রকপি ধারণ 
করিয়াছে ।?, 

এই কথ শুনিয়া জনৈক দশক বিন্মর সহকারে ভিজ্ঞাসা কর্লেন, 
“এ প্রকার সংস্বভাবাপণ্র ব্যক্তিগণ যে সৎসা ক্রোধের বশবন্তীী হইয়া! হত্া। 
কবে, হহাঁব কারণ কি ?? 

কারাধ্যক্ষ মহাঁশয় উত্তর কবিলেন, “ইহা? কারণ নির্দেশ কর। সহঞ্জ- 
সাধ্য নহে। দেখা যায়, লোকে কখন কখন স্বভাব-বিরুদ্ধ কর্মের অনুষ্ঠ।ন 
করিরা থাকে । তাহাদিগের স্বভাব বিশেষরূপে আলোচনা করিলে 
তাহাদিগের দ্বারা থে সেব্ধপ কার্য অনুষ্টিত হয়, ইহ! স্বস্তব বোধ হষ'না। 
আমর? পাপকর্ম্মে অভ্যস্থ নহি, কিন্বা পাপ কন্ম একবার চিন্তাশ্রোতেও 
আইসে না, তত্রাচ সহপা পাপ কন্ম করিম অন্ুতাপার্ণলে দগ্ধ হই। কেহ কেহ 
বলেন যে, পূর্ব জন্মে প্রকৃতিতে “যরূপ বীঙ্গ বপন করা যাধ, পব জন্মে 
তদনুরূপ বৃক্ষ উৎপন্ন হইয়া! থাকে ' প্রক্তিকে যাহা দান করিবে, প্রক্কতি 
তাহাই প্রত্যাপন্ক কবিনে। মনে করুন, বদি আপনি ইহজপ্রে সত্াব্রভ 
অবলঙ্গনু করেন, পরজম্মে মিথা! আপনার নিকট স্থান পাইবে নাঁ। সীতাহরণ 
কালে খন মারীচ র্ীঁক্ষপী মার়াপ্রভাবে সুবর্ণ মুগরূপ ধাবণ করিয়! 
ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেক্ছিল, তিনি তাহার রূপে বিমোছিতা হই] শ্রীরাম্- 
চন্ত্রেব নিকট মুগটা প্রার্থনা করিয়াছিলেন; কিন্ত সত্য পরাণ লক্ষ্মণ 
রাক্ষমের মায়া! বুঝিতে পারিয়া ততকার্য্ে তাহাকে পুনঃ পুনঃ নিষেধ 


৪৮৪ পিস্থা | ] ১৩৯১৩ 


করিয়াছিলেন। যেরূপ চিন্তা, তদন্থুরুপ কাঁধ্য 'এবং যেরূপ, বাসনা, তদন্ুরূপ 
স্থযোগ প্রকৃতি আনিধাদেয়। পুর্ব জন্মে যাহাতে উতৎ্কট বাসনা জন্মে, 
কোন না কোন জন্মে নিশ্চদই সে বাপন। চষ্লিভার্থ হয়। অতএব পূর্ব্বজন্ম 
কত প্রবণা চিন্তা ও বাপনা বর্লে পরজন্মে আমরা সহস! অন্যান কর্ধ 
আচরণ করি! ইহাই প্রকৃতির গৃট় রহস্য |, 

এই বলিতে বলিতে দর্শকমণ্ডলী কাবাগার হইতে নিক্ষান্ত হইলে 
কেবল সাধু একা পশ্চাতে বহিলেন। তিনি মঙ্গল কামনায় প্রথমে 
চিন্তাশক্তি '* প্রয়োগে স্ুরেশকে আশ্বাদিত করিলেন। ততৎপরে ৪৯ সংখাক 
সংকীর্ণ গ্রহে ক্ষুদ্র গবাক্ষেব নিকট উপাস্কৃত হইয়া অতি মৃহুস্বরে বলিলেন, 
পপূর্ববজন্মকৃর্ত কর্মের ফল ইভজস্থ্ে ভোগ করিরা ক্ষয় কবিতেছ। ইহজন্মে 
কাহার পরিণাম বিচার করিলে পুর্বজন্মানুষ্টিত কম্মের এবং ইহজন্মে কাহার 
স্বভাব আলোচনা করিলে পরজন্মে তাহার প্ররূতির বিষয় বলিতে পার! যায় । 
রাগ, দ্বেষ, কুচিন্তী প্রতি মদংবৃত্তিগুলি পরিভান করিতে সচেষ্ট হও) এবং 
এই সমধ হইতে সতবৃত্তির দ্বারা নিজের অন্তের উন্নতিসাধনে যত্ববান হও। 
তোমার ছুঃখ যামিনী প্রান অবসান হইয়ীছে-_ধৈর্য্যাবলম্বন কর ।৮ 

* এই প্রণপ জগত পরমাণুব সমষ্টি মাত্র । চিন্তা শক্তির দ্বারা চতুপার্খস্থ চিন্তার 
অনুপ পরমাণু সমুহ স্পন্দিত হইতে থাকে, এব" ঠৎপরে তাভারা অনুপ্রাণিত হইঘ1 
একটী গ্রন্্ম জীবে পরিণত হয, শান্সে তাহাকে কৃঙা। বলে। বাহাঁৰ প্রতি চিন্তাশক্তি 
গ্রয়োগ করা বায়, মেই্বীজ তত্প্রতঠি ধাবিত হইয়। সযোগক্রমে তাহাকে তদনুরূপ 
ফল প্রন করে। কচিন্ত।ব দ্বারা যে কেবল অনোর অনিষ্ট সাধিত হয়, তাছ। নহে। 
যদ্দি সেই জীব তাহাকে আক্রমণ করিবার সুবিধা! না পায়, তাহা হইলে নে পূর্ব পথা- 
বলন্বনে প্রয়োগকারীর নিকট প্রত্যাবন্তন করিয়া সতত তৎসন্গিধানে অবস্থান করিতে 
থাকে, এবং সুবিধাক্রমে তাহাকেই আক্রমণ করে। এই জনাই ছ্আগর। সহমা। অনেক 
প্রকার অন্যায় ধ্লাধ্য করিয়া! ফেলি। এই প্রকার কজীবযে আমর] অজ্ঞান, বশতঃ 
অহরহ শুষ্টি করিয়। নিজের ও অনোৰ অনিষ্ট সাধন করিতেছি, তাহাব ইয়ত্তা নাই 
অধিকন্ত অঙ্টাকেই এই সমস্ত শিবের সম্পূর্ণ দয়িত গ্রহণ ক্লরিতে হয়। চিন্তার গভীরতা 
কলমে তাহাদিগের পরমারু নিরূপিত হইয়া থাকে । কুচিত্তার দর যাদূশ অনিষ্ট সাধিত 


হয়, আবার হুচিগ্তার দার. জাকশকিন্ম্িতু হইয়া খাকে। 
শ্ীবিরাজমোহন দে। 
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২০ ৩২০ ন্ংলেবাজাৰ 'কভিাকাতা 
ব্রেজিল পাথরের চশমা ! 


দৃষ্টিদৌষ চশম। ব্যবহার ভিন্ন আরোগ্য হয় ন'$ বিগ তাই বঙ্গিয়া চশমা 
বারা যে দৃষ্টিহীনত। আরোগ। ছয় একথ বলিতে পারা যায় না, কারণ চৃষ্টির 
একবার ব্যাঘাত জন্মিলে তাহ" বৌনক্রমেই অপনীত হইবার নছে। তবে চশমা 
ব্যবহার করিলে দৃষ্টিশক্তির অভাব বিদুরিত হয, এবং পরিণামে ছালিও মতিয়া- 
বিন্দু ও তন্নিবন্ধন অবশ্থযন্তাবী অন্ধতাব হশ হইতে রক্সী পাওয়া যায়। অনে- 
কের ধারণ! আছে যে দৃষ্টিদোষ ওন্মিলে চশম। গ্রহণ না করিয়। কষ্টে স্ৃষ্টে ছুই 
চারি বৎসর কাটাইতে পাবিলে দৃষ্টিদোষ আপনা হইতেই সারিয়া যায়; কিন্ত 
তাহ। সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক , কারণ যাহারা প্রথমে চশমা গ্রহণ না করিয়া স্বভাবের 
উপর নির্ভর করিযা দৃষ্টিদোষ হইতে মুর্ডিলাভ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, 
তাহারাই পরিশেষে অন্ধ হইয়' একেবারে অকর্শণ্য হইয়! পড়িয়াছেন | 
আবার চশম। ব্যবহার সম্বদ্ধেও বিশেষ সতর্ক হওয়া উচিত । যদ্দি চশম্ম 
উত্তম হয় বা বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুসারে গুস্তত হয় কিম্বা ভাল পাথরের 
নির্মিত হয় তবেই মঙ্গল, নচেৎ সামান্য বাজারের চশমা ব্যবহার করিলে বিশেষ 
অগ্তভ ফল উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা । অতএব বাহাতে সর্ধ সাধারণে এই সকল 
বিড়ম্বন। হইতে রক্ষা পান এই জন্যই আমর। বৈজ্ঞানিক গ্রণালীতে প্রস্তুত 
আঁফল ব্রেজিল পাথরের চশম! বিলাত হহতে আমদানী করি এবং ক্রেতাগণের 
দৃষ্টি বিশেষরূপে পরীক্ষা করিষাঁ উপযুক্ত চশমা প্রদান করিয়া থাকি। বিবস্ণ 
ও মুল্য,*তালিকায় দ্রষ্টব্য । 
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কবিরাজ চন্ত্রকিশোর সেন মহাশয়ের 


মায়ুর্বেদ বিদ্যালয় ও গুঁষধালয়। 
২৯ নং কলুটোল স্া কলিকাতা 

এই স্থানে কবিরাজী মতেৰ সর্বাপ্রকার অকর্িম 
2ষদ। তৈল ঘ্ুত মকবধ্বঙ্ত প্রভৃতি স্থলভ মূল্যে 
বিক্রীত ভয়। বিদেশীয় বোগীগণ অর্চ আনার 
্যাম্প সহ বোগ বিবরণ লিখিয়া পাঠাইলে উপযুক্ত 
বাবস্থা প্রবণ কবা যায় পঞ্জিকা ও বিবিধ জ্ঞাতব্য 
বিষয় সন্ভলিত আ'মান্দর ষধালয়েব মুল্য নির্নপণ 
পুস্তক পর লিশিলেই বিনামূলো পাঠাইগ্জা গাকি । 


জবাকন্্ুম তৈল। 


জবাকুন্তুম তৈল জগতে অতুলনীয় । ইহাব মন সর্বগুণসম্পন্ন তৈগ আৰু 
নাই। জবাকুল্ম তৈল শিরেগ্বাগেব মভৌধধ । জবাকুলুম তৈল কশের 
পরম ঠিতকর; জবাকুকুম তৈল মহা শ্ুগন্দি। ভাবঙ্ের অমণ্থা খ্যাভনামা 
নহ্থায্মাগণ ইহার প্রশংসা, 9 বাবার কবিয়া খা”কন 
জবাকুন্্র তৈপ ব্যবহার কণ্রিলে চিন্তাশক্তি বুদ্ধি পা মস্তি মতেজ ও 
সবল করে এবং শরীরের ক্লান্তি নষ্ট করে। 
মুগ এক শিশি ১২ টাকা মাশুল ।, মান। পাকিং %* আনা । 
ভিঃ পিতে আর %* আন পিক ডজন .« টাক মাশুলাদি ২%* | 


ষডগুণ বলিজারিত শ্বর্ণ-ঘটিত 
বিশুদ্ধ মকরধ্বজ : 


মকরধ্ব্ যে সর্ধরোগের মহৌষধ ইন্ন কোন ভারতবাসীরই অবিদ্িত নাই, 
পবস্বেধক্ত বিধি অনুলারে যথার্থকূপে প্রস্থ 5 হইলে মকনধবজেব ন্যায় সর্বরোগ- 
নাশক ও বপকারক উধধ অতি বিরল অনুপান িশেষে প্রষোজিত হইলে 
ইহ। ছার] অজীর্, অর্শঃ, অন্পপিত্ত কোগাশ্রিত বাধু, শ্বাস, কাশ, অজীর্ণ, 
ক্রিমি এবং বুদ্ধাবস্থার প্রাঁয় লমস্ত পীড়া, উৎকট ব্যাধির অসমত না স্বীগ!শর 
প্রনধান্তে দৌবধা এবং জীর্ণ ও জটিল রোগ সঙ্গ সকল ত্বরার* নিবা- 


রিত হয়। 
নূল্য ৭ পূরিয়' ১২ টাকা । 
মাণ্ডল।০ আন! ভিঃ পিতে %৭ আনা অধিক! 1 আনা! মাশ্তলে অনেক 


সপ্তাছের ওষধ যায় । 
জদেবেক্দর নাথ সেন কবিরাজ 
২৯ নং কলুটোল। ধ্বীট--কলিকাতা | 


